জিত্হীস। 


হিরগ্ময়েন পাত্রেণ সত্যন্ত।পিহিতং রা ৮ 
তত স্বং পৃষনপাবৃণু সতাধ্ধায় দৃষ্টয়ে ॥ 


শ্ীরামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌, এ, 


কলিকাতা 
২০ নং কর্ণ গয়ালিস স্্াট 
মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত 


১৩১৩ 


»ী্প্াাািাাীীীটিাাাটিটিটীইইউউউিউউিতিট 





কলিকাতা 
২৫ নং রায়বাগান ্রাট, ভারতমিহির যন্ত্রে 
সান্তাল এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক মুদ্রিত। 





ভূমিকা 


বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শানক গ্রবন্ধ গুলি এই গ্রন্থে 
সঙ্কলিত হইল। কয়েকটি প্রবন্ধের প্রচুর পবিবর্ভঘন আবশ্তক 
হষয়াছে। “আাত্মার অবিনাশিতা, মাধ্যাকর্ষণ” “মাক্স €য়েলের ভূত? 
পরকৃতি-পুজা” এই চারিটি প্রবন্ধের নামেরও পরিবর্তন করা গিয়াছে । 
সব্বদেশে ও সর্্কালে জ্ঞানিমাজ যে সকল জাগতিক তথ্য 
নিরূপণের জন্গ ব্যাকুল, তন্মধো কতিপয়ের আলোচন। এই শ্রন্থে স্থান 
পাইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই আলোচা বিষয় বিতগ্ডার ক্ষেত্র 
বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মত মঙ্কলনে যথান্তান ও বখাশক্তি 
চেষ্টা করিয়াছি! মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধের সঙ্বীর্ন আয়তনের 
মধ এ সকল দুরূহ তত্বের সমাকৃ্‌ আলোচনা সম্তবপর নহে । গ্রস্থ- 
কারের এই প্রয়াস জিজ্ঞানামাত্র । 
প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় স্বতন্থভাবে বাহির হইরা- 
ছিল। একই বিষয়ের আলোচন! ঘটায় মহুস্থলে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। 
তাহার পরিহারের উপায় দেখি নাই । ও 
*.. বিবিধ বিষয় আলোচিত হইলে ৪প্প্রবন্ধ গুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন 
সুত্র বাহির করা যাইতে পারে কিন্তু আশঙ্ক। করি, সেই হুত্রের 
অনেক স্থলে অসঙ্গতি লক্ষিত হইবে । দুরূহ দার্শানক তত্বের দশ-বত্সর- 
, ব্যাপী আলোচনায় লেখকের মতের পরিবর্তন ও পরিণতি অবশ্থস্তাবা। 
| জ্ন্ত পাঠকগণের নিকট অন্নুক্পা প্রার্থন! করি। 


/লিকাতা। * 
নি ] শ্রীরামেন্দরন্রন্দর ত্রিবেদী 


ফাল্গুন, ১৩১০ 


উৎসর্গ 


দেব গোবিন্বসথন্দার। 

পিপাসামান্র সম্বল দিয়! জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে ; ভাগ্য- 
হীন পথিক কোথায় চলিল, দেখিবার জন্য অপেক্ষা কর নাই | 

বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় সংসার ক্ষেত্র আবৃত রহিয়াছে ; কোটি মানবের 
হাহাকার সেই অন্ধকার বিদীর্ণ কণ।এ প্রবন্ধের 'কের ত্রাস জন্মাই ' 
তেছে। যে দীপবর্তিকা একমাত্র পথপ্রদর্শক মন্তব-”কান্‌ বিধাতার 
দারুণ বিধি তাহ। অকালে নির্বাপিত করিল ! 

ভয় নাই, ভয় নাই ;--ে স্নেহসিক্ত আশীর্বচন যাত্রারস্তে উচ্চারিত 
শইয়াচিল, তাহার স্মৃতি-প্রেরিত প্রতিধ্বনি আজিকার দিনে অভয়বাণীর 
কার্ধ্য করিবে । 

ভয় নাই, ভয় নাই ;__-কোন্‌ অর্ৃগ্ত হস্ত কোথায় রহিয়! মঙ্গলময় 
লক্ষা দেশের নির্দেশ করিতেছে তাহার অঙ্গুলিষ্পর্শ এই অন্ধকারেও 
স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছি । 

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্তমঙ্কুল জগত্প্রবাহের 
উপরি স্তরে ক্ষণে ক্ষণে,ভাসিন্া উঠে, বুঝিতে গারি ; জগনিয়স্তার কোন 
নিয়মে তাহা ম্বকারধ্যসাধন অসমাঞ্ড রাখিয়। বুদ,দের মত অস্তহিত হয়, 
তাছ। বুঝিলাম না। 

মহাবাহো, "তোমার উদ্ধত বাহু কোন্‌ উদ্ধদেশের অভিমুখে 
প্রসারিত ছিল, আমার অজ্ঞানান্ধ নেত্র তাহার আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছে 


[9.1 
না। আমার পূর্ব-পিতামহ হ্থরিগণ দিবানেত্রে তাহ! দেখিতে পাইতেন, 
_ তথিফ্রোঃ পরমম্‌ পদমূ। | 
জীবনদাতা, পিপাসামান্র পঞ্থল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়া 
ছিলে; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মুত্তিভেদ | ত্বৎপ্রদত্ত স্থল 
আবি ত্বদীয় চরণোপাস্তে উৎসর্গ করিলাম | 


পুত্র 
শ্ীগ্রস্থকার 


সতা 

জগতের অস্তিত্ব 
স্ুখনা দুঃখ? 
সৌনধ্য-তত্ব 
আত্মার অবিনাশিত। 
বর্ণ-রহস্ত 

টি 

কেবড়? 

এক ন! ছুই? 
মাধ্যাকর্ষণ 
নিয়মের রাজত্ব 
অমঙ্গলের সৃষ্টি 
অতিগ্রার্কত 
ফলিত জ্যোতিষ 
সৌন্দরয্য-বুদধি 
মাক্সগয়েলের ভূত 
প্রতীতা সমুৎ্পাদ 
মুক্তি 

প্রকৃতি পূজা 


চা 


( সাহিত্য, জোষ্ট, ১৩০০) 
€ সাধন, আবাঁঢ়, ১৩০০) 
(সাধনা, মাঘ, ১২৯৯) 
( সাধনা, ভাদ্র, ১৩০০) 
( সাহিতা, আশ্বিন, ১৩০১) 
( ভারতী, কার্তিক, ১৩০৪ ) 
( সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩০০) 
(ভারতী, চৈত্র, ১৩০২ ) 
(ভারতী, মাঘ, ১৩০৩ ) 
( সাহিতা, পৌষ, ১৩০৩) 
( ভারতী, অগ্রহায়ণ, ২৩০৬ ) 
( সাহিত্য, আবণ, ১৩০৪) 
( সাধনা, ফান্তুন, ১৩০০) 
( প্রদীপ, চৈত্র, ১৩০৫) 
( প্রদাপ, মাঘ, ১৩৩৭) 
(ভারতী, ফান্তুন, ১৩০৫ ) 
(সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩০৫ ) 
( বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১০) 
( সাধনা, কার্তিক ১৩৩২), 


হও 
৩৩ 
৪৮ 
১ 
৯১ 
১০৪ 
১২০ 
১৪৩ 
১৪৬ 
১৬৭৯ 
১৮৭ 
২০০ 
২০৮ 
২১৫ 
২৮ 
২৫২ 
৩১৬ 


স্ 
এজি 


ভিিভন্তান। 
সত্য 


ঘে সকল জাগতিক ব্যাপারকে আমরা সত্য বলিয়া নিদ্দেশ করি, 
সা নাম অন্ধত্র উপবুক্ত কি না বিচার করিয়া দেখিলে অনেক 
স্থলেই মংখর আসিয়া উপস্থিত হয় । যাহাকে আমর! সর্ধাদা নিরপেক্ষ 
সত্য বা পূর্ণ গ্ুব সতা বলিয়া নিদ্েশ করি, তাহ বিচারে সাপেক্ষ সতোর, 
অপূর্ণ অঞ্রৰ সতোর স্বরূপে প্রকাশ পায় । বাহাকে সনাতন সার্বভৌমিক 
সহারপে অকুষ্ঠিত ভাবে নির্দেশ করিয়া! আসিতেছিলাম, তাহার সতাভা ব 
মন্গীর্ণ-দেশসা।গী, অথবা যঙ্কীর্ণকান-বাগী দেখিতে পায় যায়। 
ফলে কোন্‌ বাপারকে মতা বলিব, তাহা নিশ্চয় করা বড় সহজ নহে। 
মতোর লক্ষণ 'নর্ণযের জন্ত অনেক চেষ্ট। হইরাছে, কিন্ত কোন চেষ্টাই 
বোধ করি অন্পূর্ণ সফলতা! লাভ করে নাই। শ্রীঘুক্ত হর্বট স্পেন্সর 
প্রচলিত সংন্ঞাগুলির সমালোঁচন! করির়া দেখাইয়াছেন, কোনটিই 
বিচারঘুখে দীড়ার না। স্পেন্সর নিজেও সতোর একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন । 
ভাহার মতে, আমরা বাহার অন্যথা কলুনা করিতে পারি না, তাহাই 
সত্য। বেমন কানের আরম্ত ৪ আকাশের সীমা । কালের আরম্ত 
আমাদের কল্পনায় আইসে না) আকাশের পরিধি আছে, তাহা 
আমাদের কণ্ননারু অগোচর | সুতরাং কালের অনাঁদিতা ও আকাশের 
অসীমতা, এই দুইটা স্পেন্সরের সংজ্ঞামতে সত্য । আবার জড়ের সথষ্টি 


২ জিজ্ঞাস! 


ও শক্তির নাশ, এই ছুইটাও এ হিসাবে সত্য । দর্শন-শাস্ত্রে একা 
প্রচলিত বাক্য আছে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না-_-অস 
হইতে সৎ জন্মে না; জড় ও শক্তির অনাদিত| ও অনস্ততা, এই ব্যাপকত 
সত্যের অন্তর্গত । মোটের উপর ধকিছু-না” হইতে ইহাদের উৎপদ্ধি 
এবং পকিছু-না,তে ইহাদের লয় আমাদের ধারণায় আইসে না? স্থৃতরা 

উহ! সত্য বলিয়া মানিয়৷ লইতে হয় | 
আমাদের কল্পনায় আসে না, আমর! ধারণা করিতে পারি না_-এ 
বাক্যেই গোল থাঁকিল। যাহা আমাদের কল্পনায় আসে না, তাহ 
অন্কের কল্পনায় আসিতে পাসে । আমরা বাহা কল্পনা করিতে পারি না 
আর কেহ যে তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না, এরূপ নির্দেশ করিবার 
অধিকার আমাদের আছে বলিয়া বোধ হয় না। স্থতরাং যাহা আমাদের 
নিকট সত্য, তাহা সচ্ছন্দে অন্কের নিকট অসত্য হইতে পারে $ তাহাকে 
পুর্ণ সত্য, নিরপেক্ষ সতা, এবূপে নিদ্দেশ করিলে আমাদের অধিকারের 
সীমা ছাড়িয়। যাইতে হয়। আকাশের সসীমতা আমরা কল্পন! করিতে 
পারি না; হুয় ত এমন জীব আছে, ধাহাদের মানসিক বুন্তি আমাদের 
স্বপেক্ষা পুর্ণ, তাহারা আকাশের অবধি কল্পনা করিতে সমর্থ শুধু 
রম কেন, হয়ত আমাদের কল্পিভ অসীম আকাশকে তাহার! স্পষ্টই 
"্ধ দেখিতে পায়। এরূপ জীবের অস্তিত্বের কোন গমাণ নাই, কিন্ত 
জ্ঞান লইয়া আমরা জোর করিয়! বলিতে গ'দ না থে, এরূপ 
“মান নাই। হেলমহোল্জ, ক্রিফোর্ড প্রভৃতি পণ্ডিতের 
এইরূপ অন্তায় আবদারের বিরুদ্ধে ঈড়াইয়া দেখাইয়াছেন যে, 
বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলিকেও পুর্ণ সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে 

"রী নহি। 

'ত্য অর্থে আমাদের পক্ষে সত্য; নিরপেক্ষ নহে 
[হে-আংশিক; সার্কভৌমিক * নহে- প্রাদেশিক; 
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সনাতন নহে--তাতৎ্কালিক । স্পেন্সরের দত্ত সত্যের সংজ্ঞা বিচারের 
ধর খত হইয়! এইরূপ ফাড়ীয়। * 

আর একটা ব্যাপার বহুদিন হইতে এইরূপে সত্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়! 
আসিতেছে । ইহাকে ইতরাঁজিতে বলে ঢ710ি01ৈ ০ বিমা ও 
বাঙ্গালায় প্রক্কৃতির নিয়মানুবন্তিতা বল যাইতে পারে । প্রকৃতি চিরদিন 
একই নিয়মে কাজ করে ;- প্রক্কৃতির খেয়াল নাই । অর্থাৎ, অতিগ্রাক্কত 
ঘটনা,_-বাহাকে ইতরাজিতে 101780109 বলে,_ প্রকৃতিতে কোথাও 
তাহার স্থান নাই ( অতিপ্রার্কৃত ঘটনায় বিশ্বাস করিব কি না, ইহা 
লইয়া তর্কসংগ্রাম বহুকাল চলিয়াছে ; শ্রীপ্র বে সেই সংগ্রাম নিরস্ত হইবে, 
তাহার সন্তাবনা নাই। তবে মিরাকল শব্দের অর্থটা স্পষ্ট সম্মুখে 
রাখিলে, বিবাদের পথ পরিদ্কুত হইয়! আসে । অসাধারণ ঘটনামাত্রই 
অতিপ্রাকূত নহে, মিরাকল নহে। তাহা হইলে ফারাদে ও ক্রুকৃস্, 
অথবা নিকলা৷ তেস্লাঁর আবিষ্কৃত ব্যাপারগুলার স্যায় অবিশ্বীস্ত মিরাকল 
উহাদের আবিষ্ষারকালে কিছুই ছিল না। সুতরাং অতিপ্রারৃত অর্থে 
অসাধারণ নহে; অতিপ্রাক্কতের অর্থ প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচারী ব 
বিরুদ্ধচাঁরী। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
মতি অপূর্ণ, এবং চিরকাল অতি অপূর্ণ রহিবে । জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত 
স্মালোকিত প্রদেশের অপেক্ষা .পরিধির বাহিরে অন্ধকারময় দেশের 
প্রসার চিরদিনই অধিক গাঁকিবে। সুতরাং, এই ব্যাপার প্রাকৃত নিয়মের 
বহিভূতি, নিঃসংশয়ে এরূপ নির্দেশ করিতে কাহার৪ সাহসে কখন 
কুলাউবে বোধ হয় না। ,/এটা প্রাকৃত, ওটা অতিপ্রান্কত, এরূপ নির্দেশ 
কখনই চলিবে না। এই পধ্যস্ত বলিতে পারা যায় যে, বাহা আপাততঃ 
অসাধারণ, অপরিচিত, নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কালক্রমে 
জ্ঞানবৃদ্ধি-সৃহকারে তাহা সাধারণ, পরিচিত, নিরমানুবাযী স্বরূপে 
প্রকাশিত হইবে । আমাদের সঙ্কীর্ণবুদ্ধিতে এখন মনে হইতে পারে, 
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প্ররুতির নিয়ম এইখানে ভাঙ্গিয়াছে » কিন্তু জ্ঞানের সীমা প্রসারিত 
হইলে দেখা যাইবে, প্রক্কৃতির নিমের ব্যতিক্রম হয় নাই। মিব্রম 
এই ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, এ ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, তাহা! লইয়া 
তর্ক করিতে; ইচ্ছা হয় কর; কিন্তু তাহার মীমাংসায় উপনীত হইবার 
ক্ষমতা এখন আমাদের নাই। বৈজ্ঞানিকের! এই পর্ধাস্ত বলেন” কালে 
প্রতিপন্ন হইবে, প্রক্কৃতির নিয়ম ভাঙ্গে না । অতিপ্রার্কৃত কিছুই নাই, 
মিরাকলের স্থান নাই । প্রকৃতিতে খেয়াল নাই, নিয়ম আছে । প্রকৃতির 
চপলতা নাই ;--ইহা একটা সত্য । 
ফলে গুক্লৃতির নিযমান্ুবর্তিতা-নেচারে ইউনিফর্মিটি-_একট| সত্য । 
এবং অতিপ্রার্কতের পক্ষ হইতে ইহার প্রতি সচরাচর যে আক্রমণ হয়, 
তাহাতে এই সত্যের ভিত্তিমূল নড়াইতে পারে না । অভিনব অভ্ভুত ঘটনা, 
যাহাতে মানুষে বিশ্বাস করিতে চায় না, যাহা পুর্বে কখন ঘটতে দেখ 
যায় নাই, তাহা অলীক ? অমূলক ন! হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে 
প্রাক্কত নিয়মের অতিচারী, তাহার প্রমাণ হর না। কোন্‌ নিরমের 
অনুযায়ী, তাহা শীঘ্র বাহির হইতে না পারে ; কিন্তু কাছে বাহির হইবরি 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । ভুূয়োদর্শন এইরূপ বলে। বিজ্ঞানের উতিহাসে 
প্রতি পত্রে এরূপ উদ্দাহরণ পাওয়া যাইবে | 
সুতরাং প্রকৃতির নিয়মান্ুবর্তিতাৎএকটা স্তয। কিন্তু কেম সতা ? 
প্রকৃতিতে নিয়ম আছে, খেয়াল নাই । €ক বলিল? হুঁয়োদর্শন 
বলিয়াছে। নিয়মের লজ্ঘন এ পর্যাস্ত দেখা যায় নাই কূর্ধ্য একই 
নিরমে ঘুরিতেছে ; নদী একই নিয়মে চলিতেছে; বায়ু একই নিয়মে 
বহিতেছে। আবার, প্রাচীন জোশিন্দিদের পরিচিত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি 


বে নিয়মে এতকাল চলিতেছিল, সেই নিয়মের হিসাবেই হালীর ধুমকেতু. 


ঘুরিয়া 'আসিয়াছিন ও নেপচুনের অস্তিত্ব বাহির হইয়াছিল । 
ভূয়োদর্শন বলিতেছে, আজ যে নিয়মে জাগতিক কার্ধ্য চলিতেছে, 
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হাজার বৎসর পূর্বেও ঠিক্‌ সেই নিয়মে চলিয়াছিল। আবার হাজার 
বক্কর পরে কেমন চলিবে, তাহাও আমরা গণিয়! বলিতে পারি। গণনা 
ও ঘটন! উভয়ে মিল ভিন্ন অমিল কখনও দেখা যায় নাই। . 
কিন্তু একটা কথ। আছে; তুয়োদর্শন,. ভূয়োদর্শনমান্র | ভুয়ঃ' 
শৰের অর্থে ভূয়ঃ; চির নহে। ভূয়োদর্শন রহুকাল ব্যাপিয়া দর্শন ও. 
বনুদেশ ব্যাপিয়া দর্শন; কিন্তু চিরকাল ব্যাপিয়া দর্শন বা স্বদেশ. 
ব্যাপিয়া দর্শন নহে। এবং চিরের সহিত তুলনায়, সর্ধের সহিত 
তুলনায়, ভুয়ঃ ও বহু নগণ্যমাত্র! উভয়ের তুলনা হয় না। 
মাধ্যাকর্ষণের বর্তমান নিয়ম, কালি ছিল, পরও ছিল, শত বৎসর বা 
লক্ষ বর আগেও ছিল, মাঁনিলাম। কিন্ত চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ 
কোথায় ? আবার মাধ্যাকর্ণের যে নিয়ম লোষ্খণ্ডে আছে, তাহাই 
চন্দ্রে আছে, পৃথিবীতে আছে, শনৈম্রের মেখলাতে আছে ও বরুণ 
গ্রহের পার্খচরে আছে, লুন্ধক তারক! ও তাহার সহচরে আছে; কিন্তু 
সর্ধত্র আছে কে বলিল ? ভূয়োদর্শনের দৃষ্টি ততদুর বিস্তৃত নহে; সুতরাং 
এ প্রশ্নের উত্তর নাউ। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের যে সার্ধভৌমিকত্বরূপ, 
বিশেষণ দেওয়া যায়, তাহ! অনেকটা গাঁয়ের জোর মাত্র । .. 
সুর্য আজ যেমন উঠিয়াছে, কাল তেমনই উঠিয়াছিল. পরশু তেমনি 
উঠিয়াছিল, আমার জীবনের ত্রিশ পলৎসর ধরিয়া তেমনি ভাবে. উঠিতেছে, 
তোমার জীবনের আশী বৎসরেও সেই নিয়মে উদ্রিয়া আদিতেছে ; এবং 
মানব জীবনের গত অবুত বৎসর ও পৃথিবীর জীবনের গত লক্ষাধিক 
বতসরও সেই এক নিয়মন্তর প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই. দেখিয়া সাহস 
করিয়া বলিয়া থাকি, কালও স্্ধ্য এই নিয়মে উঠিবে ; দশ বছুস্র, শত 
বত্সর, কি সহস্র বৎসর পরেও নেই নিয়মে উগ্িবে। ইহারই নাম 
গণন1। গণনা ও*এ পধ্যন্ত কখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় নাই। তাই 
গণনাতে আমাদের বিশ্বাস ও সাহস। এ পর্য্যন্ত বত মানুষ জন্মিয়াছে, 
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তাহার অধিকাংশই মরিয়াছে। কাল পর্যানস্ত যাহারা ছিল, তাহাদের 
অনেকে আজ নাই। তাই গণনা” করিয়া বলি, আমি মরিব, সুমি 
মরিবে,. যাহারা এখন আছে তাহাঁরা সকলেই মরিবে, যাহারা জন্মিবে 
তাহারাঁও মরিবে। সাহসের সহিত আমরা গণিয়া বলি; গণনাও 
সফল হয়; তাই গণনাঁতে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু এই সাহসের মাত্রা 
সময়ে সময়ে কিছু অধিক বলিয়া বোধ হ্য়। ছুঃসাহস অনেক সময় 
বিপদের মূল হইয়া দ্ীড়ায়। নির্বাপিত আগ্রেয় পর্বতের পাদদেশে 
অভিবিশ্বাসী মাষ ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া স্থখে সচ্ছন্দে সংসার- 
যাত্রা নির্বাহ করে ; একদিন অকস্মাৎ অগ্রিগিরি অগ্র/াদগার করিয়া! ধ্ংস- 
কার্ধ্য সমাধানের পর তাহার অন্তায় সাহসের প্রতিফল দ্েয়। এখানে 
মানুষ তাহার ভূযোদর্শন কর্তৃক প্রতারিত হয় মাত্র। তেমনি আমাদের 
ভৃয়োদর্শন যে আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে না, কে বলিল? 
কে বলিল, জগদ্-যস্ত্র গত শত বৎসর যাবৎ যে ' নিয়মে চলিয়াছে, 
কালও সেই নিয়মে চলিতে থাকিবে? সূর্য্য এত কাল যে নিয়মে 
চলিয়াছে, কালও েই নিয়মে চলিবে, তাহার নিশ্চয় কি? সকলে 
মরিয়াছে বলিয়া আমাকেও মরিতে হইবে, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারে? এই পর্য্স্ত বলিতে পারি, সুরধ্য সম্ভবতঃ কাল উঠিবে। সম্ভবতঃ 
আমাকেও মরিতে হইবে । অর্থাৎ ভূয়োদুর্শনের উত্তরে নিশ্চয় নাই, সংশয় 
আছে! নিয়মের শিকল পর মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে ; আজ যাহা 
নিয়ম, কাল তাহা অনিয়মে পরিণত হইতে পারে । 

উত্তরে বলিতে পার, ইহাতেও নিয়মের অভাব প্রতিপন্ন হইত না। 
ঘড়ীর স্প্রিং ভাঙ্গিতে পারে, ঘড়ীর চাকায় মরিচ! প্বরিয়া! চাক! থামিতে 
পারে, যে নিরমে ঘড়ীর কীটা ঢলি-্তেদ্রিন, তাহা আপাততঃ রহিত হইতে 
পারে ।: কিন্ত তাহাতে নিয়মের ব্যতিক্রম প্রমাণ হইল না। একটা 
সন্কীর্ণ নিয়মের বন্ধন ছাড়িয়া আর একট! ব্যাপকতর নিয়মের বন্ধন 


সত্য ৭ 
উপস্থিত হইল মাত্র। জগদ্র-যস্ত্রকে এইরূপে ব্যাবেজ সাহেবের কল্পিত 
শ্বটিকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে । জগদ্‌-যন্ত্র আপাততঃ 
বিকল বৌধ হইলেও বস্ততঃ নিয়মের অধীনতা এড়াইতে পারে না । 
আর একটা ব্যাপকতর নিয়মের অধীন হয় মাত্র । 

আমরাও বলিতেছি তাহাই । আমাদের ভূয়োদর্শন কেবল সক্কীর্ণ 
দেশব্যাপক, সঙ্গীর্ণকালব্যাপক নিয়মের বিষয়েই জ্ঞান জন্মায়। 
তদপেক্ষা ব্যাপকতর নিয়ম, যাহার ক্ষেত্রের পরিসর অধিক, তৎসম্বন্ধে 
ভূয়োদর্শন কিছুই বলিতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতা যদি সীমাবদ্ধ 
না হইত, তাহা হইলে আমরা সাহসের সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারিতাম, অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু তাহা যখন 
পারি না, তখন গণনামাত্রই নানাধিক পরিমাণে অনিশ্চিত না হইয়া 
পারে না! । তবেই দেখা গেল, গ্রক্কৃতি যে চিরকালই অ'মাদের বর্তমান- 
জ্ঞানান্থমত প্রচলিত পরিচিত নিয়মে চলিবে এরূপ বলিবার আমাদের 
অধিকার নাই। 
প্রকৃতির কিয়দংশ চিরকাল গণনার বাহিরে থাকিবে ; আমাদের 
গণনা সময়ে সময়ে ব্যর্থ হইবে। তাই বলিয়া কি বৈজ্ঞানিকের 
' অবলম্বিত পদ্ধতি দূষিত? বলা বাহুলা প্রক্কৃতির নিয়মান্ুবস্তিতায় 
বিশ্বাস রাখিয়। বৈজ্ঞানিক তাহাৰ্র সমুদয় ভবিব্যৎ গণনা সম্পাদন করেন। 
এই সত্য ঘদি অমূলক হয়, তবে বিজ্ঞানের কোন গণনাতেই বিশ্বাস স্থাপন 
চলে না। বিজ্ঞানের অবলম্বিত পদ্ধতি অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে । 
আমরা ততদুর বন্মি না কালের আদি নাই, আকাশের সীমা 
নাই, জড়ের বিনাশ 'নাই, শক্তির সৃষ্টি নাই, এই কথাগুলাও যেমন এক 
হিসাবে সত্য; প্রাকৃত নিয়মের ব্যত্যয় হয় না, প্রকৃতির খেয়াল নাই, 
এটাও কতকটা সেইরূপ হিসাবে সত্য । 
পরস্ত, বৈজ্ঞানিকের অবলম্থিত প্রণালী ও সাধারণ মানুষের জীবন- 


৮ জিজ্ঞাসা 


যাত্রার প্রণালী মূলতঃ পৃথক নহে । শরনে, ভোজনে, উপবেশনে, 
আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্ডিতা “স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লই, নী” 
মানিলে - আমাদের জীবনযাত্রা চলে না। ঘধিনি মানেন, তিনি 
জিতেন ; যিনি মানেন না, তিনি ঠকিয়া যান । অনাগতবিধাতা ও যদ্ভ- 
বিষ্যের গল্প উপকথামাত্র নহে। জীবনসংগ্রামে অনাগতবিধাতাঁর জয়, 
মস্তবিষ্যের অকালমরণ। মুখে বাহাই বলি, কার্যো আমরা প্রক্কৃতির 
চপলতায় বিশ্বাস করি না।। নিশান্তে যথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক নিশ্চিত 
জানিয়া আহারের ব্যবস্থা পূর্ববদিন হইতে করিয়া রাখি । হেমস্তে ফশল 
পাকিবে জীনিয়! বর্ধারভ্তে চাষা ধান্ত রোপণ করে। চিত্রপুপ্ের তলপ 
অনিবার্ধ্য জানিয়া জীবনবীমাঁর টাকা দিয়া থাকি | গ্রকৃতিকে চপল 
জানিলে কোন চেষ্টার দরকার হইত না। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস 
না থাকিলে এতদিন মানবজাতিকে কঙ্কালমাত্র রাখিয়া ধরাধাম 
হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইত । 

প্রকৃতির শাসন কঠোর শীসন। নিয়মে বিশ্বাস কর,- প্রকৃতির 
আদেশ । বিশ্বাস কর, নতুবা মঙ্গল নাই । নিয়ম পালন কর, তোমার 
মঙ্গল হইবে । মানবজাতি পঞ্ডিতমূর্খনিব্বশেষে মোটের উপর নিরম 
পালন করিতেছে ; তাই এ পর্যন্ত টিকিয়া আছে । 

প্রকৃতির নিয়মান্থুবর্তিতা একটা সন্ত্য কথা । এই হিসাবে সত্য। 
প্রাণভয়ে বা প্রসাদের আশায় জল উচু স্বীকার করিতে হয় । একরূপ 
প্রাণের দীয়ে ইহাকেও সত্য ঝুলিয়া মানিয়া লইতে হইবে । জীবন "সা 
যদি কর্তব্য হয়, আত্মহত্যা বদি অকর্তব্য হয়,* উহা২9 তবে সত" ২লয়া 
মানিতে হইবে! ্ 

জগতে বতগুলা সত্য মানিতে হয়, তার মধ্যে একটা গত্য সকলের 
উপর সত্য। আর সকলই তার নীচে । আমি আছি,” ইহা অপেক্ষা 
সতা কথা আর দ্বিতীয় নাই। মনোবিজ্ঞানের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ এই | 


জগতের অস্তিত্ব ৯ 


জীবনবাত্রার আরম্ভ ইহাতেই বিশ্বাসে । এবং এই সত্যে বিশ্বাস 
য়া নিজের অস্তিত্ব বজার রাখিতে হইলে আরও কতকপগুলা সতো 
বিশ্বাস করিতে হয় । যাহাতে বিশ্বাস না করিলে জীবনযাত্রা চলে না, 
বা নিজের অস্তিত্ব টিকে না, তাহারই নাম সত্য । 

স্পেন্সরের প্রদত্ত সত্যের সংজ্ঞ। অপেক্ষা এই সংজ্ঞাটা একটু 
ব্যাপকতর। তবে উভয়ে কোন বিরোধ নাই । জগদ্-ন্ত্রে ব্যবস্থা নাই, 
নিয়ম নাই, এরূপ কল্পনায় আনা আমাদের অসাধ্য । মনে করিতে 
গেলে মনের গ্রন্থি ও জীবনের গ্রন্থি ছি'ড়িয়া৷ যায়। 

মানবজীবনের সহিত সুতরাং সত্যের সম্বন্ধ! মাঁনবকে বীচিতে 
হয়, সেই জন্যই এটা সত্য, ওটা মিথ্যা বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়। 
মানবজীবনের বাহিরে সত্য নাই, মিথা। নাই । কি আছে বলা যায় না । 

পাঠক যদি মনে করেন, সতোর গৌরব লঘুক্কৃত হইল, তাহা হইলে 
উপায় নাই । 


জগতের অস্তিত্ব 


তর্কশাস্ত্রে লাঠির যুক্তি নামে একটা অমোঘ বিচারপ্রণালীর উল্লেখ 
দেখা যায়। গ্রীষ্টান ধন্ম এই এই কার্যের দ্বার! জগতে প্রেম ও শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অতএন খ্রীষ্টান বর্ধন শ্রেষ্ঠ; এইরূপে বিচার করিতে 
গেলে বিস্তর শ্রম স্বীকার করিতে হয়। খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
কর, নতুবা লাঠি__এই প্রবল"ন্তার়ের নিকট সকলকেই মাথা নোয়াইতে 
হয়) এবং বলা বাহুল্য প্রীষ্টানের৷ এই সংক্ষিপ্ত বুক্তিরই সবিশেষ 
পক্ষপাতী । শুনা বায় এই পরাক্রান্ত যুক্তিবলে প্রোটেষ্টান্ট ও 
ক্যাথলিকের জীবস্তদেহের চিতাগ্রির আলোকে উউরোপের তামসযুগের 
আধার দুর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং এই প্রচণ্ড ঘুক্তির সাহায্যে 


১০. জিজ্ঞাস! 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্বরজাতির কস্কালাস্তীর্ণ অরণাভূমিতে ও 
মরুপ্রদেশে গ্রীষ্টপ্রচারিত মানব-প্রেমের বিজয়ন্তস্ত স্থাপিত হইতেছে? “৭ 

শুধু মানুষের অপবাদ দেওয়া যায় না। প্ররুতি-মাতা স্বয়ং তাহার 
যত্বুপালিত ক্ষীণকায় মানবসস্তানগুলির প্রতি এই কঠোর যুক্তির 
প্রয়োগে কুষ্ঠিত হন না। তাহার কঠোর শাদনে আমাদিগকে এমন 
অনেকগুলি কথা মানিয়া লইতে হয়, যাহা অন্তরূপ নিঢার-প্রণালীন 
সম্মুখে টিকে কি না সন্দেহ। সত্য বলিয়া স্বীকার কর, নতুবা জীবন- 
যাত্রা চলে না । কাজেই স্বীকার করিতে হয় । ধর্শসন্প্রদায়সকলের 
প্রবল অনুযোগ সত্তেও ভারুইনের সময় হইতে জীবিকার ও জীবিকার 
মুখ্যসাধন উদরতর্পণের মাহাত্ম্য সহঅগুণে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । জীব- 
জগতের সমুদ্র অভিব্যক্তি স্থুলতঃ এই একমাত্র ব্যবসায়কে আশ্ররর 
করিয়া ঘটিয়া আসিয়াছে । এমন কি, ধন্মীধর্শের ব্যাখ্যাতেও সেই 
উদরপুরণের ও জীবিকানির্ক্বাহের উপযোগিতার দিকে বত্রদৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে হয়। বাহা না মানিলে জীবনবাত্রা চলে না, তাহাই সত্য, 
এইরূপে সত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে আিকালি কেহ কেহ সাহসী 
হইতেছেন। আজিকালি মান; কেননা তিনশত ব্সর পুর্কে এইরূপ, 
ছঃসাহস অবলঙ্কন করিলে খ্রীষ্টানযাজকশাসিত নব জেরুসালেমে ' 
নির্দেশকারীর জীবনযাত্রা তি না কইয়া সংক্ষিপ্ত হইনাঁর অত্যন্ত 
সম্ভাবনা! ছিল । 

যাহা হউক, সত্যের এইরূপ সংজ্ঞা দিলে একটা কঠিন সঙগ্গার 
একরকম মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যাইতৈ পারে । সমস্ত আর 
কিছু নহে, জগতের অস্তিত্ব । সাধারণ মাঁনবগণ অন্নপানাদির আহ্রণে 
এত নিবিষ্ট ভাবে ব্যাপৃত আছে বে, জগতের অস্তিত্ববিষয়ে তাহাদের 
মনোমধ্যে কম্মিন্‌ কালে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পায় না । কিন্ত কতকগুলি 
অতিবুদ্ধি লোকের আহারনিদ্রাদি অবশ্কর্তব্য যথাবিধানে সম্পাদন 
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করিয়াও এত অবকাশ অবশিষ্ট থাকে যে, জঠরজালারূপ তীব্রান্ভব 
'াঁগতিক ব্যাপার বর্তমান সত্বেও “তাহারা জগতের অস্তিত্বটা একবারে 
লোপ করিতে বসেন। প্রচলিত ন্তায়শাস্ত্রের পন্থা এতই বিভিন্নমুখ 
যে, সেই মার্গ ধরিয়! একটা স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া এক রকম 
ছঃসাধ্য ব্যাপার | এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সত্য ঃ 
অন্ত সম্প্রদায়ের মতে ইহা একবারে কাল্পনিক । প্রচলিত বিচারপ্রণালী 
উভয়বিধ সিদ্ধান্তেই নিরীহ মানুষকে টানিয়া লইয়া যায়। এরপ ক্ষেত্রে 
সামঞ্জস্যবিধান, বড় ভরসার স্থল নহে । বোধ করি, সেই জন্যই নিরাশ 
মনে লাঠির যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়। 
যদি জগৎ থাকে, তবে উহার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়। 
পড়ে। বল! বাহুলা, এ কথাটার'ও আজ পর্য্স্ত মীমাংসা হয় নাই। 
জগতের স্বরূপ নিদ্ধারণ করিতে গিয়া আত্মা, জড়, শক্তি, গতি, বল 
প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের এমনি একটা স্ত,প আসিয়া দৃষ্টি রোধ করে 
যে, মানুষকে পথহারা এ আত্মহারা হইতে হয়। কেহ বলেন জগৎ এক, 
কেহ বলেন ছুই] অপরে সংখ্যার এতাদৃশ স্বল্পতায় সন্তুষ্ট নহেন। 
কেহ বলেন জগৎ অনাদি, নিত্য; কেহ বলেন সাদি, স্থষ্ট । কাহারও 
' মতে জগতের অস্তিত্ব আমার মনের সহব্যাপী। আমি বত দিন, 
জগৎ্ও তত দিন। আবার অন্তের মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ এই ছুইটা 
কথার কথা । অতীত বর্তমানকে নিয়মিত করে; বর্তমান ভবিষ্যতের 
মুখ চাহিয়া চলে; অতএব তিনই যুগপৎ বর্তমান। ছুই বৎসর হইল 
ব্রিটিশ এসোশিয়েশনের সম্মুখে অধ্যাপক লজ, এইরূপ একটা আজগুবি 
কথার প্রবর্তন কর্সেন। কেহ বলেন জগতের ভ্রোত একটানে 
নিরবচ্ছেদে বহিয়া আসিতে-ছ ; আবার কাহারও মতে সেই শোত 
একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক একটানা প্রবাহ নহে। জোনাকি পোকার 
আলোকের মতঃ মন্ুষা হৃদয়ের স্পন্দনের মত, সেই শ্রোত এই আছে, 
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এই নাই, এই আছে, এই নাই, এইরূপ করিয়া ক্ষণিক অস্তিত্ব ও ক্ষণিক 
নাস্তিত্বের পরম্পরামতে বহিয়া যাইতেছে । বায়োক্কোপের ছবি যেমন 
ভ্রতগতি পর পর বদলাইয়! যার, ছুইখান! ছবির মাঝের ব্যবধানটুকু বুঝা 
যায় নাঃ তেমনি জগতের দৃশ্তপট এত ভ্রতগতিতে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত 
হইতেছে যে, দৃষ্টিত্রান্ত মানুষ মাঝের লাস্তিত্বের ব্যবধানটুকু টের 
, পাইতেছে ন|। যাহাই হউক, এই সকল পরস্পরবিরোধী মতের মূলে 
জগতের অস্তিত্ব অস্বীক্ুত হয় নাউ ; স্ৃতরাৎ অন্তিত্বের বিচারে উহাদিগকে 
টানিয়া আনার দরকার নাই । 

জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি দুইট। অংশ পায়! যায়। 
প্রথম আমি, ও দ্বিতীয় আমা-ছাঁড়া, অর্থাৎ আমার বাহিরে আর যা 
কিছু আছে । “আমি” শবের অর্থ এস্থলে ঠিক্‌ সেই হস্ত-পদ-ঘুক্ত শরীরী 
জীব নহে, বাহার উপভোগের নিমিত্ত এই বিশাল দৃশ্তমান ব্রহ্মাণ্ড বর্ত- 
মান । “আমি” শব্দের অর্থ এখানে আমার সেই ভাগ, ঘাঁহা অনুভব 
করে, চিস্তা করে, ইচ্ছা করে। অন্ুভূতি, চিস্তা, কামনা ইহাদের 
সমবায় ও পরম্পরাকে যদি চৈতন্ত বল! যায়, তবে আমি অর্থে 
আমার চৈতন্তমাত্র । “আমা-ছাড়া” র অর্থ আমার চৈতন্য বাদ 
দিয়া জগতের বাঁকী সমগ্রটা, অর্থাৎ যাহা কিছু আমার অনুভূতির বিষয়, 
আমার চিস্তার উদ্বোধক, আমার ইচ্দ্বর প্রয়বোগক্ষেত্র ; এই অর্থে 
বাহিরের জড় জগণ্ ব্যতীত তুমি ও তোমার চৈতন্য এবং আমার ভৌতিক 
শরীর পধ্যস্ত আমার বাহিরে । জগতের অস্তিত্ব বলিলে আমার *" স্তত্ব 
ও আঁমার বহিংস্থ এই জগতের অস্তিত্ব, এই ছুই বুঝিতে হইবে | 

প্রথম, আমার অস্তিত্ব । এই বিষয়টাতে ছুই মঁ হইবঃর বড় উপায় 
নাই । কেন না, আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, আর কিছুরই অস্তিত্ব 
থাকে না। তর্কের ভিত্তিমূল পর্যন্ত লুপ্ত হয়। যদি শঁতঃসিদ্ধ বলিয়া 
কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমার অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য । ইহা 


জগতের অস্তিত্ব ১৩ 


ভান্ প্রমীণের অপেক্ষা রাখে না । অপরশযাবতীয় সিদ্ধান্তের শ্রমাণ এই 
.সল্লতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করে। "পাঠকের দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অস্তিত্ব- 
সম্বন্ধে আমার বড় সংশয় নাই) নতুবা এই খানেই লেখনীকে বিরাম 
দিয়া তাহাকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইতাম । 
তার পর বাহিরের, অর্থাৎ আমা-ছাড়া জগতের কথা । এইখানেই 
যত গুগোল । 
আপাততঃ বাহা জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলাম | বাহি- 
বরের সহিত আমার সংস্পর্শে আমাঁর জীবন। পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতের 
কথা লইয়া জীবনের কাহিনী । বেখানে পরস্পর প্রতিঘাতের শেষ, 
সেইখানে জীবলীলার অবসাঁন। বহির্জগতের খানিকটা আমার প্রতাক্ষ 
বিষয়, ইত্জিয়গোচর | খানিকটা অন্থমনগোচর | তোমার ভৌতিক শরীর 
আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, তোমার চৈতন্য আমার অনুমানগোচর । গ্রতাক্ষ 
ভাগের সহিতই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংস্পর্শ । সেই সংস্পর্শ হইতে 
তোমার অনুমানগোচর ভাগটার ও সমগ্র তৃমিটার অস্তিত্ব আমি টানিয়! 
লই | কিন্তু সংস্পশ বলিলে ভূল হর। উভয়ের মাঝে এত ব্যবধান 
যে, স্পর্শ বলিলে অভিধানের প্রতি বিশেষ অবিচার হয়। আমি 
তোমাকে কখন ছুঁত না; তোমার সাঁধ্য নাই যে আমাকে স্পর্শ করিতে 
পার। কতকগুলা সন্ত লইগ্া আমি কারবার করি। সন্কেতগুলা রূপ- 
রস-গন্ধ-শব্বস্পর্শম্ | সঙ্কেতগুলা কোনরপে তোমার নিকট হইতে 
আসিয়! আমার নিকট পৌছে । কিন্তু সেই সঙ্কেতের সহিত তোমার কোন 
সাদৃণ্ত নাই। টেলিগ্রাফের কেরাণী কাটার আক্ষেপ দেখিয়া স্থির 
করেন, বিলাতে শালেমেন্ট বসিয়াছে। শাদা কাগজে কালির আঁচর 
দেখিয়া আমরা নিউটনের চিন্তাপরম্পর! বুঝিয়া লই। কিন্তু কাটার 

আন্দে'লনের ত্বহিত পার্লেমেন্টের, অথবা ছাপা হরপের সহিত নিউটনের 
চিন্তাপ্রণালীর যে সাদুশ্ত, তোঘার সহিত তোমার বূপরসগন্ধা্দির সাদৃশ্ত 
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ভার চেয়েও কম। তোমাঞ্ধ শরীর হইতে চারিদিকে আকাশে ধাক্কা 
লাগে। সেই ধাক! আসিয়। চক্ষুর পটে লাগে । ক্সাহুযোগে সেই ধা: 
মস্তিষ্কে নীত হইয়া মন্তিফের স্থানবিশেষে বিশেষ একরকম আন্দোলন 
উপস্থিত করে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার রূপবিষয়ে 
আমার অনুস্ভূতি জন্মে। আকাশের ধাক্কা মন্তিফে পৌছান পথ্যস্ত 
একরকম বুঝা যায়। কিন্তু মস্তিক্ষের আন্দোলনের সঙ্গে রূপান্ুভূতির 
সম্বন্ধ ভাল বুঝা যায় না । সাদৃশ্ত ত কিছুই নাই) সন্বন্ধ একটা আছে, 
সাহচর্য ও পারম্পর্যয লইয়া । এই সম্বন্ধ লইয়া সঙ্কেত। যখনই 
সেইরূপ আন্দোলন, তখনই সেইরূপ অনুভূতি । তাই বখনই সেই 
অনুভূতি জন্মে, তখনি তার কারণস্বরূপ তোমার অস্তিত্ব অনুমান করি। 
অন্ুভূতিটা আমার অংশ, আমার চৈতন্তের এক কণিকা, চৈতন্ত- 
প্রবাহের একটি ঢেউ; সুতরাং সত্য । তোমার অস্তিত্ব আমার 
অনুমান, আঁমার বুদ্ধিশাক্তির একটা কারিগরি, একটা সৃষ্টি, একটা 
কল্পনা । এই কল্পনাটাতে আমার দৈনিক কাজকন্ধর চলিয়া যায়; তার 
উপর ভর করির। আমার জীবনের দৈনিক আয় ব্যয়ের বজেট তৈয়ার 
করি; সাবধান হইয়া চলিলে জীবনযাত্র। বেশ একরকম চলে । কিন্তু 
মাঝে মাঝে ঠেকিতে হয়, প্রতারিত হইতে হয়। তখন ফাজিল অঙ্ক 
আয়া পড়ে । চিরজীবনটা সঙ্ষেতের৬ উপর ভর করিয়া চালাইয়া 
থাকি । সঙ্কেত লইয়। কারবার করিতে হইলে মাঝে মাঝে ঠকিতে হয় । 
টেলিগ্রাফের কেরাণী ইহা বেশ বুঝেন । কাটা নড়ল, সঙ্কেত পাওয়া 
গেল; কেরাণী মহাশয় সঙ্কেত পাঠ করিয়া «একটা সং.বও খাঁড়। 
করিলেন ; কিন্তু তার মুল সত্য নাইি। পরে প্রকাশ হইল যে শ্রর্ূপ 
সংবাদ কেহ পাঠায় নাই ৷ বিশ্ব'সথান্রী কাট! আপনা হইতে নড়িরাছে। 
সেইরূপ ব্বপান্ভূতি হইতে আমরা রূপবানের অস্তিত্ব অনুমান করি। 
কিন্তু এমনও ঘটিকা থাকে বে রূপান্ুভূতি ঘটিল, কিন্তু রূপবান্‌ নাই । 
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মস্তিষ্কের ভিতরে আন্দোলন আপনা হইতেই সময়ে সময়ে ঘটে; 
রূপুান্ভূতি জন্মে, কিন্তু মস্তিষ্কের ঝহিরে কোন বূপবান্‌ নাই। এইরূপে 
ভূতের গন্নের স্ষ্ট্রি হয়। সাপ দেখিতেছি বলিলেই নিশ্চয় একটা 
সাপ বাহিরে আছে, তাহা সকল সময়ে বল! যায় না| স্বপ্ে আমরা 
এইরূপ যথাগত সঙ্কেত ও অনুভূতি লইয়া প্রকাণ্ড একটা ক্রীড়াময় জগৎ 
নিন্দাণ করি। ম্থৃতি নামক মানসিক ব্যাপারের শরীর-বিজ্ঞান-সম্মত 
ব্যাখ্যা এইরূপ । জ্ঞানে বা সঙ্ঞানে জ্ঞানবিভ্রাট, যত ইলিউশন্‌ 
বা হালুসিনেশন্‌ আছে, সকলেরই এই ব্যাখ্যা । হিপ্নটিক রোগীকে 
যাহ। দেখিতে বলা বায়, বিনা ওজরে সে তাহাই দেখে । বিশ্বামিত্র ' খষি 
বনু আয়ামে নৃতন জগৎ নিম্্ীণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র আফিমের 
মাহাত্মা জানিতেন না, তাই তাহার এত তপন্তা ; কিঞ্চিৎ মফিয়া সাহাযো 
তিনি বিনায়াসে বৃহভর জগৎ নিম্মীণ করিতে পারিতেন। 
রূপানুভূতি হম্বন্ধে যাহা, অন্ান্য অনুভূতির সম্বন্ধেও তাহাই | সর্বত্রই 
সঙ্কেত লইয়া কারবার । অন্ুভূতিগুল! আমাদের, সেগুলা সত্য পদার্থ; 
তাহাদের অস্তিত্বে সংশয় করিবার উপায় নাই, পুর্কেই স্বীকার করিয়াছি। 
কিন্তু তাহাদের কারণ্স্বরূপে অনুমিত বুদ্ধিস্থষ্ট বাহা জগৎ আমাদের 
“কল্পিত, অর্থাৎ রচত। সেই কল্পনায় ভর করিয়া চলিলে জীবনযাত্রা! বেশ 
চলে দ্রেখ। বায়, কিন্ত সময়ে সময়ে ঠকিতে হর | কেন চলে সে স্বতন্ব 
কথা । এরূপ মায়াজগৎ কল্পনা করিয়া তন্মধো মানবচৈভন্যকে বথেচ্ছ- 
বিহারী দেখিয়! প্রকৃতির কি উদ্দেগ্ত সাধিত হয়, সে কথা না তোলা 
ভাল । স্থল কথা এই, বাহা 'জগৎ বদি থাকে, তাহাকে আমি, অর্থাৎ 
আমার চৈতন্য, স্গর্শকরিতে অক্ষম । স্পর্শ করিতে বখন অক্ষম, তখন 
জোর করিয়া বলিতে পারি না, বে বাস জগৎ আছে । বাহা জগতের 
স্বাধীন অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহার অন্তর্গত আমার মস্তিষ্ক নামক বস্তর 
কল্পন। করি, এবং কল্পিত বাহাজগতের কল্পিত আঘাতে কল্পিত মস্তিষ্কে 
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আন্দোলন কল্পনা করিয়া! সেই আন্দোলনকে অনুভূতির কারণ বলিফা 
নির্দেশ করি । বাহৃজগণত্কে আমি স্পর্শ করিতে পারি না ; আমার কল্পিত 
মন্তিকষমাত্র কল্পিতমাধুস্ত্রযোগে কলিত বাহ্জগৎকে স্পর্শ করে; 
অথচ বাহজগতের স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ অস্তিত্ব শ্বীকাঁর করি? ব্যাখ্যার 
- আবন্তকতা, তাই সঙ্কেত খি€রি দিয়া একটা ব্যাখ্যা গড়িয়া লই। 
আমার মস্তিষ্ক আমার অংশ নহে; সেটা ভৌতিক প্রত্যক্ষ বিষয়, 
আমার চৈতন্তের বাহির; সুতরাং উহা বাই্‌ঃস্থ আমা-ছাঁডা জগতের 
অন্তভূক্তি। মস্তিষ্কের আন্দোলনে কিরূপে অনুভূতি বা চৈতন্ত জন্মে, 
তাহার ব্যাখ্যা নাই । শকর্ণায় গননাখুধনালেণের ব্যতিক্রমে মাদকত। 
ধর্ম জন্মে; সেইরূপ জীবশরীরে পরমাণুসঘাবেশের বাতিক্রমে চৈতন্য 
ধন্ম জন্মে, এইরূপ ঘে একটা ব্যাখ্যা আছে, তাহা অশ্রদ্ধেয় 
শর্করা ও শর্করার ধরন্দ উভয়ই আমা-ছাড়া, সুতরাষ এক হিসাবে 
সজাতীয়। আমার মস্তিষ্ক আমার বাহিরে; কিন্ত আমার অনুভব, 
আমার চৈতন্য, আমার মপ্যে ; সুতরাং এই হিসাবে বিজাতীয় । কাঁজেই 
এ যুক্তি টিকে না; একের সহিত অন্তের তুলনা হয় নাঁ। 
বাসা জগৎ একটা বিশাল স্বপ্ন, এনং মানুষগাজ্রেই এক একটি 
সনাতন আফিমগ্জোর, এইরূপ সিদ্ধান্ত আসির| পড়ে। কথাটা শুনিতে 
ভাল লাগে না? কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বে সকল বুক্তি প্রযুক্ত হর, তাহার 
আঁরবন্তা ভাল বুঝা যায় না। আত বদি বলি, জগত স্বপ্নমাত্র, তাহ! 
হইলে আমার কথাটা কেহ উলটাইতে পারে ন!। স্বপ্ন কতকগুলি 
আনুভূতির সমবায় ও পরম্পরা মাত্র; জগৎ তেমনি তকগুলি 
অন্থুভূতির সমবায় ও পরম্পরা বাতীত আর কিছুই শহে। উভয়ে 
প্রকৃতিগত কোনও তফাত দেখ না! আঁমি উভয়'্ই বর্তসাঁন ; বাহ 
জগ২,--মামার বাহিরে আমার চৈতন্তের বিষীভূত একটা কিছু, উভয়ন্ত্ 
বর্তমান । তবে স্বপ্নটা অলীক আর জগত্ব্যাপারটা প্রকৃত কিসে 
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হইল? বলিতে পাঁর স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে সঙ্গতি ও সামগ্স্ত নাই, 
আৰ প্রত্যক্ষ জগতে ঘটনাবলীর মধ্যে সামগ্রস্ত আছে। প্রত্যক্ষ জগতে 
সমস্ত ঘটনাগুলি অবিরোধে একটা কাহিনী ব| প্লটের স্বরূপে একট! 
উদ্দেশ্তের দিকে চলিতেছে, আর স্প্রে সমুদয় ঘটনাই পরস্পর অসঙ্গত। 
কিন্তু স্বপ্নে যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে, তাহা! আমরা স্থপ্ত অবস্থায় 
কিছুতেই বুঝিতে পারি না; তখন একট! বিচিত্র সঙ্গত অভিনয়, বিচিত্র 
প্লটই দেখিতে পাই । জীবন বদি স্তপ্নাবস্থা হয়, তবে জীবন সত্বে এ স্বপ্রে 
সামঞ্রস্তের অভাব ধরিব কিরূপে ? বলিতে পার, একটা মাত্র অন্থভূতি 
আমাদের ভ্রম জন্মাইতে পারে; কিন্তু যখন পাঁচট! ইন্্রিয়ের পাঁচটা 
অনুভূতি স্বতন্রভাবে পরস্পরের পক্ষে সাক্ষা দিতেছে ; চোখের ভ্রম 
স্পর্শে, স্পশের ভ্রম শব্দে নিরাকৃত হইতেছে ; পরষ্পরের মধ্যে অবি- 
সংবাদী অবিরোধ বিদ্যমান ; তখন জগৎকে মিথ্যা কিরূপে বলিব ? 
উত্তর, স্বপ্নাবস্থাতেও একটা অন্গভূক্ঠিমাত্র এক সময়ে থাকে না; দৃষ্টি 
শ্রুতি, স্পর্শ, সমুদয় একত্র কাঁজ করিয়া পরস্পরের অবিরোৌধে এক 
স্বখছুঃখময়, হাসি কান্সা-মর, মনোজ্ঞ, কৌতুকময় জগতের স্থ্টি করে। 
আবার জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ যদি উক্জিয়ান্ভৃতির সংখ্যার উপর নির্ভর 
ধরে বল, তাহা হইলে সে প্রমাণের ভিন্তি নিতান্ত শিখিল হয় । ভাগ্যে 
মান্থষের পাঁচ রকম অনুভূতি অগুছে, তাই কথাটা তুলিতেছ ৷ আমার 
রূপান্্ভৃতি আছে, তাই ইন্দু আমার নিকট অমৃতধার ঢালে ; শব্দানুভূতি 
আছে, তাই বিহগকুল সুরবসার ঢালে; গন্ধান্থভূতি আছে, তাই কুম্থম 
স্থরঠিভার ঢালে । যে ব্যক্তির ৫কাঁন অনুভূতি নাই, যে ব্যক্তি জ্ঞানেক্দিক- 
হীন, তার কাছে সবই মহাশুন্য ; তার কাছে বুক্তি তর্ক কোথায় 
লাগবে ? আবার. আর এক কথ! বাঁলতে পার, আমিই না হয় ভ্রাস্ত, 
সকলেই কি ভ্রান্ত? তুমি, তিনি, সে, সকলেই কি একই ভ্রমে ভ্রান্ত 
হইয়া একই স্বপ্রের দর্শনে নিরত ? কিন্তু হায়, তুমিই বা কে, আর 
হ 
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তিনিই বা কে ? তুমি ও তিনি ত আমারই কল্পিত। তোমরা ত বাহ 
জগতেরই অংশ, সুতরাং আমারই স্থষ্ট পদার্থ। আমি জগৎ দেখিভেছি 
সত্য, কিন্ত তুমি জগৎ দেখিতেছ তাহার প্রমাণ কি? তুমি ত আমার 
কল্পিত, আমারই হাতগড়া সাক্ষী ; তোমার সাক্ষ্যে স্বতন্ত্রতা নাই। 
ঈাড়াইল এই ;-+আমি চিন্তা করি, অনুভব করি, অতএব আমি 

আছি। জগৎটাকে অনুভব করি বলিয়া যে জগৎ আছে, তাহার 
প্রমাণাভাৰ। এটা আমার আফিম্খুরির পরিচয় মাত্র। তোমাকে ও 
তাহাকে ও আমার ভৌতিক কলেবরটাকে লইয়া সমগ্র বাহা জগৎ্। 
কিন্তু এই জগৎ আমার কল্পনা, আমার চিস্তা, আমার অনুভূতি, বাঁসন! 
ও কামন। ও তৃপ্তি প্রভৃতির সমষ্টি । এক কথায় সবটাই আমার ভিতর ) 
আমিই সব ফলে যুক্তিশান্্র এই ঘোর স্থার্থময় সিদ্ধান্তে আনয়ন 
করে । আমিই সব, তুমি আবার কে? ইহার ফল বৈরাগ্য ৷ জগৎ 
মিথ্যা, মায়া, মোহ ₹-নিজের কাঁজ দেখ । এই স্থার্থময় বৈরাগ্জনক 
ধন্ধের বিরুদ্ধে অন্য যুক্তি নাউ; একদা বুক্তি লাঠি। গ্রক্কতি স্বয়ং 
লগুড়হস্তে দণ্ডায়মান । আমি উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ, বাকিটা 
প্রথম পুরুব | প্রকৃতি বলিতেছেন, ভো উত্তম পুরুষ, তুমি তোমার 
সহবর্তা মধ্যম পুরুষের আস্তত্ব স্বীকার কর; নতুবা তোমার কল্যাণ 
নাই। - আমি উভম পুরুষের অস্তিত্বে যুন্দিহান নহি, এবং উম পুরুষের 
কল্যাণ বিশেষরূপে বুঝি ।  উদ্ধম পুরুষের কল্যাণসাধনই আমার 
পরম পুরুষার্থ। উত্তম পুরুষের কণাাণগ!পনার্থ আমি মধানপুরষন্দ ই 
তোমার অস্তিত্ব মানিয়া লই! তোমারু ভৌতক শরীরের অর. .স্বর 
জন্ত আমি প্রমাণ স্তগ্রহে বাপুত। কিন্তু তোঙার চৈতন্তের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিলে আমার জীবনযাত্রা চলে না। আমি যেমন চৈতন্য- 
শালী একটা না একটা কিছু, তুমিও তেমনি সব্ঘতোভাবে আমারই 
মত আহারনিদ্রা হুয়ভগ, ঈর্ষা দ্বণী অসন্তষ্ট, চৈতন্তশালী কিছু-না- 
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কিছু, ইহা আমি অকপটে কায়মনৌবাক্যে স্বীকার করি। নতুবা, 
প্রত্তিপদে আমাকে লাঞ্ছিত হইতে হয়। নহিলে জীবনযাত্রা এক পদ 
অগ্রসর হয় না; উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধন ঘটে না; - এবং উত্তম 
পুরুষের কল্যাণসাঁধনই আমার পরম পুক্রুষার্থ। প্রমাণের অভাব ; 
যুক্তি নাই; কিন্তু প্রকৃতিপ্রযুক্ত লগুড়ের ভয় আছে। কুতরাং আমি 
আছি, তুমিও আছ। তুমি বিনা কি ভাই আমার চলে ? 

তুমি আছ, সুতরাং রাম, হরি, ক্ষণ সকলেই আছেন। কেন না, সময়- 
বিশেষে সকলেই মধ্যমপুরুষস্থানীয় হইয়া দীড়ান। আবার তোমাদের 
দূরস্থ জ্ঞাতি ওরাং, হনুমান, জান্ববান্‌ পর্য্যস্ত সকলেই আছেন । কেনন!, 
শাখাবলম্বী হনুমান হইতে কাক্রি মহাশয় যতদুরে, কাক্রি মহাশয় 
হইতে তোনার দুরত্ব তার চেয়ে কম, সকল সময়ে একথা বলিতে 
সাহস হয় না। বলিলে তুমি রাগ করিবে। একবার পদশ্মলন 
হইলে আর নিস্তার নাই ; ক্রমেই অধোধঃ নামিতে হয়। হীন মকর 
হতে আরম্ভ করিয়। আদসিডিয়ান্, আম্কিঅক্সস ও শেষে দুরস্ত 
প্রোটাপ্লাজম্‌ পর্যানস্ত সকলেই তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব; কুতরাঁং সকলেই 
তোমার মত মধামপুরুষস্থলীয় হইবার অধিকারী, স্থতরাং সকলেই সস্তি। 
তোমাকে চেতন স্বীকার করিলে সকলকেই চেতন মানিতে হইবে । 
জীবশ্রেণীর পরম্পরায় পরস্পরের এমান সন্বন্ধ, কাহাকে ছাড়িয়া 
কাহার চৈতন্য স্বীকার করিব? তোমার যাদ চৈতন্ত থাকে, তবে 
নিকট জ্ঞাতি হনুমানের আছে, দুর জ্ঞাতি মত্শ্তকু্তীরের আছে, দূরতর 
কমিকীটের ও দূরতম কাটাণুর৪ আছে, প্রোটোপ্রাজমেরও আছে । 
চৈতন্তের সীমানা নিদ্ধেশ অসম্ভব। এই সীমার উদ্ধে সমুদয় জীব 
চৈতন্তবিশিষ্ট, ইহার নীচে চৈতন্য নাই, কে সাহস করিয়া বলিবে ? অবশ্ত 
তোমার চৈতন্তে ও"কীটাণুর চৈতন্টে পার্ণকা আছে ; কিন্তু সে প্রক্কৃতিগত 
নহে, মৌলিক নহে, কেবল 'অভিব্যক্তির মাত্রাগত। যেমন কীটাণুর, 
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দেহে ও তোমার দেহে অভিব্যক্তির মাত্রাগত তারতম্য, উভয্বেরই 
চৈতন্যে সেইরূপ মান্বাগত ব্যবধানমাত্র ; উভয়েই 'একজাতীয়। "" 

গ্রোটোপ্রাজমে নামিয়াও থাম! চলে না। “প্রাটো প্র আজি 
কালিকার নিম্নতম জীব। কিন্তু এই নিম্নতম জীবের ও জড়ের মধ্যে 
যে একট! ব্যবধান অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটা ভৌতিক 
ব্যবধান মাত্র। আজ বিজ্ঞান তাহা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, কিন্তু 
ছুই দিন পরে এই ব্যবধান লঙ্ঘিত হইবে তাহার সংশয় অল্প। 
জীবনক্রিয়া-__অবস্ত চৈতন্ভাগ বাদ দিয়া শুদ্ধ ভৌতিক জীবনক্রিয়া__ 
ভৌতিক ক্রিয়ারই অবান্তরভেদমাত্র ; সুতরাং উহা পদার্থাবদ্যা 9 
জড়বিজ্ঞানেরই ব্যাখ্যার বিষয়। কালে ইহা ব্যাখ্যাত হইবেক। 
অস্তজান ও উদজানের সমাবেশে জল ও জলের সমুদয় ধর্ম; সেইরূপ 
অঙ্গার, অগ্লজান, উদজানাদির সমাবেশে ফগ্রাটোরাজন্‌ ও তাহার 
সমুদয় ধন্ম। পার্ঘক) কেবল জটিলতায় । জটিলতার শৃঙ্খল মুক্ত 
হইবে সংশয় নাই। সুতরাং টাথুতে ও প্রোটোপ্রাজমে যদি 
চৈতন্তের অস্তিত্ব স্বীকার কর, অঙ্গার ও উদজানের পরমাগুতেও 
স্বীকার করিতে হইবে | চৈতন্ত নামটা দিতে রাজি না হ০, ক্ষতি 
নাই ; কিন্তু যাহা আছে, তাহা চৈতন্তের সজাতীয়, সপ্রকৃতিক । টৈতন্ত 
না বলিয়। চিৎ বল, চিদ্ধ্ম বল, চৈত্ন্কণ1 বল, চিদ্বীজ বল, ক্ষতি 
নাই। যাহা! আছে, তাহ! অন্ুভূতি না হইতে পারে, বুদ্ধি না হইতে 
পারে, কিন্তু যাহার সমাবেশে, যাহার অভিব্যক্তিতে অন্থভূতি ও এ. 
যাহার অঙ্কুর হইতে অন্থৃভূতি চিন্তা ও বুদ্ধি্ন বিকাশ, তাহাই | 

জড় কিরূপে চৈতন্তকে স্পর্শ করিবে বুঝ!" যার ন!; মস্তিষ্কের 
আন্দোলনে কিরূপে অনুভূতি জন্মিবে বুঝা যাঁয় না; কিন্তু চৈতন্য 
বা তথ্প্রকৃতিক পদীর্থ কিরূপে চৈতন্থকে স্পর্শ করিবে, তাহা কতক 
বুঝ। যায়। বাহাজগ চৈতন্তময়) আমিও চৈতন্টময়। তাই 
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বাহিরে ও অন্তরে প্রতিক্রিয়া, ঘাতপ্রতিঘাত। চটৈতন্তের অস্তিত্ব 
বাছ্িরে ও ভিতরে, আমার পুর্ব ও আমার পরে, এই অর্থে 
গৃহীত ও স্বীকৃত হইতে পারে। টৈতন্যের আবার দেশবাপ্তি ও 
কালব্যাপ্তি কিরূপ, ইহা লইয়া! একটু তর্ক উঠিতে পারে ; সে কথা 
এখানে তুলিয়া কাজ নাই । 

দর্শনশান্্র বহুকাল হইতে একটা সত্বস্ত বা সত্যপদার্থের অন্বেষণে 
ব্যাপূত আছে । যেন একট|। সদ্বস্তর সাক্ষাৎ না পাইলে প্রাণের 
আকাজ্ষা মিটে না। এই সধ্বস্তর ইতরাঁজি প্রতিশব্ষ নৌমেনন-__ 
[বি ০0105007) বা. 1017106-80-165516 অর্থাৎ খাঁটি জিনিষ । প্রাচী ও 
প্রতীচী উভয়ত্রই এই সৎ্পদার্থের বা খাঁটি জিনিষের অন্বেষণ ও দর্শন 
লাভই দর্শনপাস্ত্রের সুখ্য অধ্যবসাঁর । শ্রত্ক্ষ জগৎ যে এই সদ্বস্ত নহে, 
তাহা প্রায় জ্ঞানিমাত্রেই সকলেই একবাঁক্ো স্বীকার কনিয়া লইরাছেন | 
কিন্ত এই দৃশ্যমান মারাপটের অন্তরালে, জড়জগতের একট! অনির্দে্ত 
স্বরূপ--একটা পৎ্-পদার্ণ_বে নিশ্চয়ই বর্তমান আছে, ইহা অস্বীকার 
করিতে অনেকেরই জীবনগ্রস্থি যেন ছিড়িয় যাঁয়। একটা কিছু আছে, 
উহা অনির্দেন্ত--স্পেন্সারের ভাষায় অজ্ঞেয়-071:70%/2010 7 
সাংখ্যদর্শনের ভাষায় উহার নাম অব্যক্ত প্রক্কৃতি ৷ এই অবাত্তু অনির্দেশ্ 
আজ্ঞে প্রকৃতি, মানবচৈতন্তের__ধাহার সাংখ্যদর্শনসম্মত নাম পুরুষ বা! 
জ্ঞাতা বা *জ্ঞ”, তাহার-__মহ্মুখে আসিয়া “ব্যক্ত পরিদৃশ্তমান অন্ভূয়মান 
প্রকৃতির বা প্রতাক্ষ জগতের মৃত্তি গ্রহণ করে ; কেন করে, তাহা কেহু 
জানে না, করে এই মাত্র,করে বলিয়াই এই ন্হৃষ্টি ব্যাপার”, করে 
বলিয়াই আমি, তুমি, তিনি, মন্গ্ত কুস্তীর ও প্রোটোপ্লাজম,-_ 
খিদেনদীলম। কীর্ণ। বসুন্ধরা ও নক্ষত্রথচিত নভোদেশ-এই বাহাজগতের 
মায়াময় পট। * ূ 

এইরূপ দার্শনিক মতকে আমর দ্বৈতবাদ বলিয়া বিবেচনা করিতে 
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পারি। কেনুলা, এই মতে চৈতন্ত বা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ঘ্বত্তর__ 
অব্যক্ত অজ্ঞেয় 'প্ররুতির'-_অস্তিত্ব স্তীকৃত হইয়াছে। সব্বস্ত ছুই_-উ্তয়ই 
অনির্দেন্ত ও অজ্েয়--একের নাঁম পুরুষ বা চৈতন্য বা আত্মা বা জ্ঞ, 
অপরের নাম প্রক্কৃতি বা জ্ঞেয়। 

কিন্তু এই ছ্ৈতবাদ পণ্ডিতসমাজে একবাক্যে গৃহীত হয় নাই। 
চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব, বাহা জড়জগতের মুলে কোন 
স্বাধীন সদস্তর অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করেন না। কেহ কেহ প্রকৃতি 
ও পুরুষ উভয়কেই একটা মাত্র অনিদ্দেগ্ত সদ্বস্তরই রূপভেদ বাঁলয়! দ্বেত- 
বাদকে বিশিষ্ট কারয়া অদ্বয়বাদের সহিত সামগ্রস্ত স্থাপনের চেষ্টা করেন । 
একটাই জিনিষ, তাহার এপিঠি ও গুপিঠ। হাব্পট স্পেন্সার বলেন 
কওখথ। ক বিনা খ নাই; খবিনা ক নাই। একদিক হইতে 
দেখিলে ক, অন্যদিকে দেখিনে খঃ একই বক্ররেখার এক পিঠ কুজ, 
অন্তপিঠ নাজ। কিন্তু এই রূপ সামঞ্জস্তাবধানে সকলে সম্মত নহেন। 
প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, এই বুক্তির খারভাগ বর্তমান 
গ্রবন্ধে স্ুলতঃ প্রদশিত হইর়াছে। বিশুদ্ধ অদরনবাদ [দ্বতীক্ের নাম 
সহিতে চায় না, দ্বৈতস্পশে উহা মলিন হয়। এক এব আদ্তীয়, 
সদন্ত্ব একমাত্র, উহা চৈতগ্ুরূপী, জগত-সমষ্টি টৈতন্যময়, সপবস্ত চিৎ- 
পদার্থ, অধ্যাপক ক্রিফোর্ডের ভাষার উহা 1710-5050 অধ্যাপক 
ক্লিফোর্ডের সিদ্ধান্ত বর্তমান প্রবন্ধে ফুটাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে । 
তোমার চৈতন্ঠের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জড়মাত্রে চিৎপদ" এর 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, € জগ এুটন্মর হইয়া ঈীড়ার। 'কন্ত 
তোমার চৈতন্তের স্বাধীন অস্তিত্বও লহজে শ্বীকান্য নহে। ক্রিফোঙ 
স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু অন্তে করেন না। সাংখ্যবাদী করেন, 
বৈদাস্তক বোধ করি করেন নাঁ। অদ্বস্ত একমাত্র ও উচ্ছা চিন্ময়, ।কন্ত 
কেই চৈতন্য অথপ্ত পদার্থ; উহার অংশ নাই, ভাগ নাই। কতক 
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আমাতে, কতক তোমাতে, কতক মহন্ত কুম্তীরে, ইহা স্বীকার্ধ্য নহে। 
.আধুমই চিন্ময় একমাত্র সদ্বত্ত, আর সমস্তই আমার কল্পনা । আমার 
চৈতন্ডের প্রমাণ অনাবশ্তক, মদ্বহিভূর্তি চৈতন্যের প্রমাঁণ নাই । এই 
চৈতগ্তরূপী “অহম্ঠ, প্রারুত ভাষায় "আমি, সংস্কৃত ভাষায় "আত্ম বা 
ত্রদ্ম', ইহাই এক এব অদ্বিতীয় সদ্বস্ত। ইহাই বোধ করি বেদান্তের 
তাত্পর্যয। 

এই এক এব স্দ্বস্ত, ইহার স্বরূপ কি? ইহা সৎ, ইহা আস্তি, 
ইহা সত্য পদার্থ-তথাত্ত । উহ! চিৎ, ইহা চিন্ময়. পদার্থ--1- 
9৮ তথাস্ত। ইহা আনন্দ_-তাই কি? কেহ কেহ ভ্রকুটী করি- 
বেন ঃ--বলিবেন জানি না, উহ! অজ্ঞেয়, অনির্দেশ্ত | স্পেন্দারের ক ও 
খ'এর খকে উ্াটিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট ক। বৌদ্ধ বলেন উহা! শূন্য | 
হিউম ও হক্সলী হয়ত বলিবেন, সদ্বস্তর জন্য এত মাথাব্যথা 
কেন? বাঁহা আছে, তাহাই আছে । মায়াপটের অন্তরালে যাইবার 
আবশ্তকতা কি? চিদ্বত্ত, সন্দেহ নাই ? কিন্ত চিদ্বত্তর মূলে কি আছে, 
অন্বেষণের প্রয়োজন নাই । নৌমেননের মরীচিকাক় প্রতারিত হইও না । 
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মোটামুটি বলিতে গেলে* মান্গুব সুখের জন্য লালায়িত এবং ছুঃখকে 
পরিহার করিবার জন্তই সর্বতোভাবে যত্রশীল। সুখের জন্ত, অর্থাৎ 
স্থখ বলিতে যাহ! বুঝায়, , বাঁ যে যা বুঝে, তাহার জন্য, অন্বেষণ 
ও তাহার লাভের, চেষ্টাই জীবন । শুধু মনুষাজীবন কেন, ইতর 
প্রাণীর পক্ষে স্থখের চেষ্টাই জীবনপ্রণালী ;» এবং স্থুল হিসাবে 
সুখান্বেষণ চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিব্যক্তি ও জৈবিক প্রবাহ। 
এস্বলে স্থুখ কি, স্থখের অর্থ কি, শৎসম্বন্ধে বিতর্ক তোলার প্রয়োজন 


২৪. জিজ্ঞাসা 
মাই। সুখ অর্থে নিজের পক্ষে ষে বাহা বুঝে, সে তাহাই লক্ষ্য- 
স্বরূপ গ্রহণ করে। তাহার উদ্দেস্ট তাহার লক্ষটীভূত পদার্থ, অঞ্তর 
আদর্শোপযোগী হউক আর নাই হউক, সেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র 
চেষ্টার সমবেত ফলে স্থষ্টি চলিতেছে ; উন্রতিই বল আর অধোগতিই 
বল, জীবজগতে বা! নরসমাজে অভিব্যন্তি তাহার ফলেই চিরকাল ঘটিয়! 
আসিতেছে । অভিবাক্তির আর পাঁচটা কারণ থাকিলেও ভারুভনের 
প্রদশিত অভিব্যক্তিপ্রণালী স্থুল কথায় এই । 

যদিও আবহমানকাল ধায়! মানুষের এই চেষ্টা এবং সুখান্বেষণেরই 
নাম জীবনপ্র়াস, কিন্তু জীবনে সুখের ভাগ বেশী কি ছুঃখের ভাগ 
বেশী, তাহা এখনও স্থির হয় না । বহুকাল হইতে এই কথা- 
টার মীমাংসা লইয়! দলাদলি চাঁলতেছে। এক পক্ষের মতে জীবনে 
সখের মাত্রা অবস্ত অধিক; অন্তপক্ষ বলেন, ছুঃখের পরিমাণ 
স্থখের পারমাণকে চিরকালই ছাঁড়াইয়া রহিয়াছে । হইতে পারে, 
শ্রথম পঞ্চ নিজ জীবনে ছুঃখ অপেক্ষা স্বখের আস্বাদন অধিক 
মাত্রায় পাইরাছেন; তাহারা স্স্থচোখে সকলই সুন্দর দেখেন, এবং 
কুৎসিত হইতে স্বভাবতঃ দুরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগতে 
নাই বণিতে চাহেন। অপর পক্ষ নিজ জীবনে তাদুশ পৌভাগ্য- 
শালী নহেন; তাহাদের কুণ্রচক্ষু স্ুরূপকেও বিকৃত দেখে, এবং 
নৈরাগ্তের ছুর্বলতায় শিখিল পদদ্বয় দুঃখের পক্ক হইতে উঠিয। 
সহজলভ্য সের শুষ্ক বত্ত্রেউভীর্ণ হইতে পারে না। এন্ধপ $ল 
তাহাদের মতামত নিজ জীবনের অনুভূতির প্রতিফলিত ছা, খাত্র ) 
জগতে ন্ুথছুঃখের তারতম্যনির্ঁয়ে ইহাদের মতামতের কোন মুল্য 
নাউ । বলা বাহুল্য, যুক্তির ভার কোন্‌ পক্ষে গুরুতর, তাহা স্থির 
করাই প্রধান সমস্তাঃ নিকৃতির কাটা কোন্‌ দিকে হেলিয়াছে, তাহা 
ঠিক দেখিবার উপায় থাকিলে এতদিন মীমাংসা বাকি থাকিত না । 
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কেননা, বিচারকেরা ও বিচারকালে" আপন আপন প্রকৃতিগত চশমা 
চোখে না দিয়া থাকিতে পারেন নী) কাজেই কেহ বলেন, এদিক্‌ 
ভারী, কেহ বলেন ওদিকৃ। | 

প্রথম পক্ষের প্রধান "ুক্তি এক কথায় এই ১ জীবনে সখ 
বেশী, জীবনের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ । জীবনে সুখ না থাকিলে, 
অর্থাৎ স্থুখের মাত্রা অধিক না হইলে, মানুষ বাচিতে চাহিবে কেন ? 
মানুষ যে বাচিতে চায়,-_অবশ্ত ছুই চারিটা আত্মঘাতীকে বাদ 
দিয়া__ইহাই সুখের মাত্রাধিক্য প্রমাণ করিতেছে । ছুঃখের ভাগ 
বেশী হইলে, দভি কলসী বোগান এতদিন “বিরাট” ব্যাপার হইত ) 
অংসার এতদিন জীবহীন মরুভূমিতে পরিণত হইত । আধিব্যাধি, মরণ- 
যাতিনা, নৈরাশ্টের দীর্ঘশ্বাস, ধর্মের নিশীড়ন, নিরীহের পেষণ, তাহার 
উপর মুখোন্পরা ধন্মের জয়জয়কার ও প্রণয়ে কৃত্রিমতা, এসব নাই 
এমন নহে; তবে স্নেহ, দয়া, ভক্তি, মমতা, সারল্য, প্রেম ইহারাঁও 
আকাশকুস্থম বা ভাষার কল্সিত অলঙ্কার নহে। এই সকলও 
জগতে বর্তমান আছে, এবং ইহাদের পরিমাণ সর্বতোভাবে অধিক 
বলিয়াই মানুষ আাহারনিদ্রানম্বন্ধে ভালরূপ বন্দোবস্তে আজিও 
নিতরাৎ ব্যাপৃতত ) নতুবা অভিব্যক্তি, অন্ততঃ মান্ধষের অভিব্যক্তি 
ব্যাপারটা এতদিন লোপ পাইন, এবং ভারুইন সাঁহেবকেও অভি-; 
ব্যক্তিবাদের সমর্থনের জন্য গুয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত ন!। 
মোটের উপর মন্ুষ্জাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বরক্ষণার্থ প্রবাসই 
বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যঞ্ঝে্ট উতর | 

আজিকালি ধাহায়া নীতিশান্ত্র নুতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সাপিতঃ 
করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাদের অনেকেই এই 
সম্প্রদায়ভূক্ত ৷ ইহারা ছুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না ;- 
কেন না, ছুঃখের ক্ষয়সাধন ও সুখের বদ্ধনই অভিব্যক্তির মন্ত্র ও উদ্দেস্তয ) 
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ছুঃখ না থাকিলে অভিব্যক্তি ঘর্টত না, স্থতরাং ছুংখ আছে বৈ কি। 
নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেস্ট, এবং জীবনের 
প্রবাহ সেই মুখেই চলিতেছে বলিয়া! সামাজিক উন্নতি। যাহা 
ছুঃখপ্রদ বা মোটের উপর ছুঃখপ্রদ, তাহাই অধর্্ম। ধন্মাধর্মের এইরূপ 
ংজ্ঞা শুনিয়া প্রথমে ভয় জন্মিতে পারে, কিন্তু “স্থখ”শব্দটার প্রতি যথেচ্ছ 
পরিমাণে মাধ্যাত্মিক ভাবের উচু অর্থ প্রয়োগ করিয়া আশ্বস্ত হওয়া 
যাইতে পারে। সুখ শব্দে কেবলই যে নিক্ন পর্যায়ের উক্রিয়িক সুখ 
বুঝিতে হইবে, এমন আইন নাই । সুখ কি? নাঁঘাহাতে জীবন 
বদ্ধন করে; এবং জীবনবদ্ধনের স্যায় মহান্‌ উদ্দেগ্ত প্রাকৃতির নিকট 
আরকি আছে? এইরূপে সুখ শব্দটার ব্যাখ্যা করিলে ভয়ের আশশ্কা 
বড় থাকে না। যাহা হউক, মনুষাজীবনের 'ও মন্গষাসমাজের উন্নতি 
হইতেছে যদি ধরা যায়, তবে সখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে 
কখন? পুর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে ১ এবং সব্বঙ্গণেই 
তদ্দানীস্তন ছুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীভ্তন সুখের মাত্রা অধিক; 
নহিলে লোকে জীবনবদ্ধনের প্রয়াস ন! পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস 
পাইত। ধশ্মনীতি উলটাইয়া যাইত । ক্নেহমমতা পাপের পর্যায়ে 
চুরিডাকাতি ধন্মের পর্য্যায়ে স্থান পাইত।  ষখন তাহা হয় নাই, 
তখন অবশ্তই মানুষ মোটের উপর স্বৃথী। 
ডারুইনের লিখিত পুথি করখানা জগতের দৃশ্তপটটাঁকে অনে কটা 
বদলাইয়া দিয়াছে । পুব্ৰে যেখানে শাস্তি, প্রীতি ও মাধু: দেখা 
যাইত, এখন সেখানে কেবল হিৎসা, * স্বার্থ শোণিততৃষা ও 
নিষ্ট,র ছন্দ দেখা যাইতেছে । পঞ্চাশ বসর পূর্বের যেটাকে খষিদের 
তপোবনের মত শাসুযস।স্ঠপ' বোধ হইত, এখন নাদির সাহের 
অন্ুগৃহীত দিলী তাহার কাছে হারি মানে । ধক ভয়ঙ্কর দৃষ্টি 
ভ্রম! এই নিশ্মম দন্দ আবার মন্ুষ্যপমাজের ও উন্নতির অনেকটা মূল, 
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একথা বলিতে গিয়া অনেকে গালি খাইয়াছেন, এবং গালি অঙ্কের 
অক্তিনয় এখনও যে শীঘ্র থামির্বে এরূপ ভরসা বড়ই অন্প। কিন্তু 
ধাহার৷ জগতের এই বিভীবিকাময় চিত্র দেখান, তাহারা অথব| 
তাহাদের চেলারাই আবার জীবনের সুখময়ত্ব প্রাতিপন্ন করিতে চাহেন, 
ইহাই বিস্ময়কর। উপরে যে নূতন নীতিশান্ত্রের উল্লেখ করিয়াছ, 
হবার্ট স্পন্সর ইহার প্রধান প্রচারক; এবং হবার্ট স্পেন্সর ভারুইন- 
তত্বের একজন “পাণ্ড”। 

ডারুইনের প্রদার্শত চিত্র দেখিলে জীবনের সখময়ত্বে বিশ্বাস কর৷ 
বড়ই অসংসাহসিক ব্যাপার হয়; কেন না, হিংসা ও রক্তপাতই 
বেখানে উন্নতির প্রধান উপায়, সেখানে আবার সখ কি? ঘাতকের 
কিয়্পরিমাণে আপন মনের মত সুখ বা তৃপ্ডি জন্মিতে পারে । কিন্ত 
সেও ক্ষণিকমাত্র ; কেন না, জঠরজালারূপ সদাত্রন মহাছুঃখনিবারণের 
জন্তই এই হুতাব্যবসায় ; এবং আহারসম্পাদনের পরক্ষণেই আবার 
জঠরজ্ালার পুনরাবিভভাব । আর যে হন্তমান, তাহার বে পরোপকার- 
বৃত্তি সে সময়ে বিশেষ প্রবল হয়, এবং তজ্জন্ত সে পরমানন্দ উপভোগ 
করিতে থাকে, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহাই হউক, ভারুউন- 
শু ত্বের অন্ততর প্রচারক স্ুপ্রসিদ্ধ আলফ্রেড ওয়ালাস্‌ ইহারও উন্তর 
।দতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ওফালাস এ হেন ভীষণ ক্ষেত্রেও ক্লেশের 
অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, 
হিংসা আছে, কিন্তু ক্লেশ নাই। হত্যাকার্য্ের দর্শক যেমন ভয় 
পান, যাহার উপর কার্ধাট! নিষ্পন্ন হইতেছে, সে ততট! ভন্ম পায় 
না।  দয়াশীল! প্রকৃতির এমনই সুচার নিরম যে, হন্যমান জীবের 
অন্ুভূতির তীব্রতা থাকে না, এমন কি, বোধশক্তি হয়ত হননকালে 
লোপ পায়। প্রহার দেখা, শুন! বা কল্পনা ভয়ানক; কিন্তু প্রহার 
খাইতে কেন কষ্ট নাই। সকলে পরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন 
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কি না সন্দেহ। তবে ওয়ালাবের যুক্তি ফেলিবার নহে। কিন্ত 
ওয়ালাসের প্রয়াস কতদুর সফল হইয়াছে, বলা যাঁয় না। গুহার 
ভোগে যেন ক্লেশ খুব কম হইল, বা না হইল; তবে প্রহারদর্শনও 
ত নিত্য ঘটনা । এবং প্রহারদর্শনে যদি ছুঃখ হয় ও প্রহারের নিবা- 
রণও যদি অসাধা হয়, তবে জগতে দুঃখের লোপ হইল কই? আবার 
ছুঃখের অন্তিত্ব উড়াইতে গেলে সুখের অস্তিত্বও উড়িয়া যায়; কেন 
না, ছুঃখ আছে বলিয়াই ত সুখ আছে। একের অস্তিত্ব অন্তের 
মাপেক্ষ। আবার ছুঃখ হইতে মুক্তির চেষ্টা ত অভিব্যন্তি। কাজে 
দুঃখ অস্তিত্বহীন বলিতে গেলে বর্তমান জীবনদন্্মূলক অভিব্যক্তিবাদই 
ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ওয়ালাস 2 যে স্বগ্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের 
এই মূলোচ্ছেদে সম্মত হইবেন, তাহ! বিশ্বাস হয় না। তবে প্রক্কৃতির 
সমুদায় বিধানই ছুঃখ লঘুকরণের অভিমুখী, এই পর্যান্ত স্বীকার করা 
যাইতে পারে । | 

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যাহারা জীবনকে ছুঃখময় বলেন, তাহারা 
ওপক্ষের যুক্তিতর্ক না শুনিয়া সুখাঁধিকযর প্রতাক্ষ নিদর্শন দেখিতে 
চান। কই খৃঁজিয়া দেখিলে সুখ ত সংসারে মহার্থ ও ছুজ্ঞাপ্য ; দুঃখের 
মত সুলভ সামগ্রী কিছুই নাই । দারিদ্রাকে ছুংথ বল, সংসারে তাহা 
পৃর্ণমীত্রায় বিরাজমান ; ধনী কয়টা ? ফুক্তানে ছুঃখ বল, জ্ঞান কোথায়? 
আবার অধশ্ধে ছঃখ বল, পৃথিবীতে ধর্ম বেশী না অধর্ বেশী? 
ধার্ট্িক যেখানে ডুঈটা, অধম সেখানে ছুশ*্টা ; আবার ধার্মিপ «ইটার 
ধার্িকত্ব গ্রমাণসাপেক্ষ, অবার্মিক দুশটার স্বধান্মিকতায় সান্দহ নাঁই। 
আবার মূল কথা৷ লইয়া! দেখ। জীবন বা জীবনচেষ্টা যাহাকে বল, সেত 
কেবল জীবনরক্ষার বা ভুখলোপেই প্রয়াস মাত্র। কিন্তু হায়, 
অর্িকাংশ স্থলে প্রয়াম কি কেবল পওুশ্রমমার্র নহে? আবার 
মানসিক জীবনের প্রধান ভাগই ইচ্ছা বা আকাজ্ষ!। ইচ্ছ! বা আকাঙ্া 
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লইয়াই জীবন ও জীবনের সমুদ্দায় কাধ্য ; বুদ্ধিঃ কি চিস্তা, কি. 
অন্তান্ত মানসিক বৃত্তিত ইচ্ছারই ভরণপোষণ ও পরিচর্যা কার্ধ্যে নিবুক্ত । 
সেই ইচ্ছার অর্থকি? না, বর্তমান অভাবের, বর্তমান ক্লেশের, দুরী- 
করণের প্রবৃত্তি । অর্থাৎ জীবন মূলেই ছুঃখময়, অভাবময় । অভাবময়তা ন! 
থাকিলে ইচ্ছা থাকিত না, জীবনের আবশ্তকতা। থাঁকিত না । জীবনের 
জ্ঞইি যেখানে ছুঃখময়তা। হইল, ছুঃখময়তার ক্রমিক প্রবাহই জীবনের 
স্রোত হইল, ছুঃখময়তার দূরীকরণের নিক্ষল আয়াসই জীবনের সমাপ্তি 
হইল, সেখানে জীবন দুঃখ্ময়, কি স্থখময়, তাহ প্রশ্ন করা বাতুলতা। 
যেখানে অভাবের শেষ, সেই খানে জীবনপ্রবাহও রুদ্ধ, অভাবের পর- ' 
স্পরাতেই জীবলীলা। ধাচিবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নহে, ছুঃখ হইতে 
নিষ্কৃতির ইচ্ছা; তবে নিষ্কৃতি হয় না। জীবন ছঃখময়, যেহেতু 
জীবন জীবন । 

তবে সুখ বলিয়া কি কিছুই নাই? স্থখ ছুঃখের অভাবমাত্র 1 
আর স্খের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যাঁয়, তাহাতেই ক! 
কি দেখা যায়? ধর সুখ আছে, হুঃখ্ আছে । কিন্ত সুখের 
তীব্রতা নাই ; ছুঃখের তীব্রতা আছে! ““সুখ যত স্থায়ী হয়, তত 
কমে; ছঃখ যত থাকে, তত বাড়ে। এমন কি, অতিরিক্ত সুখই 
ছুঃখ হইয়া টাঁড়ার ; ছুঃখকে সুখ ভূুইতে কখনও দেখা! যাঁয় নাঁ। সংসারে 
চাহিরা দেখ, শোক, হিংসা, ঈর্ধ্যা, পরিতাঁপ সবই ছুঃখময় ;-_যৌবন, 
স্বাধীনতা, দুঃণের ভাঁৎ্কালিক অভাব মাত্র ; ধন, মান, প্রণয়, সুখের 
আশা দেয়, কিন্ত আনে শ্ছঃখণ স্নেহ, দয়া, মমতা, ইহারাত অধিকাংশ 
ছুঃখেরই মুল )_জ্ঞান, ধর্ম, তাহারা ত অন্তূ্টির প্রসার বাড়াইয়া, 
অনুভূতির তীক্ষতা জন্মাইয়া ছুঃখভৌগেরই সুবিধা করিয়া দেয়” ! * 
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যে জ্ঞানী, যে ধার্মিক, তাহার দুঃখভোগ-শক্তি অধিক। ছুঃখণড 
অধিক । মানুষেরই ত ছুঃখ, কাঠ পাথরের আবার ছুঃথখ কি? * 
জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না। 
উন্নত কে? না, যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে 
জানে, সুতরাং ভোগে । যাহার চেতনা নাই, তাহার ছ:খ নাই । 
নিক্ষ্ট জীবের অপেক্ষা, উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি প্রথর ) নিকৃষ্ট মানুষের 
চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ। সুতরাং ছুঃখান্ভবশক্তির 
বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি । যেখানে উন্নতি অধিক, 
সেখানে ছুঃখও অধিক । ফিজি দ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রণাধিরা 
খায়) বিদেশী কারাঁবাসীর জন্য হাউয়ার্ডের প্রাণ কাদে; কার 
দুঃখ অধিক ? 
মোটের উপর !জীবনে স্থখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ 
সুখ নহে। পানুষ বাচিয়া আঁছে ৪ বীচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ 
হয় না; তাহাতে প্রারুত শক্তির নিকটে মানুষের পুর্ণ অধীনতা সপ্রমাণ 
করে মাত্র । মানুষ অন্ধ শক্তির বশে দরিয়া ঘুরিয়া মরি:তছে, ফাদ 
এড়াইতে যাইয়] ফাদে পা দিতেছে; ছঃখ এড়াতে গিয়া দুঃখে 
পড়িতেছে ; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় ন! ; তথাপি সে বাঁচিতে চায় ।" 
প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুডুল মান্গষ | ইহাই প্রধান রহস্ত। বুদ্ধিমান্‌ 
যে আত্মঘাতী । সে প্রকৃতিকে ঠকায় । 
বর্তমান ঃখবাদীদের মধো শোপেনহাওয়র এ হাটম্যান 'গ্রণী। 
সুখের আশা নাউ ; সভ্যতার বৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি ছুঃখই' বাড়াইবে ; 
সুখের বাঞ্চা ত্যাগ কর 7; ইচ্ছা নিরোধ কর; তোমার জীবন, তথ্সঙ্গে 
জাতীয় জীবন, শৃহ্যাত্বে সমাহিত হউক । ম্ফ্িমান্‌ ইংরাজ যে মোটের 
উপর ুখবাদী হইবেন বুঝা যায় ; কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জন্মণিতে 
কিরূপে ছুঃখবাদের প্রাহুভাব হইল, ভাল বুঝা যাঁয় না। 


ন্ 


সুখ না ছুঃখ ? | ৩১ 


হিন্দুর মোক্ষ, বৌদ্ধদিগের নির্বাণ, এই চিরস্তন ছুঃখ হইতে মুক্তি- 
লান্ডের আকাঁজ্ষার ফল। বৈদিক" আর্ধগণের ছুঃখবাদী হইবার বড় 
অবস্র ছিল না । ইন্দ্রদেব, তুমি জল দাও, গরু দাও, স্থন্দরী স্ত্রী দাও, 
বলিয়া ষাহারা হোমানলে সৌমরস ঢালিতেন, তাহাদের জীবনের প্রতি 
একট! বিশেষ আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই । উপনিষদের জ্ঞানের 
'আকাজ্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তি ও বিভৃষ্গার আবির্ভাব দেখা যায়! 
বৌদ্ধধর্ম তাহার পরিণতি । ছুঃহখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের 
চেষ্টাই ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের জীবন | তার পর হইতে হিন্দুশান্্র নানা ভাবে 
সেই একই কথা বলিয়াছে ; মুক্তিলাভের নানা উপায় আলোচনা করি- 
য়াছে ; ধিনি যখন বুদ্ধদেবের পদাঞ্ক অনুসরণ করিয়া ধর্মসংগ্কারে হাত 
দিরাঁছেন, তখনই তাহার মুখে সেই পুরাতন কথা; ইচ্ছা নিরোধ কর; 
কন্ম ভন্মসাৎ্ৎ কর, মোক্ষ লাভ করিবে। আধুনিক হিন্দুর অস্থিসজ্জায় 
এই ভাব মিণান রহিয়াছে । ৃ 

কবিগণের মধ্যে এ জন্বন্ধে মতের মিল্‌ €দখা ঘাঁয় না। হইতে 
পারে কাব্যে বাহা দেখি, তাহা কবির নিজ জীবনের অন্থভবের প্রতি- 
কলিত ছায়ামাত্র। কালিদাস যে কখনও সু ও সৌন্দর্য্য ছাড়া আর 
কিছু ভোগ করিয়াছিলেন, বোধ হয় ন!। ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু 
বাহার নজরে পড়ে, শোকমুচ্ছিতু রতিকে যিনি বঙ্গধালিঙ্গ নধূসরস্তনী 
দেখেন, তিনি খে মরণের স্তায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে প্রক্ৃতিঃ শরীরিণাস্‌ 
বলিয়া কুকারে উড়াইয়! দিয়া কেবল সৌন্দর্ধযদর্শনেই ব্যাপৃত 
থাকবেন, বিচিত্র নহে ।* রামায়ণ মানবজীবনের সব্বশ্রেষ্ঠ মহান্‌ ছঃখ- 
সঙ্গীত। তবে বৈরাগা*অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে। সংসারে ছুঃথ 
আছে; নিস্তারের উপায় নাই; কিন্ত জীবনের কর্তবা সম্পাদন কর, 
সমাজের সেব! কর; বৈরাগী হইওনা। শেক্ষপীয়রের কল্পিত পরী- 
রাজ্যের চঞ্চল স্ফ ত্তিমন্তা দেখিয়! ইংরাজের জাতীয় জীবনের নবোদগত 
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প্রফুল ্ুস্তিমততা মনে পড়ে, যাহা! এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্যন্ত 
সমান টানে ফুটিয়া আসিতেছে । কিন্তু যেখানেই শেক্ষপীয়র জীবনের 
রহস্ততেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানেই প্রণয়ের নৈরাশ্ত, ধর্মের 
. বিডৃম্বনা ও জীবনের নিক্ষলতায় উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছেন। বন্ধু-শোকার্ত 

টেনিসন্‌ স্থষ্টিলীলায় প্রকৃতির উদ্দেগ্ত ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া 
হতাশ্বাস হইয়াছেন । বঙ্কিমচন্্রের ক্ষীণপপ্রাণা অসহায়! কুন্দনন্দিনীর মৃত 
দেহের সহিত জগৎ্-সংসারের বিষবুক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শাস্তির 
আশা! কখনও বা জন্মিতে পারে । 

বিজ্ঞানের নিকটগ আশার বাণী শুনা যায় না। প্রক্কৃতি নিষ্ট।রা; 
জাতীয় জীবনের স্্রীবৃদ্ধির জন্ত ব্যন্তি:র জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে । 
তোমার সম্মুখে স্বখের পট ধরিয়! তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইতেছে 
ও খাটাইতেছে ; কিন্তু তোমার বুদ্ধি প্রকৃতির উদ্দেশ্ত নহে, জাতীয় 
বৃদ্ধিই তাহার উদ্দেন্ত । সেই উদ্দেস্তের জন্ট যখন খেয়াল হইবে, নিষ্টুর 
ভাবে তোমায় বলিদান দিবে; তুমি বদি স্তুপুক্র হও, নিজের ভাবন। না 
ভাবিয়। প্রকৃতির কার্য্যে সহায়ত! কর। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধই 
যে গ্রকৃতির উদ্দেপ্ঠ, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। বিজ্ঞান মন্ুষোর 
জাতীয় জীবনেরও যে পরিণাম দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির খেয়াল 
ভিন্ন কোন উদ্েশ্ত আছে, বুঝা যায় না, 

মোট কথা পুরস্কারের আশ নাই ; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে 
জীবনের কাজ কর, বৈরাগী হই ৪ না; প্রকৃতির এই উপদেশ 

মীমাংসা হইল না| নিরপেক্ষ ভাবে ছুই দিক দেখাইতে গিয়া 
লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দ্দিয়া থাকেন, পাঠকেরা 
মার্জনা করিবেন । 


সৌন্দর্যয-ততত 


সৌন্দ্য্য-বোধ মানবজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত । সৌন্দর্য্য 
উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনের শ্রীধান সম্পন্তি। কেবল যে কবিনাম- 
ধেয় সম্প্রদায়বিশেষই সৌনদর্ষামধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্ি হইয়া জীবনপাত 
করিতেছে, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বলা চলে না । কেননা, জগণ্খ হইতে | 
তাহার শৌনদর্যাটুকু কোনরপে হরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ কাবা- 
রসবর্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড় কলসী সংগ্রহ করা 
ডঃসাপা হইয়া উঠে! সাংসারিক নিত্য স্থখছুঃখের সহিত সৌন্দধ্যতৃষার 
এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক বে, বোধ করি, মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকাহিনী 
বিশ্লেষণ করিলে যেই তৃষ্ণার সফলতার ব! নিক্ষণতার পরিচয় পাওয়া 





বায়।  মনুষামাত্রেরই জীননকালে এমন একটি মুহূর্ত আইসে, খন 
সে স্ুতুর বনগ্রদেশ হইতে দায়ংকাণীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া 
চন্জাগীড়ের ঘোড়ার মত সে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক পথে 
ছুটিতে থাকে, এবং হরত শেষ পর্যন্ত তাহার উদ্ভান্ত জীবন চরম 
লক্ষোর ঠাহর না পাইয়! নিযতিবশে কোনরূপ অচ্ছোদ্ সরোবরের 
সলিলতলে সমাধি লাভ করে । 

নৌন্দ্যযপিপাসা মনুষ্[ত্বের অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করি; এবং যাতার 
সৌনর্/পিপাস! নাই, তাহার মন্ুষাত্বের প্রকোন্ঠে পৌছিতে 
এখনও বিলম্ব আছে, অক্লেশে এরূপও নির্দেশ করিতে পারি। নীরব 
বনস্থলীতে, জেঙ্ৎস্নান্নাত শিলাতলে, মহাশ্থেতার সহিত উপবিষ্ট 
হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে 

তি 
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যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য । জীব- 
নের মত বন্তটাকে কাব্যরসের জন্য এরূপ অবলীলাক্রমে বিষর্ছন 
দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে ; কিন্তু মধুকরোদ্বেজিতা শকুস্তলার 
করধৃত লীলাকমলের আঘাত পাইবার জন স্বয়ং মধুকরস্থলবর্ভা হইতে 
“কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। 
বারুণীীরে তরুশাখার অন্তরালে কোকিল ডাকিয়া! একটি গৃহস্থ-সংসাঁরে 
ভয়ানক নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল; এরূপ নৈতিক বিপ্লব 
যে, মন্ুব্য-সংসারে অসাধারণ ঘটন1, তাহা! সহজে বিশ্বাস করিব না । 
স্থতরাং সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ ; সুতরাং সৌন্দর্যপিপাঁস! 
মনুষ্যত্বের অঙ্গ | 
মানুষ সৌন্দর্য্য চায়, ও সৌনবধর্য পায়; অর্থাৎ প্রকৃতির খানিকট! 
অংশ মান্ধষের চোখে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; অর্থাৎ প্ররুতির 
বাকি অংশ অন্ুন্দর ব কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়। খানিকট! কুৎসিত, 
কেননা বাকিটা সুন্দর । খানিকটা সুন্দর, কেননা বাকিটা কুৎসিত; 
অর্থাৎ কুৎ্পিতের মহিত সমবারে, তাহার সহিত তুলনায়, তাহা সুন্দর । 
কতকটা কুৎসিত না হইলে বাকিটা সুন্দর হইত না, অথবা সবটা সুন্দর 
হ'লে সৌন্দর্যাণ নিরর্থক হইত | সুতরাং সুন্দরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলে কুৎ্সিতের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। এককে ছাঁড়িয়! 
অন্তের অস্তিত্ব নাই। কোন্টা সুন্দর, আর কোন্টাই বা র ংসিত, 
এটাই বা স্বন্দর কেন, আর ওটাই বা কুৎসিত কেন, এই “শু সঙ্গে 
সঙ্গে আসিয়া পড়ে। মানুষের মল্লের সুহিত বহিঃশ্রক্কতির এমন 
সম্বন্ধ কেন, যে মন খানিকটাকে সুন্দর বলিয়* বাছিয়া লয়, সেই- 
টাকে আপনার করিতে চায়, সেইটার দিকে ধাবিত ও আকষ্ট হয়, 
অবশিষ্টটাকে কুৎসিত বলির! পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে দুরে রহে, 
অথবা তাহার মংসর্গ ছাঁড়িতে চায়; এই গভীরতর প্রশ্নও ইহার সঙ্গে 


সৌন্দর্য্য-তত্ ৩৫ 


উপস্থিত হয় । ইহাতে মানুষের লাভ কি? মানুষ এমন করে কেন? 
মন্থর এ প্রবৃত্তি কোথ| হইতে শু কি উদ্দেগ্তে ? কিসেই বা ইহার 
পরিণতি? বস্ততই কি জগতের ছুইট| ভাগ ?" একটা ভাগ সুন্দর, 
আর একটা ভাগ কুৎসিত? শুধু মানুষের পক্ষে নহে, মানুষ ভিন্ন 
অপর জীবের পক্ষেও সেইরাঁপ ? শুধু মানুষ আর অপর জীব কেন, মানুষ 
ও ইতর জীবের সম্পর্ক ছাড়িয় ষদি প্রকৃতির কোনরূপ নিরপেক্ষ সত্তা 
থাকে, তবে সেই নিরপেক্ষ অস্তিত্বের পক্ষেও সেইরূপ? উপস্থিত 
প্রবন্ধে এই প্রশ্ন কয়টির যথাসাধ্য আলোচনা'কর! যাইবে । 

স্থূল স্ুক্্ম হিসাবে সমুদায়ে প্রাকৃতিক সৌনার্ধ্যকে ছুইট! ভাগ করিতে 
পারা বায়। এইরূপ শ্রেণীবিতাগের পুর্বে সৌন্দর্যা শব্টটার অর্থ 
একটু বুঝা উচিত। উপরে যে সংঙ্গ। দিয়াছি, মোটের উপর তাহাতেই 
কাজ চলিতে পারে। মন্ুষ্যের মন যেটাকে টানিয়৷ রাখিতে চায়, 
যাহাতে সুখের অন্ভব করে, স্থথ বল, তৃপ্তি বল, আরাম বল, আনন্দ বল, 
এই রকম একট! অনুভব বাহার সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, তাহা সুন্দর । 
আর মন যাহা হইতে দুরে থাকিতে চায়, ছুঠখ, দ্বণা, ক্রেশ, বা আদৃশ 
কোনরূপ অনুভব যাহার পরিণাম, তাহাই কুৎ্সিত। স্থৃতরাং সৌন্দর্যের 
সহিত জবখের ও কুৎসিতের সহিত ঃখের সম্বন্ধ | আবার সুখপ্রাপ্তির ও 
ছুঃখপরিহারের অন্যবসার ও ধারাবাহক চেষ্টাকেই যদি জীবন বল, তাহা 
হইলে সৌন্দর্যাপিপাসা জীবনের ভীতি হইয়। ধড়ায়। 

এই সৌনদর্যোর খানিকটা স্থুল, খানিকটা হুঙ্। মধুর রস, মধুর 
গন্ধ, মধুর শব্দ, মধুর স্পর্শ,ও মধুর দর্শনে সঙ্গে নঙ্গে যেতৃত্তি জন্মে, 
মন্ষামাওই তাহা প্রান "সমভাবে সমপরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ; 
এই সকল মধুর তৃত্তিকে স্থলের মন্দযে ফেলা যায়। স্থখাদা ভোভনে 
প্রায় সকলেরই সঙ্গান তৃপ্তি জন্মে; ইহাতে বড় মতভেদ দেখা যায় 
না। মন্থষোতর জীবও ন্যুনাধিক পরিমাণে এই তৃপ্তির ভাগী; 


৩৬ জিজ্ঞাসা 


ইহ! জীবনমাত্রেরই, অস্ততঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনমাত্রেরই নিত্য 
ভোগা। ইহা নহিলে জীবনবাত্রা চলে না! সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বা- 
চনে ইহার উত্তব বেশ. বুঝা যায়। দ্রেহরক্ষার জু, জড়লগৎ্ড হইতে 
কতকগুল! মাল মশলা! বাছিয়া গ্রহণ করিতে হয় ; কতকগুলাকে বাছিয়। 
ত্যাগ করিতে হয়; কতকগুলা প্রাকৃত শক্তি দেহের ও জীবনের স্কিতির, 
পুষ্টির ও অভিব্যক্তির অনুকুল, কতকগুল! প্রতিকূল । সুতরাং কতকগুলা 
আমরা ম্পৃহার সহিত গ্রহণ করি, কতকগুলা দুরে পরিহার করি ; নতুবা 
জীবন চলিত না। 

স্থতরাং মিষ্ট রস, কোমল শব্যা, স্নিগ্ধ সমীরণ প্রভৃতি উন্দ্িয়গ্রাহ্ 
পদার্থ, উত্জিয়ন্বারা গ্রহণ সময়েই যাহ।দের দ্বার! তৃথ্ি বা আরাম উৎপন্ন 
হয়, নিত্য জীবনযাত্রার নিমন্ত যাহারা উপযোগী, তাহাদিগকে এই স্থূল 
শ্রেণীতে ফেলা চলে । জীবনের জন্য উত্তদের দরকার, কাঁজেই উহ্থা- 
দের ভাল লাগে; সুতরাং মানুষের প্রবৃত্তির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ 
প্রাকৃতিক নিব্বাচনের ফলে উৎপন্ন, তাহা? বুঝা যার! লঙ্কা অথবা 
আর্সেনিক যদি রসনাপ্রিয় হইত, তাত হইলে জীবনরক্ষা একটা বিকট 
ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত, সন্দেহ নাই । 

ইহ। ছাড়া আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্যা আছে, তাহাকে সুক্ষ বলিয়া 
নিদেশ করা চলে । মানুষ ভিন্ন ইতর জীবের এই সৌন্দর্য ভোগের শন্তি 
আছে কিনা, সন্দেহ করিবার কারণ আছে । এই সৌন্দর্যের উদ:ভাগ 
করিতে পারে বলিয়া মানুষ উন্নত জীব! মানুষের মধো” নকলে 
সমভাবে বা সমান মাত্রায় হভার উপভে!গে জুধিকারী নহে । দৈনন্দিন 
জীবিকানির্বাহের জন্ত উহার ভাধিক উপযোক্ষিতা আছে, তাহা বলা 
চলে না। এই হ্ক্ম সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবিশ্রেণীস্থ 
মন্থযো বিশেষরূপে পরিস্ছুট । সাংসারিক বা বৈষক্জিক অভিজ্ঞতা সঙ্বন্ধ 
কবিশ্রেণীস্থ মন্ুষযযের যেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাকে 
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জীবিকাজ্জনের প্রতিকূল বলিয়াই বরং বোধ হয়। ইংরেজিতে যাহাঁকে 
আ্ট* বলে, এই স্থক্ম সৌন্দর্যের সৃষ্টি ও প্রকাশই তাহার অবলম্বন ও 
বিষয়। এবং মানবমনের ঘে অংশটা ইহাকে আশ্রর করিয়! থাকে, 
তাহার ইংরেজি নাম ঈমৃথেটিক বুত্তি। জীবিকার সহিত কোন সম্বন্ধ 
নাউ ধলিয়াই এন বৃত্তিটা কিরূপে ও কি উর্দেম্তে জন্মিল, ভাল বুঝা যায় 
না! এই সৌন্দর্যাই বর্তমান গ্রাবন্ধের বিষয়ীভূত | 

প্রথমে এই প্রশ্ন আইসে, এই সৌন্দর্য কিসের ধর? ইহ! 
কি বস্তবিশেষেরই প্রকৃতিনিহিত ধন্ম, অথবা মন্ুষ্যের অনেরই 
একটা স্থষ্টি, কল্পন! বা কারিগরি ? অর্গা্, যাহাকে ক্ুন্দর বলি, তাহার 
প্রকৃতিগত কোন বিশিষ্টতা নাই, আমরা তাহাতে সৌন্দর্যা আরোপ করি 
মাত্র? বস্ততঃ এমন দেখা যায়, শ্াম যাহার ফৌনধো মুগ্ধ, রাম 
তাহাতে সৌন্দধ্যের কণিকামাত্র দেখেন না। আমার নিকট ধাহা সুন্দর, 
তোমার কাছে হয় ত তাহা কুৎসিত । মদশ্রাবী হস্তীর শুও[স্ফীলন দশনে 
অথবা গিরিগুহার অভ্যন্তরে কীচকধ্বান শ্রবণে কালদাস যে আনন্দ 
ন্ন্কুভব করিতেন, তাহীতে যে সকলেই সহানুভূতি -দখাইবেন, এইব্ূপ 
প্রত্যাশা করা যায় না । আবার শৌন্দর্য)বিষয়ে মন্গুষ্যের রুচিগত তারতম্য 
ফেলিবার নহে | উজ্জধিনীর রাজপথে তাঁমাসা উপস্থিত হইলে কালি- 
দাসের নয়ন তামাসা ফেলিয়া গ্বার্খস্থ সৌধবাতারনের প্রতি উদ্ধমুখে 
ধাবিত হইত ন্নানাস্তে আদ্রবসনা ঘুবতীর সন্দষ্টবন্ত্র অবয়বের "প্রতি 
তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল; এবং তাহার মানসলোচন জলদমরী তিরস্করিণীর 
আবরণ ভিন্ন করিয়৷ গুহাস্কত। কফিম্পুরুষাঙ্গণার নগ্রদেহের দিকে বিবর্তিত 
হহত। আবার বিশ্বাসঘাতক নিষ্ঠঃর সংগার কর্তৃক পরিত্যক্ত মানসিক 
উপপ্নবে উদ্ভাস্ত জরাক্রাস্ত অসহায় রাজা লীররকে জীধারে প্রাস্তরমধ্যে 
ততোধিক বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ট,র জড় প্রকৃতির উপপ্লবে উৎ্পপীড়িত 
দেখিয়া জগৎ্-রূপী পেষণ্বস্ত্রের আবর্তনপ্রণালীর উদ্দেশ্তের ঠাহর না 


৩৮ * জিজ্ঞাস 
পাইয়! বিস্মিত ও স্তত্তিত হইবার ক্ষমতা যে সকলের জন্মিয়াছে, তাহা 
বলা যায় না। " ্ 
সুতরাং সুন্দরের সৌনর্যা যে, তাহার স্ভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত 
ধর্শ, তাহা! সকল সময়ে বলা চলে না। যিনি সৌন্দর্য্য ভোগ করি- 
বেন, তাহার অনুভুতির তীক্ষতার উপরে মৌন্দর্য্যের মাত্রা নির্ভর 
করে। অমুক পদার্গটাকে সুন্দর বলিবার আমার যে পরিমাণ 
দাওয়া! আছে, তোমারও কুৎসিত বলিবার সেই পরিমাণ দাওয়া আছে। 
তুমি যদি কুত্সত দেখ, কাভার সাধা নাই যে প্রতিপন্ন করিতে 
পারেন, উহা স্বন্দর | আমার নিকট উচ্চা যে অর্শে সুন্দর, তোমার নিকট 
ঠিক্‌ সেই অরে উহা কুৎসিত। এবিষয়ে তোমাকে বাধ্য করিবার 
কোন আইন নাই । তথাপি দেখা যায়, কতকগুলি পদার্গ এমন 
আছে, যাহারা সুস্থপ্রকৃতি মাঈষের অধিকাংশের নিকটেই সুন্দর বলিয়! 
গৃহীত হয়। যেমন পাখী, প্রজাপতি, ফুল। প্রশ্ন এখন এই,--কি 
গুণে ইহার! সুন্দর ; উহাদের সৌন্দর্যো আমাদের লাভ কি? 
প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া! বড় সহজ নহে। দর্শনশান্ত্রের ইতিহাস 
খুলিলেই পর্ণশ রকম সৌন্দধ্যতত্বের বিশ পাতা বিবরণ পাওয়া যায়; 
কিন্ত তার মধ্যে একটাও তপ্তিকর নহে। আজকাল আমাদের একটা 
রোগ জন্মিয়াছে, কোন একটা কিছুন্ত উৎ্পতির 9 অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা 
দরকার হইলেই তৎক্ষণাৎ ডারুইনের কাছে ছুটিয়া যাই । কিছ ডারু- 
ইনগ আপাততঃ এখানে বড় ভরসা দেন না। প্রাকৃতিক ।পর্বাচনের 
মূল হুত্র একটামাত্র কথা। যাহা 'জীবিষার উপযোগী, যাহাতে 
কোন না কোন রূপে জীবনের সাহাধ্য করে” তাহাই প্রন্কতিকর্তৃক 
নির্বাচিত হইয়। অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্ত উপরে দেখিয়াছি, 
সুক্ম সৌনর্ষোর সহিত জীবনযাত্রার সম্বন্ধ বিশেষ কিছু' না । কেন না, 
ংসারিক বিষয়ে কাব্যরসপিপাস্থব বড় দুর্ভাগ্য জীব । মলয়ানিলের প্রতি 


সৌন্দধধ্য-তত্ব ৩৯ 


অনুরাগ প্রচণ্ড প্রীষ্মের সময় জীবনবর্দনের উপযোগী হইতে পারে, কিন্ত 
কোঁকিলকুজনে ুগ্ধ না হইতে পার্িলে কিবা! শীতে কি বসস্তে কোন 
কালেই কোন ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি ন1। 

ডারুইন বলেন ফুলের রূপ ? গ্রজাপতির রূপ প্রাকৃতিক নির্বাচনে 
উৎপন্ন । প্রজাপতি পুষ্প হইজে পুষ্পান্তরে পরাগরেথু বহন করিয়া 
পুষ্পিত বৃক্ষের বংশরক্ষ ও জাতিরক্ষা করিয়া থাকে । ফুলের রঙে ও 
রূপে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়; তাই যে ফুলের যত রূপ, তাহার বংশরক্ষা 
পক্ষে ততই স্থবিধা | কাজেই স্ন্দর ফুলের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে | 
আবার নিরীহ প্রজাপতির শক্রসংখ্যা অনেক ; এই সকল শবক্রুর সৌন্দর্যা- 
বৃতি এমনই অপরিষ্কট যে, এতটা যুর্তিমান্‌ সৌনর্যাকে একেবারে 
উদরসাৎ করিবার জন্য ইহারা অত্যন্ত লালায়িত; এবং এই সকল 
শক্রদের সহিত সন্মংখ সমরে দীড়ানও ছুব্ধল প্রজাপতির পতঙ্গ-জীব- 
নের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নহে । তাই প্রজাপতি ফুলের গায়ে 
গা দিয়া, ফুলের সঙ্গে মিশিয়া, ফুলের রূপের ভিতর নিজের রূপ লুকাইয়া, 
শন্রকে ফাকি দিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে( কাজেই ফুল একদিকে 
যেমন সন্দর, প্রজাপতির কোমল দেহও তেমনি অন্থদিকে স্বন্দর হইয়! 
ঈাড়াইয়াছে । এই হিসাবে ফুলের রূপের স্থষ্টিকর্তা প্রজাপতি, প্রজাপতির 
সৌনর্ষোর স্ৃষ্টিক্ভী ফুল। উভয়ে উভয়ের রূপরাশি ক্রমেই ফুটাইয়া 
তুলিয়াছে। 

উভয়ে উভয়ের সৌনর্ধ্য ফুটাইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি। কিন্ত 
আমরা যেমন ফুলের সৌন্দর্যে *যুদ্ধ হই, প্রজাপতি৪ যে তেমনি বূপ- 
মুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হন; এতট! স্বীকার করিতে পারি না। ফড়িং 
জাতির সৌন্দর্য্যবৃ্তির এভট! তীক্ষতাস্বীকার ঝড়ই কঠিন। ফড়িং জাতি 
একঘেয়ে শাদা ্ষালোর চেয়ে রডের বৈচিত্র্য দেখিয়া আকুষ্ট হয়, 
তা" সেরঙ লবক সাহেবের কাচেই থাক্‌, আর কেরোসিন দীপের 


৪৩. জিজ্ঞাসা 


শিখাতেই থাক্‌? এই পর্ধস্ত বুঝ! যায়। এবং রউদার পুষ্পবিশেবের 
নিকট গেলে মধুসঞ্চয়টাও ঘটিয়া থাকে, এই পর্যন্ত অভিজ্ঞতার "জন্ত 
প্রজাপতিকে বাহাছুরী দিতে পারি । পুষ্পদেহে আর 'গ্রাভাণিদেঠে বর্ণ, 
বৈচিত্র্য বিকাশের ব্যাখ্যার জট উহ্থার বেশীও আঁবশ্তক লহে। কিন্ত 
এইরূপ বর্ণ বৈচিত্র্যের সমাবেশ মানুষের চোখে কুৎসিত না লাগিয়া 
সুন্দর লাগে কেন, এ কথার উত্তর পাওয়া গেল না! 

আর একটা কথ! আঁছে-_যৌন নির্বাচন । ডারুইন এই মতের * 
প্রবর্তক। সিংহের কেশর. পাখ্টর কাকলী, ময়ূরের পুচ্ছ, এ সমস্ত 
সুন্দর ; এবং ভারুঈনের মতে এ সমস্তহই বৌন নিক্াচনে আভিবাক্ত ; 
স্ত্রীজাতি সুন্দর পুরুষ বাড়িয়া লয়; ফলে বংশপরম্পরায় সৌন্দর্যের 
বিকাশ হয় | পারাবত যখন তাহার বিস্ফার্িত নীলকণ্ঠ আনঅ উন্ন্ 
করিয়া, চ।রুপুচ্ছ নর্তিত করিয়া, কান্তাধ্বনিতের অনুকরণ করিয়া, পারা- 
বতীর নিকট নাচিতে থাকে, তখন সে জানে না ষে, সে প্রকৃতির 
নিয়োগে শৌন্ধ্য্য-স্থষ্টিতে নিযুক্ত হইয়াছে । যৌন নিব্বাচন মানিয়া 
লইলে জীবদেহে সৌন্দর্যের উদ্ভব অনেকটা! বুঝা যায়। কিন্তু যৌন 
নির্বাচন সকলে মানিতে চাহেন না; সম্প্রতি ওয়ালাস মাহেবই যৌন 
নিব্বাচনের বিরুদ্ধে ঈাড়াহয়াছেন। তান প্রাকৃতিক নির্ধাচনের 
বলেই এ সমুদয়ের উদ্ভব বুঝাইতে চুহেন। সুতরাং ভারুইনের মত 
এখনও দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। গ্রহণ কৰি. . 3 মুল 
কথার ব্যাখা! হইল নাঁ। মুর পুচ্ছ বিস্তার করিয়! ময়ূরীর 774ট বাহ্‌বা 
লইতে পাবে» কিন্তু মানুষের তাহাতে" কি “আসে যায়? মানুষের 
চোথে ময়ুরপুচ্ছ শ্ন্দর লাগে কেন? মঘুরপুচ্ছের উজ্জ্বল বর্ণসমবায়ে 
এমন কি মাশ্রাত্মা আছে যে, মানুষের তদ্দর্শনে এত তৃপ্তি জন্মে? 

মনোবিজ্ঞান সাহাযো এটরূপে সৌন্দর্ধ্যতত্ব বুষিবার চেষ্টা করা 
যাইতে পারে। অনুভূতির বৈচিত্রাপরম্পরা লইয়া চৈতন্ত বা চিত্প্রবাহ । 


লৌন্দর্ধ্য-তত্্ব ৃ ৪১ 


সমস্ত অনুভূতিগুলি এক রকমের হইলে তাহাদের পরম্পরাকে 
চৈতন্া বলা যাইত কি না সন্দেহ। অনুভূতির মধ্যে পরস্পর যত 
পার্থকা, বিচিত্রতা বা বিশিষ্টতা, চৈতন্যও তত বিকশিত ও পরিস্ফঃট ৷ 
স্থৃতনাং মানুষের চৈতন্ত যে অস্তিত্বঘুক্ত, তাহার মূল কারণই এই যে, 
মানুষের অগ্রভূতিগুলা একরকম নহে । পঞ্চশি রকম বিভিন্ন শব্দ স্পর্শ” 
গন্ধের সমবায়ে জগতের যে দৃশ্তপট, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া নৃতন 
শব, নৃতন স্পর্শ, নৃতন গন্ধ সম্মখে আনিতেছে ; তাহাতেই চৈতন্তের 
ধারাবাহিক আোত এক টানে চলিয়াছে | চৈতন্তের অস্তিত্বের সঙ্গে অন্গু- 
ভব-বৈচিত্র্যের এরূপ সম্বন্ধ ; সুতরাং মেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে এই 
বৈচিত্র্যও আছে । যেখানে বৈচিত্রা পরিস্ফ,ট, চৈতন্তও সেখানে সমাক্‌ 
বিকশিত) সেইখানে রূপ 5 সেইখানেই সৌন্দর্য । যেখানে 
অন্ৃভূতি নিতা পরিবর্তনশীল, সেইানেই চৈভন্ট স্ক,ভিমান্‌। আবার অন্ধু- 
ভূতির আকস্মিক পারবর্তন জীবনের পঞ্গে শুভ নহে; ধীরে ধীরে ক্রমে 
ক্রমে পরিবর্তন ঘটিলেই কল্যাণ ; নতুবা জীবনের শৃঙ্খল অনেক সময়ে 
ভিড়িয়া যায় । পরিবর্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের গ্রস্থি আলগা 
হইয়া পড়ে; কাজেই আকন্মিক বা অতিমাত্র কিছুই ভাল লাগে ন: 
স্ৃতরাঁং সৌন্দর্যের এক অঙ্গ অনুভূতির প্রবাহে আকম্মিকতার 
অভাব । আবার যাহাঁর সহি জীবনের স্থিতির ও পুষ্টির কোন 
রূপ পন্বন্ধ আছে, যাহ স্বাস্ত্োের অন্থকুল, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে আমা- 
দের ভীতির ভাঁব কোন রূপে কমাইয়া দেয়, তাহারই প্রন্তি মন স্বভাবতঃ 
আকৃষ্ট হয়; তাহাই দেখিতে ভাল লাগে; যেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ নর- 
দেহ; যেমন স্থাস্থাশোভাসম্পন্ন আরক্ত যুবতীর গগুদেশ; যেমন 
দুটমূল ছায়াবিস্তারী মহীরুত ; যেমন দুঁ়ভিত্তি সৌ্ঠবসম্পন্ন অষ্টালিকা । 
সৌন্বধ্যের অর একটা অঙ্গ সহানুভূতি । শুধু আমার চোখে যাহা! 
ভাল লাগে, তাহ! সুন্দর ; আবার যাহ! আমার চোখে, তোমার চোখে, 
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অপরের চোখেও ভাল লাগে, তাহা আরও সুন্দর । মানুষের কতকগুলা 
বৃত্তি আত্মপুষ্টর অভিমুখ ও আত্মপুষ্টর উদ্দেশ্তে অভিব্যক্ত । কণ্ডক- 
গুলা সমাজপুষ্টির অভিমুখ ও তছ্দেস্তে অভিব্যক্ত। এই সামাজিক 
পরার্থ বৃত্তিগুলি উন্নত মনুষ্যপ্রকৃতির প্রধান অঙ্গ হইয়া ঈাড়াইয়াছে । 
ধাহাতে এই বুন্ভিগুলিকে জাঁগাইয়! দেয়, উত্তেজিত করে, ইহাদের 
প্রবলতা ও তীক্ষতা সাধন করে, সেগুলি অতি সুন্দর ৷ দয়া, মায়া, 
স্নেহ, প্রণয় প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তিগুলি যতই ফুটিয়া উটে, ততই সমা- 
জের কলাণ। সেই জন্ত যে সকল পদার্থ দয়! মায়! প্রণয়াদি বৃত্তির 
উত্তেজক ও পরিপোষক, তাহারা অদ্ি, সুন্দর | 

আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই । সংক্ষেপে এই পর্যস্ত বল! 
যাইতে পারে । বাহাতে চৈতন্ঠের প্রবাহ স্থিরবেগে মন্দ গতিতে চালিত 
রাখে, তাহা সুন্দর) যাহীতে জীবনে ভরস! দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূল 
শক্তির সম্ম,খে আত্মাকে জরিয়মাণ হইতে নিষেধ করে, তাহা সুন্দর ; আর 
যাহাতে অনেকের মনে সমান প্রীতি জন্মাইয়া মনে মনে জড়াউয়া দেয়, 
পরাণ বৃস্তিগুলিকে জাগ্রত ও উত্তেজিত রাখিয়া সমাজজীবনকে অগ্রীসর 
করে, তাহা আর” সুন্দর । এই হিসাবে জীবনরক্ষার সহিত সৌন্দর্যের 
সগ্ব্কা) শুধু আমার জীবনের রক্ষা নহে, তোমার জীবনের এবং সমগ্র 
সমাজজীবনের রক্ষার সভিত ইহার সন্নকু। বাঞ্ডিজীবন ও সমাজজীবন 
উভয়ের বর্ধনেই প্রান্তিক নির্বাচনের ভাত আছে । সুতরাং প্রাঞ$তিক 
নির্বাচন এই সৌন্দর্যা অনুভূতির জনক 9 বিকাশক বলিতে আপত্তি 
ঘটে না। (০ ৬ 

এইরূপে ব্যাখ্যার পথে কয়েক পা অশ্রসর হঁওয়! যায় বটে, কিন্তু 
সম্পুর্ণ তৃপ্থিলাভ ঘটে না । যখনই মনে করা যায়, সৌন্দর্য্য জীবনরক্ষক 
বা জীবনবর্ধক, তথনই নিতাস্ত ইউটিলিটির ব ক্ষতি্লাভগণনার ভাব 
আগিয়া পড়ে, এবং সৌন্দর্যোর সুন্দরতা| দূর হয়। সৌন্দর্যে এমন একটা 
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জিনিষ আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃত্তিমাত্র, সথখমাত্র ; ফলাফল 
চিন্তা, ইউটিপিটি চিন্তা, ভবিষ্যৎ চিন্তা, জীবনমরণ চিন্তা যাহাকে কলুষিত 
করে না ; যাহা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নির্শল উদ্দোগ্তহীন সুখের উৎপাদক 
বই আর কিছুই নহে। স্ৃতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনে কিরূপে এই 
অনাবশ্তক স্থখভোগ-প্ররত্তির উত্পত্তি হইল, তাহ! সমস্তাই থাকিয়! 
যায়। মনোবিজ্ঞানের কাছে সছুত্তর মিলে না। 

আমার বিবেচনায় প্রক্কৃতিক নির্বাচনকে আর একটু চাপিয়া ধরিলে 
কতকটা পরিফার হইতে পারে । প্রকৃতি এক ভাবে আমার বিরুদ্ধে 
ও সমাজের বিরুদ্ধে খড়াহস্তে দণ্ডায়মানা,-_নির্ম্মা, নিষ্ঠ/রা, দয়ালেশ- 
বিবর্জিতা; আবার প্রকৃতি অন্য ভাবে আমাকে 9 সমাজকে সেই 
খড্গাঘাত হতে বাচাউবা'র জন্ত ব্যাকুলা । কেন এমন, তাহা বলা যায় 
না; কিন্তু ইহা এতা, ইহা মানিতে হয়, না মানিলে চলিবে না। 
ইহাতেই আমার নিজত্বের, আর ইহাতেই সমাজের অভিব্যক্তি | ইহার 
ফলেই আমি সেই খড়ণাঘাত্ত হইতে দূরে থাকিতে ক্রমশঃ শিখিতেছি ॥ 
গ্রক্কৃতির নিষ্ঠুর 'শাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত ক্রমেই আমার 
জ্ঞানবিকাঁশ, বুদ্ধিবিকাশ, ধর্ম্মবিকাশ, ঘটিতেছে । আমার অনুভূতি 
ক্রমেই তীন্ক হইতে তীন্কতর হইতেছে । অনুভূতি, অর্থাৎ ছঃখের 
অনুভূতি । ছুঃখের অনুভূতি অর্থাৎ প্রকৃতি তস্তে খজগীঘাতের আশঙ্কা । 
এরই অনুভূতি যাহার তীক্ষ নহে, থড়ণপাতের আশঙ্কা বাহার মোটেই 
নাই, সে জীবনসমরে আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা 
নাই । শঙ্কার হেতু যাহকে বেঈন করিরা আছে, তাহার নিঃশঙ্ক ভাব 
মঙ্গলপ্রদ নহে। যাহ এই আশঙ্কা প্রবল, এই অনুভূতি প্রবল, তাহারই 
মোটের উপর জীবনের ভরসা আঅপধিক। সেই ব্যক্তি সংগ্রামে কিছুদিল 
বাচিতে পারিবেখ সম্মুখ বুদ্ধে ঈাড়াইতে পারিবে বলা যায় না; 
ভদ্কাকুল মুগের ন্যায়, শঙ্কামাত্রসম্বল শশকের ন্যায়, শক্র হইতে 


8৪ জিজ্ঞাসা 


পলাইয়। লুকাইয়' কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে মাত্র; অতএব 
জীবনে ছুঃখান্ৃভূতির বিকাশ ; অতএব জীবন ছুঃখময়। জীবপর্ধায়ে 
যে যত উন্নত, সে তত ছুঃখী ; সে তত ছুঃখ আহরণে, ছুচখ অন্বেষণে, 
দুঃখ উপভোগে নিযুক্ত । সমাজের ইতিহাস, সভ্যতার কাহনী, ইহার 
সাক্ষী । 

'গ্াকৃত শক্তির অত্যাচার কেবল ব্যক্তিজীবনের উপরে বিদামান, 
তাহা নহে; সমাঁজজীবনের উপরেও সমভাবে বিদ্যমান । আবার 
সমাজরক্ষা না হইলে বাক্তি-জীবন রক্ষা হয় না, স্ৃতরাৎ পরের দুঃখে 
সমবেদনা প্রভৃতি মূলতঃ বাক্তিজীবন র'গার অনুকুল । 

জীবন ছুঃখময় ; কেন না, ছঃখময়তাতেই জীবনের উন্নতি ও ভরসা । 
আবার জীবন ভ্ুঃখময় ; সেই জন্য জীবনে সুখের আবশ্যকতা । নছলে 
ছুঃখের ভারে জীবন টিকিত না; নইলে প্রকৃতির উদ্দেশ্ত বার্থ হইত। 
প্রকৃতির একি রকম খেয়াল বুঝ। যায় না; কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল 
এইরূপ । মন্দ করিয়। প্রকৃতি ভাল করে; ভাল করিবার জনা প্রকাতির 
মন্দ বাবহার ; মানুষের প্রতি দয়াবশতঃ পক্কৃতি এত নিষ্ঠুর! প্রকক- 
তির চরম উদ্দেশ্য কি বলা যায় না; বন্ধুশোকার্ত টেশিসন্‌ দেখিতে 
পান নাই, আমরাও পাই না; কেন না, বখনই দেখি ভাল, তখনই 
পরক্ষণেই দেখি মন্দ! স্থতরাৎ থেয়াল বাঁ লীল। বলিয়াই ানরন্ত 
থাকিতে হইবে । ্ 

জীবন ছুঃখময়, তাই মানুষে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় € এৃথ পায়। 
সুখ না পাইলে ধরাধামে সানথ টিকিত পা । * সুখের মাত্রা অধিক, কি 
দুঃখের মাত্রা অধিক, সে কথা আর তুল্ব না*। তাহার ঠিক উত্তর 
নাই । তবে ইহা স্বীকার্যা যে, খুঁজিলে সুখ মিলে । অন্ততঃ মানুষ সখের 
অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় ; এইটা ভাহার জীবনের একটা প্রপান কাজ; 
এবং অগত্যা সে সুখের স্ষ্টি করে ৷ যে যত উন্নত, তাহার তত ছুঃখ ঃ 
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তাহার তত সুখের দরকার ) না হইলে তাহার জীবন চলে নাঃ মোটের 
উপর সে তত সুখ খুঁজিয়া পায় । দুঃখের অনুভূতি যাহার তীস্ষ, তাহার 
নাম কবি ; কাজে* মোটের উপর কবির সুখের অন্ুভূতিও গুবল। 
সুখের জনা যে কতকগুলা সামগ্রী জগতের মধ্যে নির্দিষ্ট আছে, তাহা 
নহে। অমুক অমুক পদার্থগুলাই স্থখ দিবে, সুন্দর দেখাইবে, এমন 
কোন বিধান নাই ৷ মানুষ সম্মুখে বাহা পায়, তাহা হইতে স্থখ টানিয়া 
আনিতে 'চষ্টা করে। ভ্রব্যাদ্রব্য বিচার করে নাঃ বেখানে সেখানে, 
যখন তখন, সুখের আবিষ্কার করে। কতকগুলা পদার্থ আছে বটে, 
যাহাতে মাপারণ মান্মাত্রেই কিছু না-কিছু সুখ পায়, কিছু-না-কিছু 
লৌন্দধা দেখে ; উপরে তাহাদের উল্লেখ করিরাছি। এই পদার্থগুলা 
কোন-না-কোন রূপে জীবনরক্ষার পক্ষে জন্ুকুল, আশাপ্রদ । কিন্ত 
বাক্তবিশেষের  পন্দে এ সাধারণ নয়ম খাটে না? তাহাদের 
স্থখের বড়ত দরকার ১ তাই যাহা তাহা, যে সে পদার্থ হইতে তাহারা 
স্তখ শাকর্ষণ করে। তাহা জীবনের উপধোগী কি জীবনের, অন্তরায়, 
তাহা বিচার করিব'র অবকাশ পায় না! বিন! বিচারে তাহাকে মনের 
মত গড়িয়! লয়, তাহাতে সৌন্দধোর স্থষ্টি করে । জীবনের, পথে 
চলিতে চলিতে দুচোখে বাহা দেখে, তাহাই রঙিল চখমা পরিয়া 
রিল করিয়া দেখিরা লর$ কেন না সৌনর্ধযই তাহার পক্ষে 
আ'বস্তক ; বিগুদ্ধ সৌন্দর্য তাঁভার অবলম্বন বিশুদ্ধ স্ুখই তাঁর 
লক্ষা। যাহা বুঝিতে পারে, তাহাতে আনন্দ পায়; যাহা বুঝে না, 
তাহাতে জানন্দ পায় । * অনুক সময় বাহা বুঝা যায়, তার চেয়ে ধাহ! 
বুঝা যায় না, তাহাতেআনন্দ বেশী হর। স্তুল হিসাবে এটা সমস্যা । 
বিজ্ঞানবিৎ জগত্যন্ত্রের জটিলতা উদ্ঘাটন করিয়! বতই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার 
আবিষ্কার করেন,ব্মাবিষ্কৃত নিয়ম-প্রণালীকে ঘতই মন্তষ্যজীবনের সহায় 
করিয়! তুলেন, এক কথায় জগতের রহস্তকে যতই বুঝিতে চেষ্টা করেন 
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বা বুঝেন, ততই তিনি আনন্দ পান, সৌন্দর্য অনুভব করেন। আবার 
সেই ছূর্ভেদ্য রহস্তের যে ভাগটা কোন মতে আয়ত্ত হয় না, কোন মতে 
নিয়মের বশে আসে না, সে ভাগট!। আরও সুন্দর বলিয়! প্রতীয়মান 
হয়। আমর। সাধারণ মানুষে, যেটা বুঝি, তাহাতে বিশেষ আরাম 
পাই) আবার ষেটা বুঝি না, তাহাতে সময়ক্রমে আরও আরাম পাই। 
যাহা আপাততঃ নিয়মের বাহির, ইংরেজিতে যাহাকে মিরাকল বলে, 
তাহার প্রতি মানবমনের প্রবল আকর্ষণ বোধ করি এই জন্ত | অনির্দেশ্ত 
অতিপ্রাকৃত শক্তি সেই জন্ত সৌন্দর্যে মহীয়সী । অনেকের মতে 
বৈজ্ঞানিকগণ জগতের . রহস্ত উদঘাটন করিয়! সৌন্দষেযর বিনাশে 
নিযুক্ত আছেন। 

রামচন্িত্রে সীতানিব্বাসন অনেকের চোখে ভাল লাগে না, 
বিশেষতঃ আমাদের মত ইংরেজিওয়ালাদের কাছে ।” রামচরিত্রের এইটুকু 
ভাল বুঝা ঘায় না) এবং বোধ ভয় এই জন্যই ইহা সুন্দর | সমাজ- 
শক্তির 'প্রতিঘাঁতে মহৎ বাক্তির জীবনে সময়ে সময়ে এমন একটা! বিপ্লব 
উপস্থিত করে, যাহাতে তাহার জীবনের গতি কক্ষাভুষ্ট হইয়া যাঁয়। সামা- 
জিক জীবনের এই একট! ছর্ভেদ্য, সুশুরাং স্থন্দর রহস্ত | বাঁসস্তী দেবা 
রামকে,সম্মুখে পাইয়। নিরপরাঁধা সীতার নিব্বাসনের জনা যথেষ্ট তিরস্কার 
করিয়াছেন» কিন্তু তিনিই আবার রান-চরিত্রের এইটুকু বুঝিতে না 
পারিয়া অথচ রামচরিত্রের লোকৌত্তর গৌরবে অভিভুত »'়া 
বলিয়াছেন ;__বজ্ হইতে কঠোর, কুন্থুম হইতে কোমল, কে.১কীত্তর 
চরিত্র কে বুঝিতে পারে ? রা 

যাই. হউক পৌন্দধ্য ও তদন্ুতবজজাত সুণ্থ* নইলে মানুষের 
জীবনযাত্রা ছুঃসাঁধা হয়; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্ধ্যস্থজনে 
ক্ষমতা জন্মিয়াছে, এই অন্থমান বোধ করি অসঙ্গত নে এ 

সৌন্দরধ্যতত্বের আলোচনায় এই কয়টি কথা পাওয়া গেল। 
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(১) জীবের মধ্যে মনুষ্য হুশ সৌনদর্য-ভোগে অধিকারী । 

€২) সকলের আবার সৌনরধ্যপিপাঁসা ও সৌন্দর্য্-ভোগ-শক্কি 
সমান নহে। ইহ! অপেক্ষারুত উন্নত জীবনের লক্ষণ । | 

(৩) বৈচিত্র্যের সমাবেশে ও পরম্পরায় চৈতন্ভের অস্তিত্ব! সুতরাং 
চেতনের নিকট এরূপ বৈচিত্রোর আদর, ও যাহা বিচিত্র, চেতনের নিকট 
তাহা সুন্দর | 

(৪) কতকগুলি পদার্থ কোন না কোন রূপে জীবনের ও 
স্বাস্থ্যের অনুকূল । কতিপয় পদার্থ জীবনসমরে ভীতি ও নৈরাশ্ত 
দূর করিয়া আশ ও প্রফুল্পতা আনে । ইহার! সুন্দর । কতকগুলি 
পদার্থ মুখ্য ভাবে ব! গৌণ ভাবে জাতীয়জীবনের বা সমাজজীবনের 
অনুকুল, সমবেদনার ও পরার্থ বুদ্তির উদ্দীপক | ইহারাও সুন্দর | 

(৫) কিন্তু অনেক্রস্থলে বাক্তি-জীবন বা জাতীয় জীবনের স্ভিতি 
ৰা পুষ্টি বিষয়ে কোনরূপ আন্কুল্য করে না, অথচ অনেকের নিকট 
সুন্দর, এমন পদার্থ দেখা যায় । ইহারা সুন্দর কেন, স্থির কর] ছুষ্ষর | 

(৬) মানুষের অভিব্যক্তির সহিত ছুঃখবৃত্তি ফুটিয়া আসিতেছে । 
নিজের জন্য শঙ্কা ও পরের জন্য শঙ্কা ইহার যুল। এই ছুঃখবুত্তি 
ব্যক্তিজীবন রক্ষার ও জাতীয় জীবন রক্ষার অনুকুল | মন্থুষ্যপর্য্যায়ে বে 
বত উন্নত, দুঃখভোগ ঘটে তাহার তত বেশী । প্রমাণ রামায়ণ । 

(৭) দ্রঃখের উৎপত্তির সহিত সুখের উৎপত্তি ন। ঘটিলে মনুষ্য- 
জীবন ব। উন্নত মন্গষাজীবন টিকত না। তাই যেখানে সেখানে 
সুখ কুড়াইয়া পাইবার ক্ষমত্যু মানুষের জন্মিরাছে। কোথা সুখ 
পাইবে, কোথা পাইকে*না, তাহার লক্ষণ নির্দেশ করা সর্বত্র চলে না। 
যেখানে সুখ বা আনন্দ পাওয়া! যাঁয়, তাহাই সুন্দর | সাধারণতঃ 
যাহাদের ছুঃখানু ভ্শক্তি প্রবল, তাহাঁরাই অধিক সুন্দর জিনিষ দেখিতে 
পায়। ছুঃখের স্তায় সুন্দর সামগ্রী বোঁধ করি দ্বিতীয় নাই । 
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(৮) এই হিসাঁবে মানুষের মন সৌন্দর্যা স্থা্টি করে, অন্ুন্দরকে 
সুন্দর মৃত্তি দেয়। সৌন্দর্য কোন 'বস্তর প্রক্কতিগত ধর্ম নহে।* এট 
হিসাবে প্রাক্কৃতিক নির্বাচন জগৎকে স্থন্দর করিয়া তুলিয়াছে । 


আত্মার অবিনাশিতা 


কতকগুলি কথা আছে, বাহ। পুরাতন হইলেও চিরকাল নুতন থাকে । 
সেইরূপ একটি পুরাতন কথার অবতারণা এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ত 
বিষয়ের গৌরব বিবেচনায় পাঠকের ধৈর্ধা ভিক্ষার অদিকার আছে । 

মন্গষ্যের আত্মা সেই পুরান্তন বিষয় এবং এই পুরাতনের নৃতনত্ত 
শান অঞ্তধিত হইবে না? 

আত্মা আছে কিনা, জাত্ম! 'অবিনাশী কিনা, *এইহা লইয়া চিরাচরিত 
পক্ষতি-ক্রমে যথেচ্ছপরিমাণে বিউগ্ডা করা বাইতে পারে। আত্মার 
ধ্বংস সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই বিতগ্ডার ধ্বংস হষঈবার 
সম্ভাবন! নাই । 

ব্তগায় প্রবৃত্ত হবার পুরে “আত্মা” অর্থে আমরা কি বুকঝিব, সেটা 
পরিক্ষ£র করিয়া দেখা কর্তবা। রামের দৌষগুণ সম্বন্ধে তর্ক উপ্ণাস্তত 
হলে, রাম অর্গে ভার্গর রাম কি রঘুপতি রাম, ব্ামা ভাড়ি অথবা 
রামগিরি পর্বত, সেটা উভদ্ধ পক্ষে ষ্চির করিয়া না লইলে, বড় 4গু- 
অমবাহুল্য উপস্থিত হয় । 

দর্ভাগাক্রমে আত্মা কি বুঝায়, স্থির কর! কিছ ছুক্ষর। কেননা, 
পাঁচ জনে পাঁচ রকম বুঝেন, এবং একজনেও *সর্ধদ! সেই একরকমভ 
বুঝেন, তাহাও বল। যায় না। অনেকের মতে, বোধ করি পাধা- 
রণের মতে, আত্মা একরকম বায়বীয় পদার্থ, একরকম ক্ষ বায়ু 
অথব। ঈথর। প্রাচীন গ্রীষ্টান আচার্ষোরা অনেক স্থলেই আত্মাকে এই- 
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রূপ সৃক্ম জড়পদার্থরূপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। সে কালে যে সকল 
আত্ম! নাকি স্্ুরে কথা কহিয়া ভয় দেখাইত, একালে যে সকল আত্মা 
টেবিল উলটাইয়া তামাসা করে, তাহারাও বোধ করি এ শ্রেণীর | 
এমনও শুনা যায়, স্ুষুপ্তিকালে আত্ম শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। 
্বপ্রাবস্থায় অপরের আত্মা আসিয়া দ্রেখা দেয়; আধারে বা নিজ্জনে 
পাইলে মুতের আত্মা জাসিয়! ভয় দেখায়: হাই তুলিলে আত্মা 
মুখকোটরের নির্গমপথ পাইয়া হাওয়া খাইতে যায়; কখন বা! মাছির 
রূপ ধরিয়া মুখে প্রবেশ করে। আধুনিক প্োততাত্বিকগণের আত্মা 
দুর হইতে চিঠি পাঠায় । তীহাদের অনেকের সহিত বড় বড় আত্মার 
পারচর় ও সভ্ভাব আছে। এতাদুশ আত্মার সধ্বন্ধে আমাদের বক্তবা 
কিছুই নাই । এইরূপ সাকার অথবা বাম্পীয় অথবা ঈথারনিশ্মিত 
আত্মার নিকট আমরা উল্লেখমাজে বিদায় লইতে পারি । 

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একরূপ শুক্্মশরীরের উল্লেখ দেখা যায়। 
তাহা আত্মা নহে। দর্শনশাস্ত্রোন্ত আত্মাকে স্কুলশরীরী বা সুক্মশরীনী 
মনে করিবার কোন ৪ কারণ নাই। 

“মনুষ্য যেন জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বসন গ্রহণ করে, 
আত্মাও সেইরূপ পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নৃতন দেহ ধারণ করে 1” 
আত্মার অন্তান্থ লক্ষণ ও বিবরণ ত্যাগ করিয়া এই উতক্তিটিকে প্রাচীন 
ও অধুনাতন প্রচ, বিশ্বাসের স্থরূপবর্ণনা নিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। এই উক্তির ভিতরে কয়েকটি স্থল কথা পাওয়। যাঁয়। প্রথম, 
দেহ-বাতিরিক্ত ও দেহ-ল্লাশ্রয়ী ক্বার একটা কিছু আছে, যাহ! 
লইয়া জীবের পৃর্ণতা ॥ *দ্বিতীয়, দেহের ধবংসে অথবা মরণরূপ বিকারে 
“সই পদার্থ দেহ হইতে পৃথক্‌ হয়। তৃতীয়, পরে সেই পদার্থ অন্য দেহ 
আশ্রয় করিতে পাঞ্পে। এই দেহব্যতিরিক্ত ও দেহাশ্রয়ী পদার্থটি আত্ম! ) 
এবং এই আত্মার সম্বন্ধেই পূর্ববদেহের সহিত পরদেহের সম্বন্ধ। এক 

৪ 
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কথায়, আত্মা রহিয়া যায়; দেহ আত্মার পরিধেয় বসনের মত পরিত্যক্ত 
হইয়া থাকে । 

অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব ও দেহাস্তরাশ্রয় ( পুনর্জন্মগ্রহণ ), আত্মার এই 
তিনটি লক্ষণ এই উক্তিতে স্বীরূত হইয়াছে । আত্মা মন্ুষ্যদেহ ভিন্ন 
অহ দেহও ধারণ করিতে পারে; স্থতরাং মন্ষেটতর জীবেও আত্ম 
বর্তমান । 

আত্মার নাশ নাই ; তবে ইহা পুনরায় জন্মগ্রহণ অথবা দেহাস্তরা- 
শ্রয় হইতে কোনরূপে - নিষ্কৃতি লাভ করিতে কখন কখন সমর্থ হয়। 
তাহাকে নাশ বলা যায় না) তবে নির্বাণ বা মোক্ষ এইরূপ কোন 
অভিধান দেওয়া যাইতে পারে। নির্বাণ ব; মোক্ষ কিরূপ, তাহার 
সম্বন্ধে পণ্ডিতগণমধ্যে মতভেদ আছে । 

জীবনকালে অনুষ্ঠিত কশ্মান্থসারে মৃত্ার পর আত্মা কখনও স্বর্গনরক 
ভোগ করে ও কখনও বঝ! দেহাস্তর গ্রহণ করে, হিন্দু জাতির প্রচলিত 
বিশ্বাস এইরূপ 

উল্লিখিত হিন্দুশব্দে সাধারণ হিন্দু বুবিয়াছি। হিন্দু দার্শনিক এই 
হিন্দুশব্ববাচ) নহেন। 

“হিন্দুর স্থায় শ্রীষ্টানাদিও আত্মার অস্তিত্ব ও অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন । 
তবে তাহারা আত্মার দেহাস্তরা শ্রয় বা পুনভন্মগ্রহণটা বোধ করি স্বীকার 
করেন না, এবং মনুষ্য ভিন্ন ইতর জীবকে আত্মার অধিকান* করিতে 
চাহেন না| 

ইহাদের মতে আত্মা মৃত্যুর গর নিক্লাশ্রয়তাবে কোনও না! কোনও 
রূপে শেষবিচারদিনের প্রতীক্ষায় রহে। বিচারশেষে বন্মান্্গারে 
স্বর্গে বা নরকে প্রেরিত হইয়। সুখদুঃখভাগী হইতে পারে । মোক্ষ বা 
নির্বাণ শুনিলে ইহীরা রাঁগিয়া উঠেন, এবং তাহাকে* ধ্বংসেরই রূপান্তর 
বলিয়! নির্দেশ করেন। 


আত্মার অবিনাশিত। ৫১ 


যাহাই হউক, হিন্দু ও অখিন্দু উভয়ের মধ্যে মোটা কথা কয়েকটাতে 
মিল*মাছে। দেহ ছাড়া আত্মা বলিয়া একটা কিছু আছে; সেটা 
দেহাস্তেও রহে ; এবং তাহার অন্ত পরিচয় না জানিলেও এইটুকু তাহার 
সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, স্ুখছুঃখভোগটা| তাহারই নিজস্ব অধিকার । 

আত্মর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার আবশ্তক। বিচারে 
যুক্তিমার্গই আমাদের আশ্রয় । সন্প্রদায়বিশেষের নিকট, বিশেষতঃ 
রীষ্টানদের নিকট, একটা শান্ত্বহিভূতি যুক্তির পন্থা! শুনিতে পাওয়া যায়, 
এস্তলে তাঁহার একবার উল্লেখ আবশ্তঠক। 

ইহারা এইরূপ বলেন, দেহ ব্যতীত মানুষের আর কিছুই নাই, এ বড় 
ভীষণ কল্পনা । দেহ ফুরাইলে সব ফুরাইল, মনে করিলে ছুঃখের ছঃস- 
হতা৷ ও মরণের বিভীষিকা আরও ছুঃসহু ও ভীষণ হইয়া ঈাড়ায়। মানু- 
ষের পক্ষে সাত্বনা আর কিছুই থাকে না । অতএব যে ব্যক্তি বলে, দেহ 
ছাড়া আত্মা নাই, সে মন্ুব্যজাতির শত্র। আবার আত্মা অন্বীকার 
করিলে পাঁপের নিষেধক ও পুণ্যের উদ্বোধক বিশেষ কিছু থাকে না। 
একরকমে দিন কয়টা কাটাইতে পারিলেই যেখানে ফাকি দ্রেওয়া চলে, 
সেখানে পাপপুণ্য লইয়। হাঙ্গাম৷ চলে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মার 
অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে গামর ও পাপিষ্ঠ ও সমাজত্রোহী। মরিয়া 
গেলে সব ফুরাইবে, মানুষের মন কি তাহা চায়? তোমার অস্তরাতআ৷ 
কি বলে? 

এইরূপ বিচাঁরঞ্রণালী যুক্তির অপলাপমাত্র। মৃত্যুর পর সব 
ফুরাইবে, শ্বীকাঁর করিতে তমার কষ্ট হইতে পারে; এবং সেরূপ 
স্বীকারে সমাজের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিন্তু এইরূপ যুক্তি দ্বার! 
সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা ঘেরতর ছুঃসাহসের পরিচয়। সত্য কাহারও 
ইষ্টানিষ্টের অপেক্ষা রাখে না । 

যাহারা আপন মত কোন না কোন উপায়ে প্রতিষ্টিত দেখিতে 


৫২ জিজ্ঞাস! 


চাহেন, তাহারা ইহা অপেক্ষাও স্থবিধাজনক 9 ফলগ্রাদ যুক্তি অবলঙ্খন 


করিলেই পারেন । বলিলেই হইল, আমার মত অবলম্বন কর, নচেৎ 


লগুড়। এই শেষোক্ত আতশুফলগ্রদ বিচারপ্রণালী০ যে সময়ক্রমে 


ব্যবহৃত না হইয়াছে, এমন নহে । ইতিহাস সাক্ষী । 

আমরা অন্তপ নাচন, অবলঙ্ছন করিব, যাহা সুস্থ মানব- 
বৃদ্ধি, বিশুদ্ধ বিচারপ্রণালী বলিয়া গ্রহণ করিয়া! আমিতেছে | 

এই শান্ত্রসক্মত প্রণালী মতে আমরা কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ সতা ও 
কতিপয় জংজ্ঞা লইয়া বিচার আরম্ভ করি। স্বতঃসিদ্ধ সতা অর্থে যে 
সকল সতা সকলেই মানিয়া লয়েন, কাহার ৭ মানিতে আপন্তি নাউ | 
সেই সকল সত্য প্রমাণনিরপেক্ষ ব। প্রমাণাতীত ; তাহ! প্রমাণের অপেক্ষ! 
রাখেনা, কেন না সকলেই তাহার সতাতা নিব্বিবাদে স্বীকার করেন : 
প্রমাণাতীত, কেন না তাহা আমরা সপ্রমাণ করিবার উপায় দেখিনা, 
সে গুলিস্দীকার করিয়। না লইলে বিচার অসাঁধা হয়। এই সকল 
স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকলেই স্বীকার করেন; অন্ততঃ স্থস্ত মান্থুষমাত্রেত 
মানিয়া লয়েন ঃ না মানিলে জীবনযাত্রা অসাধ্য হয় ; পদে পদে ঠেকিতে 
হয় যে ব্যক্তি মানিতে চাহে না, তাহাকে আমরা অসুস্থ বলিঘা, 
মানসিক বিকারগ্রস্ত বলিয়া, পাঁগল বলিয়া, নির্দিষ্ট করি। 

আর সংজ্ঞা অর্থে নাম। বিচারের আরস্তে যেমন ক কগুলি 
স্থতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিয়া! লইতে "হয়, সেরূপ কতক সংজ্ঞা 
বা নাম শ্টির করিয়া লইতে হয়| নতুধা আমার কথা অপরকে বুঝ(ন 
চলে না। স্বতঃসিদ্ধ সত্যের স্বীকারে সকলেই বাধা, আমার নিকট 
যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তোমার নিকট তাহা স্বতঃসিদ্ব। সংজ্ঞাটা ইচ্ছামত 
প্রদত্ত ; আমি যে জিনিষের যে সংজ্ঞা বা আখ্যা দিলাম, তুণ্ম সে 
জিনিষেশ্ব সে সংজ্ঞা বা আখ্য। দিতে পার বা! না পার; এবিষয়ে আমি 


তোমাঁকে বাধ্য করিতে পারি না। তবে কিন! প্রত্যেক ব্যক্তি একই 


আত্মার অবিনাশিত! ৫৩ 


জিনষের জন্য যদি আপন ইচ্ছামত বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেন, তাহা 
, হইলে মানুষে মান্ধষে কথাবার্তা, ভাঁববিনিময় চলে না; বিচার ত 
চলেই নাঁ। সেই জন্ত নাম লইর়] বিবাদ না৷ করিয়া! সকলে কতিপয় 
নির্দিষ্ট সংজ্ঞা মানিয়৷ লইলে সকলেরই সুবিধা হয়। 

অনেক সময়ে সংজ্ঞায় ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যে একটু গোল উপস্থিত হয়। 
অনেক সময় আমর! যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে করি, প্রত 
পক্ষে তাহা! সংজ্ঞামাত্র । একটা উদাহরণ লওয়। যাঁউক। ইউক্রিডের 
জ্যামিতিপান্ত্রে একটি স্বতঃসিদ্ধের উল্লেখ আছে) অ্বংশের অপেক্ষ। পূর্ণ 
বুহৎ। আপাততঃ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া বোধ হয়ঃ অংশের 
অপেক্ষা পুর্ণ বড় হবেই ; কে ইহা অস্বীকার করিবে? যে অস্বীকার 
করিবে, সে পাগল । কিন্তু বস্ততঃ উহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; হা 
সংজ্ঞামাত্র । পুণ অপেক্ষা যাহ! ছোট, তাহাকেই আমরা অংশ এই 
নাম বা এই' সংজ্ঞা দিয়া থাকি । অংশের অপেক্ষা যাহা বড়, তাহাকেই 
পূর্ণ আখা। দিয়া থাকি । এই নাম দেওয়া আমার ইচ্ছাধীন ! ইহা, 
একটা ভাষার খেয়াল মাত্র । বদি গাঁছকেই আমরা অংশ নাম দিতাম, 
আর ডালকে পুর্ণ আখা। দিতাম, তাহ। হলে পুর্ণ অংশের চেয়ে ছোট 
হইয়। যাইত | কিন্তু আমরা বড় গাছকেই পুর্ণ বলিয়া থাকি, ছোট 
ডালকেত তাহার অংশ বলি। কেন বলি? একটা কিছু ত বাঁলতেই 
হইবে পুঝ্র পিতাম্হেরা, ধাহারা ভাষার স্ষ্টি করিয়াছিলেন বা ভাষা 
প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার। এরূপ নাম দিয়াছিলেন ; তাহাদের 
প্রদন্ত নাম, তাহাদের প্রদন্ত সংজ্ঞা, তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা, আমরা 
সকলে নির্বববাদে গ্রীচণ “করিয়া আসিতেছি, এই মাত্র । অতএব, পুর্ণ 
অংশের চেয়ে বড়, ইহা! স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; ইভা পূর্ণ ও অংশ এই 
দুইটি শবের সর্ধজনহ্ষীকৃত অর্থ হইতেই স্বীকার্ধা। হাত পা শরীরের 
অংশ, ইহা স্বতঃসদ্ধ সত্য নহে; ইহা শরীরের ইচ্ছাদত্ত সংজ্ঞা হইতে 


৫৪ জিজ্ঞাস! 


আয়ে । হাত পা নাক মুখ প্রভৃতির যে সমষ্টি, তাহাকেই যখন আমরা 
শরীর আখথা। দিয়াছি, তখন হাত প' প্রভৃতি শরীরের অংশ ত হবেই । 
শরীরের এই সংজ্ঞ। আমরা সকলেই ইচ্ছাপুর্বক স্বীকার করিয়া লই- 
য়াছি। কাজেই ইহা সংজ্ঞামাত্র; ইহ! স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণনিরপেক্ষ 
সতা নহে। 

কোন্টা স্বতঃসিদ্ধ সতা আর কোন্ট! সেচ্ছাপ্রদতত সংজ্ঞা, উহ! 
স্থির করিয়! না লইলে দার্শনিক বিচারে পদে পদে পদস্থলনের সম্তাবন! 
থাকে ৷ সেই জন্ত এখানে এতটা ভূমিকার প্রয়োজন হইল 

সম্মুখে গাছ দেখিতেষ্টি ; দেখিতেছি বলিয়াই এ খানে গাছ 
রহিয়াছে একথা পুর! সাহসের সচিত বল! বায় না। কেননা! মরীচিকা, 
প্রতিবিশ্ব, স্বপ্ন, মানসিক অস্থান্তা বা বিকার, এই সকলে অনেক সময়ে 
গাঁছের ভ্রান্তি জন্মাছিতে পারে, অথচ সেখানে গাছ নাউ । আমার সকল 
উদ্জিয় বদি একযোগে সাক্ষা দেয় যে এখানে গাছ আছে, তাহাতে? 
,গাঁছের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না । অন্ত পাঁচ জনে সাক্ষ্য দিলে€ প্রতিপন্ন 
হয়কিনা বল! কঠিন। তবে আমি গাছ দেখিতেছি, একথ!। সকল 
সমঝে সকল অবস্থাতেই বোধ করি সাহসের সহিত বল! খাইতে পারে 1 
আফিমের নেশায় আমি যখন বিড়ালকে হাতী মনে করি, তখন হাতীর 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু আমারু যে হাতী-বুদ্ধি জন্মিতেছে, লাহাতে 
ন্দেহমাত্র নাই । স্বপ্র্ হউক আর বিকারই হউক, মার যে 
রূপ বোঁধ হইতেছে, ইহা একটা সত্য কথা; ত্র বোধট্ুকু সতা, 
উহাতে কাহার৪ আপন্তি সম্ভবে নাঁ। এই বোধ বা অনুভূতি বা 
জ্ঞানকে সকলেই সব্ধবাদিসম্মতিক্রমে স্বতঃসিদ্ধ 'সতা রূপে গ্রহণ করিতে 
আপত্তি করিবেন না। প্রহাতী আছে বা ধর গাছ আছে, উহা সত্য 
না হইতেও পারে, কিন্তু আমার এরূপ প্রতীতি হইতেছে, উহ] 
স্বতঃসিদ্ধ সত্য। 


আত্মার অবিনাশিতা ৫৫ 


গাছ দেখিতেছি ইহা ঠিক। কিন্তু ইহার ভিতরেও 'একটু গোল 
আরে । একট! কিছু বিশেষরকম বোধ জন্মিতেছে, এবং সেই 
বোধটির আমি নাম দিয়াছি "গাছ দেখা”, এই পধ্যস্ত ঠিকৃ। প্রতায় 
একটা! জন্মিতেছে, এই টুকু স্বত:সিদ্ধ ; গাছ দেখাটা তাহার, অর্থাৎ 
সেই প্রত্যয়ের সংজ্ঞা | একট! প্রতায় জন্মিতেছে এবং সেই প্রত্যয়ের 
একটা বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি, যদ্দ্ীরা এই প্রতীতিকে অন্ত 
প্রতীতি হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইতে পাঁরি ; এই পর্য্যস্ত আমার 
বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে । 

প্থশ্ন উঠিতে পারে, প্রতীতিই যে জন্মিতেছে, তাঁহার প্রমাণ কি? সেই 
জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিব, যে, ইহার প্রমাণ 
নাই? স্বীকার করিতে চাও, ত এই মূল স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে আর 
পাচটা কথা তুলিয়! তোমার সহিত কথাবার্তী বিচারবিতর্ক করিতে ওস্বত 
আছি। আর ইহা যদি অস্বীকার কর, তবে এই খানেই নিরস্ত 
হঈতে হইবে । যুক্তি অবলঙ্গনে শেষ সীমায় একটা মূল সত্যে 
পৌছিতে হইবেই; আপনার প্রতায়ের অস্তিত্ব, সেই মূল সহ্য। 
হা উলটাইলে আর কিছু থাকিবে নাঁ। অথচ সকলেই ইহার 
অন্তিত্ব শ্বীকার করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন । কোথাও ব 
ঠগিতে হয়, আঁধকাংশ স্থলে ঠগিতে হয় না, তাহাতে কিছু বায় 
আসে ন!। 

তবেই স্বীকার্ধা, সম্প্রতি একটা বিশেষ লক্ষণ-লক্ষিত জ্ঞান জন্মিতেছে, 
যাহার সংজ্ঞ। দিতে গিয়া*আমি বলি "গাছ দেখিতেছি” । সেইরূপ আরও 
বিশেষ বিশেষ সংঙ্ীবিশিষ্ট বিবিধ জ্ঞান জন্মিতেছে । যথা, এ হাতী 
দেখিতেছি, এ বাড়ী দেখিতেছি, এই তোমাকে দেখিতেছি, ই শ্ব্ব 
শুনিতেছি, এই ারম বুঝিতেছি, এই চলিতেছি, খাইতেছি, ইত্যাদি। 
অপিচ, হাসিতেছি, কাদিতেছি, ভয়, ছঃণ, দ্বৃণা, লজ্জা, ক্ষুধা, শীত অনু- 


৫৬ জিজ্ঞান! 


ভব করিতেছি । এইরূপ কতকগুলা বিবিধ জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, অন্ু- 

ভূতি জন্মিতেছে, ইহা শ্বতঃসিদ্ধ সতা বলিযা স্থীকার্ধ্য। 
আরও কিছু স্বীকা্ধ্য রহিয়াছে । কতকগুলি জ্ঞান ও অনুভূত 

জন্মিতেছে, কেবল তাহাই নহে। এই জ্ঞান গুলির মধ্যে পরস্পর একটা 


সবন্ধের গ্রতীতিও জন্মিতেছে । অথবা এমন আর একটা প্রতায় 


জন্মিতেছে, যাহার সংজ্ঞা সেই সমুদায়ের মধো সন্বন্ধান্থভব । 

এই সম্বন্ধ আবার নানাবিধ । এই বিবিধ জ্ঞানসমূহের বা £ত্যয়- 
সমৃহের মধো যে নানাবিধ সম্বন্ধ দেখিতে পাতি, তাহার মধো একটা 
সম্বন্ধে সংঙ্ঞ৷ সাদপ্ত ! আর একটা সম্বন্থের সংজ্ঞা ভেদ । সাদৃপ্তা ও ভেদ 
অনুসারে সমুদয় প্রতায় গুলিকে সাঁজাইবার ও চিনিয়৷ লইবার শক্তি 
আমাতে বর্তমান, একথাটিও স্থীকার্ধা। এই সাদৃশ্তবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি 
অনুসারে কতকগুলি গ্রতায়ের সংজ্ঞ! দেখা, কতকগুালর সংজ্ঞা শোনা, 
কতকগুগির সংজ্ঞা প্রাণ, কতকগুলির স্পর্শ । আবার দেখার মধোও এ 
অনুসারে লাল দেখা, নীল দেখা, গেট দেখা, বড় দেখ, গোল দেখা, 
চেপটা৷ দেখ। ইত্যাদি আছে । এই রূপ অন্তাগ্ত জ্ঞান € অন্ুভু তর 
পক্ষেও, এই খানে এই কুকুর দেখিতোছ, এ খানে এ গরু দেখিতে ছ, 
এই ভুইটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রত্যয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্ত আছে । তাহার 
সংজ্ঞা দর্শন । একটা ভেদ আছে, বাহার দরুণ একটার নাম কুকুর 2 ধঃ, 
আর একটার নাম গর দেখা; একটার নাস এইখানে, আর একট. ॥ নাম 
এখানে । ফলে আমার পীচরকম পপ্রতার যেমন আছে, তাহাদের মধ্যে 
সাদৃশ্ত বন্ধ ও ভেদসন্বন্ধ নিরূপণ রূপ 'আর.একটা! প্রত্যর৪ আছে । 

না থাকিলে কি হইত? যদি সকল জ্ঞানই আর্মি একাকার দেখিতাম, 
যদি তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছুই না বুবিতাম, তাহ! হলে কি হইত ? 
দশন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্বাদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ইচ্ছা, ধ্রীতি সব একা- 
কার হইয়া, নীল গীত হরিত, শ্বেত কৃষ্ণ, আলে! আধার, সব এক হইয়া, 


আত্মার অবিনাশিতা। ৫৭ 


একটা কিন্তৃতকিমাকার আস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব দীড়াইত। মনে কর, 
চিন্তা * নাই, ভাবনা নাই, ভর নাই, আনন্দ নাই, সখ নাই, দুঃখ নাই, 
দ্রাণ নাহ, স্পর্শ নাই, শ্রবণ নাই, কেবল আঁধার আর আধার আর 
আঁধার, অথব। আলে! আর আলো আর আলো, অথবা নীল 
আর নীল আর নীল--কেবলই নীল, ভথবা গীত আর পীত আর 
পীত__কেবলই গীত। এইরূপ একাকার আস্তত্বে ও নাস্তিত্বে 
তফাত করা আমাদের বুদ্ধতে আইগে না। অর্থাৎ সকল জ্ঞান ও 
সকণ অন্গভূ£তি একাকার হইলে আমার «এ জানরাশি হয়ত 
থাকিত ও আমিও হয়ত থাকিতাম। কস্ত আমার ব| আমার 
জ্ঞানের আন্তত্ব নিরূপণের উপায় কিছু থাঁকত না । যদি কিছু থাকত, 
তাহ! আমাদের বর্তমান বুদ্ধির স্ুতরাৎ বিচারপ্রণালীর অতীত। 
ফলে, এইরূপ আঁন্তত্ব আর নাস্তিত্বর একহ রকম কথা । 

আবার মনে কর, জ্ঞানে জ্ঞানে কোন সাদৃশ্ত নাই । প্রত্যেক অন্ন 
ভূতিহ অপর অন্ত্ভাঁত হইতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্বাংশে বিসদৃশ । একবার 
যাহা! অনুভব হইল» তাহাকে আর দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় না। 
প্রতীতিমধ্যে পরস্পর কোনা মল নাই, স্থতরাৎ কাহাকেও চানয়! 
লইবার উপায় নাই কাহারও আঁন্তত্বের পরিচয় দিবার যো নাই ( 
এরূপ স্থুণে সংজ্ঞামাঞ অসম্ভব, পারচয়মাত্র অসম্ভব হইয়া দীড়াইত | 
এরূপ ক্ষেত্রেও অস্তিত্বে ও নাস্তত্বে ভেদ করবার শক্তি আমাদের 
থাকিত না। 

এহখানে একটু সাবধ্বন হুইতে হইবে । পথ এমনই পিচ্ছিল যে 
পদে পদে পদস্থলনের সম্ভবন! । গাছ দেখিতেছি, বলিলে একটা বিশেষ 
*ক্ষণযুক্ত বোধের অস্তিত্বই প্রমাণ করে, বোধের বাহিরে তাহার কারণ” 
স্বরূপ কোন পদার্থের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বতঃ প্রাতপনমী করে না। আর 
এহটুকু প্রমাণ করে, যে পুরে পুরে এইব্ূপই একটা বোধ জন্মিয়াছিল, 
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যাহার সহিত সাদৃশ্ত দেখিয়া ও মিলাইয়া এই বর্তমান বোধটাকেও 
তৎ্সদূশ ঠাহর করিতেছি, ও সেই বোধকে 9 বর্তমান বোধকে সঞ্জাতীয় 
অনুভব করিয়া! একটা স্ুনির্দেগ্ঠ-লক্ষণাক্রাস্ত স্থির করিয়া "গাছ দেখা” 
এন নাম দতেছি । আর একটু দেখা যাউক । “গাছ দেখিতেছি”, বলিলে 
যেমন সেই প্রত্যয় চাড়া প্রত্যয়ের বাহিরে গাছনামক পদার্থের অস্তিত্ব 
স্বতঃ প্রতিপন্ন হইল না, সেইরূপ জ্ঞানে জ্ঞানে বা অন্্ুভবে অন্কুভবে যে 
সাদৃশ্ত দেখিতেডি বা ভেদ বোধ করিতেছি, তাহাতে আগার সেই সাদৃস্ত- 
বুদ্ধি-দংজ্ঞক অনুভব *9 ভেদবুদ্ধিসংজ্ঞক মন্ুভবেরই অস্তিত্ব প্রমাণ হইল, 
বস্ততই যে আমার অনুভূতি ছাড়ায়! প্রতায়ে প্রত্যয়ে মিল আছে, ও 
অনুভূতিতে অনুভূতিতে ভেদ আছে, তাহা প্রতিপন্ন হহল না। 
এইরূপ সাদৃশ্ত আছে ও ভেদ আছে, আমি বোধ করি ও ধরিয়া লই 
এবং সেইরূপ ধরিয়া লওয়াতেই আমার নিজের অস্তিত্ব '্রতিষ্িত। 
যদি এইরূপ কোধ না করিতাম, যদি আমার সকল '্্রত্যয়ই একাকার 
বুঝিতাম, অথব। কোন প্রত্যয়ের সহিত অপর প্রত্যয়ের কোন মিল 
ন| দ্েখিতাম, তাহা হইলে আমিই বা খাকিতাম কোথা, আর কেই বা 
থাক্ষিত কোথ। ? আমাকে ছাড়িয়া, আমার অনুভূতি ছাড়িয়া, তাহার 
বাহিরে একটা কিছু আছে, এইরূপ মনে কাঁরলে, এইরূপ কল্পনা করিলে 
আমার সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিকই আছে, এক জোর 
করিয়া বলিবার আমার কোন অধিকার নাই । 

কতদুরে দীড়াইল, দেখা যাউক। কতকগুলি জ্ঞান আছে, ও 
তাহাদের মধো সাদৃহ্ত-ভেদ-সন্বন্ধ এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট একটা প্রতীতি 
আছে | এই পর্য্যন্তের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকাঁধ্য ; অন্যথা বিচার চলে 
না ও কিছুই থাকে না। ইহার অধিক কোন বিষয়ের অন্তিত্বস্বীকারে 
সম্প্রতি দরকার নাই | এই যে সাদৃশ্ত-সম্বন্ধের ও ভেঁদ-সঙ্বন্ধের প্রতীতি 
জন্মে, ইহা! লইয়াই চৈতন্য ; অথব! ইহার অপর সংজ্ঞাই, জ্ঞানের প্রবাহ 
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বা চৈতন্টের ধারা । এই গ্রতীতি আছে, তাই যাহাকে চৈতন্য বলি, 
তাহ' আছে; এই প্রতীতি না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারিত, কিন্তু 
সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আমর! জানিতে পারিতাম না, অর্থাৎ চৈতন্ত 
থাকিত না । গা স্বপ্রহীন স্ুষুখ্ির অবস্থায় জ্ঞান আমাদের থাকিতে 
পারে, অথবা থাকিতে না পারে; কিন্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব তখন বুঝিতে 
প্মরি না, অর্থাৎ তখন চেতন! থাকে না। যতক্ষণ চেতন1 থাকে, 
ততক্ষণ জ্ঞানের অস্তিত্বের উপলব্ধি হর, অর্থাৎ গতক্ষণ বর্তমান 
জ্ঞানকে আর পীচটা জ্ঞানের সদৃশ অথবা বিসদুশ *বলিয়া বুঝিয়া লই 
জ্ঞানদমূহের একটা ধারাবাহিকতা অন্থভন করি! এবং এরূপ কি 
বল! চলে না যে এই কোথাও কিএদ্*শে সদূশ রূপে ৭ কোথাও কিয় 
ংশে বিসদৃশরূপে প্রতীত এই জ্ঞানসমূহের যে সমষ্টি, তাহার£ নাম 
অথবা “অভিধান” অথব! সংজ্ঞাউ “আত্মা অথবা “আমি? ? 

এই অর্গে আখি আডি '9 আমার আত্মা আছে। ইহা স্বীকার্যা । 
ইহ স্বতঃসিদ্ধ। অন্য অর্গে আত্ম আছে কিনা, তাহা শিচার্ধ্য 
এবং এই অর্থবুক্ত আত্মা ছাড়িয়। আর কিছু কোথাও আছে কিনা, 
সাহা বিচার্ধা। মূল যে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণনিরপেক্ষ 
প্রমাণাতাশ সতা স্ত্ীকার করিয়া লওয়া গেল, তাহার অতিরিক্ত অন্ত 
কিছুর 'অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক কিনা, স্ঘথব! এই কয়টি মূল স্বতঃসিদ্দের 
সহিত কতকগুলি হাতগড়! সংজ্ঞ। যোগ করিলেই বিশ্বজগতের সমস্তাটা 
এক রকম বুঝা যাইতে পারে কি না, তাহা বিচাধ্য। 

সাদৃশ্তবুদ্ধি ৪ ভেদদুদ্ধির কথা বলিয়াছি। এই সাদৃশ্তবুদ্ধি ও 
ভেদবুদ্ধি নানাবিধ ও নানাকার। যেমন দৃষ্িজ্ঞান ও স্পর্শজ্ঞান দ্বিবিধ 
প্রতায়। দৃষ্টিজ্ঞনের মধ্যে আবার বর্ণজ্ঞান ও আক্কৃতিজ্ঞান ! 
বর্ণজ্ঞানের ভিতর যাবার নীলজ্ঞান, পীতজ্ঞান ইত্যাদি । আকৃতির 
মধ্য ত্রিকোণ চতুষ্কোণ, বৃত্ত বর্তুল ইত্যাদি বহুবিধ প্রত্যয় । এই সাদা 
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কুকুরটা, এই সাদা গরুটা, এই ছুই জ্ঞানের মধ্যে সহত্র বিভেদ সত্তেও 
একটা সাদৃশ্ত ঝুঝ, উভয়েই সাদা, ও উভয়েই গরু, অর্থাৎ উভদ্মেরই 
চারি চার প। 9 ছুই ছুই কাণ, উভয়েই হা্থা ডাকে, ইত্যাদি । 

জ্ঞানদমূহের মধ্যে একট বড় রহস্তময় সহ্ন্ধ আছে । এখানে 
তাহার উল্লেখ করিতে হইল । সম্মুখে যে এই কুকুর দেখিতেছি, সেই 
কুকুরই আমার পার্থ আসিল। সম্মুখে দেখিতেছি ও পার্থে দেখিতেষ্ছি, 
এই ছুইটি বিসদৃশ জ্ঞান। ইহাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্ত মাছে । এটাও 
কুকুর দেখ|, ওটাও কুকুর দেখ! ; এ" এই কুকুর-দেখায় ও ওই কুকুর- 
দেখায় অন্ত কোন পার্থকা অনুভব করিতেছি না। কেবল একটা! 
মাত্র পার্ঘকা অনুভব করিতেছি ; সম্মুখে কুকুর দেখিবার সময় আর 
যাহা যাহা দেখিতেছি, পার্খে দোখবার সময় সেই সেই বন্ত দেখিতেছি 
ন/। সেই পার্থকোর সংজ্ঞ! দিয়াছি স্তানগত বা দেশগত ভেদ । জ্ঞান 
ছুইটা সন্দাংশে অনুরূপ, কেবল এই একটামাত্র ভেদবোধ জন্মতেছে ; 
এই ভেদের একটা অংজ্ঞা আবশ্যক ; তাই দেশ, স্থান, ব। অবাস্থৃতি 
তাহার সংজ্ঞা ; তাই সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, উদ্দে। নিশ্রে, 
দুরে, সমীপে ইত্যাদি সংজ্ঞ! দ্বারা আমরা বাভন্ন প্র হায়ের একটা নিদিষ্ট 
বিষয়ে বিভেদ নির্দেশ করিয়া থাকি। যেমন বর্ণবুদ্ধি, শ্রতিবুদ্ধি, 
ভ্রাণবুদ্ধি, আমার বুদ্ধিমাত্র, এ দেশবুদ্ধিগ পেই হিপাবে " এার 
বুদ্ধিমাত্র; বস্ততই যে আমার বাহিরে সন্বুখে ৪ পশ্চাতে, ডানে ৪ 
বামে দেশনামক একট। পদার্থ বিস্তুত রহিয়াছে, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই | একখানা আরাশ সন্ম,খে দরিলেই বুঝা বাইবে যে 
দেশবুদ্ধি থাকিলেই দেশ থাকে না। আরশির পশ্চাতে বিস্তীর্ণ 
বিবিধবস্তসমন্থিত দেশ রহিয়াছে মনে হয়, কিন্তু কেবল মনে হয় মাত্র; 
উহ্ভা অস্তিত্বহীন। ভাম্থরক সিংহের ও মাংসলোভী কুকুরের গল্প 
মনে কর। 
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দেশের পর কাল। এক্ষণে যে কুকুর খানে দেখিতেছি, কলা সেই 
কুকুরুসেই খানে দেখিয়াছিলাম। এ স্থলেও এই ছুইটা কুকুরদশন 
রূপ বোধের মধ্যে অন্তা কোন বিভেদ না দেখি, স্ততঃ একটা বিভেদ 
দেখিতেছি; সেই বিভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্তক। সেই সংজ্ঞা 
কালগত বিভেদ । প্রথম জ্ঞানটা আর আর যে যে জ্ঞানের সহকারে 
আসির়াছিল, দ্বি তীয়টা ঠিক সেই পেই জ্ঞানের সহকারে আসে নাই । 
প্রথম কুকুর দেখিবার সঙ্গে পঙ্গে রামকে দোখয়াভিলাম, হরিকে দেখিয়া- 
ছিলাম, নবীনকে দেখিয়াছিলাম। দ্বিতীক্ববাবু কিন্তু গদাধর ও 
বনমালীকে দেখিতেভি । তখন ক্ুর্যা দেখিয়াঁডিলাম মাথার উপর ; এখন 
স্র্ধা অস্তাবলন্বী দেথখিতেছি। এই যে বিভেদ, ইহাই কালগত বিভেদ । 
দেশবুদ্ধির হায় কানবুদ্ধিও আমার চৈতন্তের উপাধি; বন্ততই যে 
কাল নামক একটা কিছু বর্তমান আছে, আমি বখন ছিলাম না তখন 
কাল ছিল, আমি থাকিব না অথচ কাল থাকিবে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। 

পাচ রকম বোধ আছে, পুৰ্ধেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি । যথা বর্ণ- 
বোধ, আকৃতিবোধ, শ্রুতিবোধ, স্বাদবোধ, ভ্রাণবোধ | তেমনি দ্রেশবোধ 
ও কালবোধ | শেষ দুটিকে আন্তান্ত বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতত্্- 
প্রকৃতিক ও ভিন্নজাতীয় স্থির করিয়। একট। বিকট রহস্তের ত্ষ্টি করিবার 
সম্যক কারণ দেখি না। 

হাত, পা, মাথা, বক্ষ, উদর ইত্যাদির সমষ্টিতে শরীর । হানডও শরীর 
নহে, পাও শরীর নহে, একাঁএক তাহারা সমগ্র শরীরের অংশমাত্র | 
তবে সকলকে জড়াইয়া ,সকল্ের সমষ্টিতে শরীর । হাতি পা হইতে 
পৃথক্‌, মাথা উদর হইতৈ পৃথক্‌, শ্বাসযন্ত্র স্পিড হইতে পৃথক্‌; অথচ 
উহাদের পরস্পরের মধো একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একটার কাজ 
বন্ধ হইলে অনেক্ধ সমরে অন্তের কাজ বন্ধ হয়। একটায় আঘাত 
লাগিলে অনেক সময়ে অন্তে আঘাত পায়, এইরূপ পরস্পর সন্বন্ধযুক্ত 


৬২... জিজ্ঞাসা 


'বয়বসম্টিকে শরীর বল! যায় । সেইরূপ দৃষ্টি শ্রুতি ভ্রাণ দেশ কাল ভয় 
ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি কতকগুলি বুদ্ধি ও অন্থভূতি ও প্রতীতি জড়াইয়* যে 
সমষ্টি হয়, তাহাই আমি । ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা এমন সম্বন্ধ : 
দেখিতে পাই ; যাহাতে একটার সহিত 'আর একটার মিল আছে, একটা 
হইতে আর একটা বাহির হইয়াছে, একটা হইতে আর একটা উত্পন্ন 
হইয়াছে, এইরূপ বলিয়া বোধ হ্য়। সাপ দেখিলাম, ভয় পাইলাম, 
পলায়নপর হইলাম, এস্কলে এই |তনটার কালগত সম্বন্ধ এইরূপ যে, 
দৃষ্টি হইতে ভীতি, ভীতি হইতে পলায়ন-চেষ্টার উত্পভি। বিশেষতঃ 
চৈতন্তের স্তৃতিসংজ্ঞাযুক্ত একটা অঙ্গ পঞ্চাশটা অনুভূতিকে এরূপ ঘনিষ্ঠ 
বন্ধনে জড়াইয়। রাখে যে, একটাকে ছাড়িয়া আর একটার উৎ্পন্তি হর 
না । এইরূপ জ্ঞান ও" অনুভূতির সন্বন্ধ বুঝি বলিয়া, এইকপ সম্বন্ধের 
বিষয়ে একটা জ্ঞান আছে বলিয়াই, সেই জ্ঞানের প্রবাহ ও অনুভূতির 
ধারার উল্লেখ করিতে পারিতেছি । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলি ও অন্ুভূতিগুলি 
সেই প্রবাহথমধ্ো এক একটি উন্মিমাত্র বা কণিকামাত্র। সংহতি দ্বারা 
বা বোগাকর্ষণে আবদ্ধ বিন্দু বিন্দু জলকণা সমষ্টাকৃত কাঁরয়া যেমন 
জললোত, পরস্পর গা সম্বন্ধে গ্রাথত ও আবদ্ধ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র চৈতন্যকণ! 
সমষ্টীক্ৃত করিয়া তেমনই আত্মার প্রবাহ । এইবূপেই আত্মার উৎপত্তি। 
ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থে আত্মা থাকিতে পারে কি না, বিচার 
এইখানে একটা উতৎ্কট প্রপ্ন উঠিবার সন্তাবনা। আ5। সর্বদা 

ভাষায় স্থখ আমার, ছুঃখ আমার, জ্ঞান আমার, স্মৃতি আমার, ইচ্ছা 
আমার ইত্যাদি বাক্য বাবহার করিয়া এমন একট1 কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া থাকি, যাহা সুখ, ছুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা হঈভে ভিন্ন ; অথচ জ্ঞান, 
ষচ্ছা, সখ, ছঃখ, যাহার সম্পন্ভিমাত্র। চলিত হিসাবে এহ যে একটা 
কিছু, ইহারই নাম আত্মা । অথাৎ মন্ত্র আত্মা বলিয়! যে পদার্থ 
আছে, সেই জ্ঞাতা, সেই ইচ্ছাশালী, নেই ভোগী; জ্ঞান, ইচ্ছা, 


ৃ আত্মার অবিনাশিতা ৬৩ 
ভোগ তাহারই ক্রিয়া, অথবা শক্তি অথবা অলঙ্কার শ্বরূপ। চলিত 
হিসাব বলিলাম, কেন না বেদাস্তদর্শন আর একটু সথম্্ম ভিসাব করিয়া 
বলেন, আত্মা আছে, কিন্ত আত্মার ভোক্তত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদি কিছুই 
নাই; উহা! আমরা আত্মা আরোপ করি মাত্র। বেদাস্তের মত 
ছাঁড়িয় দিয়া প্রচলিত মতের সহিত এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত মতের গ্রভেদ 
কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে । উপরে আমার আত্মার যে 

ংজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে আত্মার সহিত অন্বভূতির যে সম্বন্ধ, তাহা 
কতকট! দেহের সহিত অঙ্গপ্রতান্জের সম্বন্ধের মত ; অঙ্গগ্রতা সমষ্টি 
. করাই দেহ ; ভঙ্গ গ্রতাঙগ সমস্ত টিয়া ফেলিলে আর দেহ থাকে না। 
কিন্তু প্রচলিত মত অনুসারে আত্মার সহিত অনুভূতি, জ্ঞান, চেষ্টা 
প্রভৃতির সম্বন্ধ, কতকটা দেহের সহিত পরিচ্ছদের মত বা অলঙ্কারের 
মত । বসন ভূষণ অলঙ্কার জমুদয় ত্যাগ করিলেও যেমন দেহ বর্ত- 
মান থাকিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞান ইচ্ছ! প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াও 
আত্ম! বর্তমান থাকিতে পারে৷ 

প্রচলিত মত এই, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে, ভোগ 
থাকিলেই ভোগী থাকিবে | এই জ্ঞাতা ও এই ভোগী যে, সেই আত্মা । 
শুধু জ্ঞানসমষ্টিকে বা ভোগসমষ্টিকে আত্মা বলিলে চলিবে না) জ্ঞান 
ও ভোগের অতিরিক্ত একট স্বতন্ত্র পদাঁগ স্বীকার করা চাই। 

ভান আছে, স্ুশুরাং জ্ঞাতা আছে। প্রশ্নটা) বডই দুরূহ । কিন্ত 
রামনামে যেমন ভূত আপনার বিভীষিকাময় কাঁয় সন্কুচিত করিয়া 
লীন ও অস্তহিত হয়, সেইরূপ যুক্তির মন্ত্রপুত দণুস্পর্শে এই ্রাশ্রের উৎ- 
কটতা৷ লয় পায় । 

জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাঁকিবে, কে বলিল? আমাদের এইরূপ 
একটা সংস্কার বা ধারণা বা! কল্পনা আছে বটে? কিন্তু সেই সংস্কার ও 
কল্পনার সত্যতাকেই যেখানে বিচাবের বিষয় করিয়া নামাইতেছি, তখন 


নি 


৬৪ জিজ্ঞাসা 


তাহার অস্তিত্বের পক্ষে স্বাধীন যুক্তি ও প্রমাণ কি আছে ? যাহা গ্রৃতিপনন 
করিতে হইবে, তাহাকে সত্য অথবা স্বৃতঃসিদ্ধ বাঁলয়া গোড়ায় পরিলে 
চলিবে না । 

ফলে আমর| যে একটা ভোক্তার ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব সচরাচর মানিয়া 
লই, সে কতকটা ভাষার কায়দা; আমাদের সুবিধার জনা, আমাদের 
দৈনন্দিন কারবার চালাইবার জন্, আমাদের মানসিক শ্রমসংক্ষেপের 
জন্ত, আমাদেরই একটা কল্পন। মাত্র | ভাষায় যত শব্ধ বর্তমান আছে, 
মকলেরই জনা একটা পুথক্‌ অস্তিত্ব নির্খাণ করিতে হইলে বুক্তর 
চক্ষুঃ স্তির হইয়া যাঁয়/ আকাশকুস্থম কলনাতেই আছে, অন্তত্র 
নাই | 

“আমি গাছ দেখিতেছি” না! বলিয়া যদ দারশশনকোচিত গাভীর) ও 
সতানিষ্টার সহিত সর্বদা বলিতে হয়, এখন একটা জ্ঞান উৎপন্ন 
হইতেছে, যাহার সদৃশ জ্ঞান পূর্বের পূর্বের? জন্মিয়াঁছিল বলিয়া আমার 
অনুভূতি ও স্তবৃতি সাক্ষ্য দিতেছে, এবং ঘাহাকে আমি “গাছ দেখা” এই 
সংজ্ঞা দিয়া থাকি ; তাহা হইলে দার্শনিকত্ব বজায় থাঁকতে পারে, কিন্ত 
জীবনবাত্রা তুমুল ব্যাপার হইয়া ঠাড়ায়। যেখানে সঙ্কেতে ৪ ইসারায় 
আমাঁকে শীঘ্র শীঘ্র কার্ধা নির্বাহ করিয়া জীবনপথে চলিতে হইবে, 
সেখানে সঙ্কেতটা প্রয়োগের ও দ্যবহারের অর্ধতৌভাবে উপয-« হইয়াছে 
কি না, এই খুটিনাটি আরম্ভ করিলে কার্ধা নষ্ট হইবার সত'খনা। শক্র 
সম্মুখীন হইলে ভোঁতা তলোয়ারও বাবহার করিতে হয়। 

তবে দার্শনিক, শক্রসংহার থাভার ,উদ্বোন্ত নহে, ধারাল হাতিয়ার 
নিশ্মাণই ধাহার বাবসায়, তিনি ইস্পাত লইয়া ৪* শাণ লইয়! খুঁটিনাটি 
করিতে ছাড়িবেন না। তৃষগার্ত ব্যক্তি জলের বিশুদ্ধি পরীক্ষায় অবকাশ 
পায় না। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষকের হস্তে পরীক্ষাকালে বিশুদ্ধ জলেরও 
এমন শোচনীয় পরিণাম হয়, বাহাতে তাহার আর জলত্ব থাকে ন!। 


আত্মার অবিনাঁশিত! ৬৫ 


বাহ্‌ জগৎ কতকগুলি খণ্ড প্রত্যয়ের সমষ্টি। সেই থগুপ্রত্যয়ের 
মধ্যে নানাবিধ সম্বন্ধ অনুভব করি। সেই অন্থুভব হইতে অহংক্ঞানের 
উতপত্তি। এই সম্বন্ধ নানাবিধ । “ক” ও "থ, উভয়ে একটা 
সম্বন্ধ আছে “গ*; 2৮” ও “ছ" উভয়ের মধ্যে আর একট! সম্বন্ধ 
আছে “জ” ; আবার "গ* ও “জ” এই উভয় সম্বন্ধের মধ্যে একট! সম্বন্ধ 
আছে, সেটা ট?। এইরূপে সম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধ মিলাইয়া একটা 
নৃতন সম্বন্ধ অনুভব করি । আবার তাহার সহিত আর একটা সম্বন্ধ 
মিলাইয়া আরও একট! সম্বন্ধ অনুভব করি! এই নুতন নৃতন সম্বন্ধের 
আন্ুভবেই আত্মার বিকাশ বা অভিব্যক্তি $ ইহাতেই চৈতন্তের 
স্বত্তি। এই নৃতন নূতন সম্বন্ধ অনুভব করিয়া তাহাদের সংক্ষেপে 
সংজ্ঞা দিই| সেই সংজ্ঞাগুলি--প্রাক্কৃতিক নিয়ম 'আমি সন্বন্ধ 
অনুভব করিয়া থাকি বলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের আম! হইতে উৎ- 
পন্তি। এই অনুভব না থাঁকিলে '্রারুতিক নিয়ম থাকিত না, অথব! 
প্রকৃতিতে কোন নিয়ম দেখিতাম না। এই অন্ভূতি যত তীক্ষ ও 
প্রবল হয়, ততই বাস্য প্রকৃতিকে নিয়মান্ুগত দেখি । ফলে প্রকৃতিতে 
নিরম বর্তমান আছে, একথা আমি সাহস করিয়। বলিতে পারি না; 
প্রকৃতিতে নিয়ম আমি দেখিতে পাই, এই পরধ্যস্ত বলিতে পারি। 
সম্প্রতি আমার যে অবস্থা, তাহাতে আমি প্রকৃতির খানিকট! নিয়মান্গত 
দেখি, আর খানিকটা আঁনিয়ত ও 'খাপূ-ছাঁড়া বোধ হয়| যে অবস্থায় 
নিয়মবদ্ধের ভাগ বাড়িয়া আইসে ও খাপ্‌-ছাড়ার ভাগ কমিয়া 
আইসে, সে অবস্থাকে আত্মার উন্নতির বা অভিব্যক্তির অবস্থ। বলা যায়। 

এইরূপ সাদৃশ্ত অনুভবে বা নিয়ম স্বীকারে একটা লাভ আছে, 
দেখা যায়। যখন এই সাদৃশ্তা অন্ভবেই আত্মবোধ বা অহংকার, তখন 
এই সাদৃস্তানুভূতির* সক্মতায় আত্মবিকাশ বুঝিতে হইবে | আমার 
একটা কাজ অন্তর্জগতের সহিত বাহ জগতের আদানপ্রদান। অস্ত- 
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গত বাহৃজগৎ হইতে আপন পুষ্টিসারন করিতেছে, আবার সময়ে সমস 
বাহ্‌ জগতের আক্রমণে পরাহত € ক্ষীণ হইতেছে উভয় জগতের 
আদানপ্রদান কার্ধ্যটার ফলে মানসিক শ্রম । প্রকৃতিতে যতই নিরমের 
আবিষ্কার করা যার, মানপিক শ্রমের ততই সংক্ষেপ হয় ১ যতই মঙ্ীর্ঘ 
নিয়ম হইতে ব্যাপকতর নিয়মে আসা যায়, মানসিক আমের ততই 
সংক্ষেপ সাধন হয়। এবং এই মানসিক শ্রমসংক্ষেপেই বাহাজগতের সহিত 
অস্তর্জগতের লেনা-দেনা শৃঙ্খলার সহিত ঘটিয়া থাকে | বক্তার বক্তুতা 
সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ কুরিতে হইলে যেমন প্রচলি৬ িপিবিদ্যায় পোষায় 
না, আরও সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন বাবহার করিতে হয়; সেইরূপ 
প্রকৃতির বড় বড় জটিল সশ্বন্ধগুলি যত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞার 
ভিতর ফেলিতে পারা যায়, ততই জীবনের চেষ্টা ফলবতী হইয়! থাকে। 
ফণে মানসিক শ্রমসংক্ষেপের উদ্দেশ্তেই প্রকৃতিতে নিয়মের আবিষ্কার ৷ 
এই পর্য্যস্ত যে সকল জটিল কথার 'অবাঁরণা হইয়াছে, তাহার 
: একবার সংক্ষেপে আলোচনা আবগ্তক। 'আমর! ছুইটি স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিয়াছি  'গ্রথম, অনুভূতি গ্রতীতি প্রভৃতির 
অস্তিত্ব; দ্বিতীয়, তাহাদের মধ্যে একটা! সাদৃশ্ঠাবোধের ও ভেদবৌদের 
দাভির। পরত পক্ষে আমাদের বুদ্ধি হইতে স্বতত্ত্র এইরপ একটা সাগৃঠ 
বা ভেদ আছে কি না, তাহ! জানিবার উপায় নাই ও দর 5 নাই। 
এই সাদৃশ্রবোধ ও ভেদবোধ দ্বারা গ্রত্যয়গুলিকে একটা : ,শষ প্রণালী- 
মতে সাজাইয়। লই । যাহাকে আত্মা বলি, তাভা'র প্রধান পরিচয়ই এই যে, 
এই আত্ম! তাহার অ্তভিত ও অঙ্গীভূত, খওপ্রত্যরগুলির সন্বন্ধ বুঝিয়া 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক চিনিয়া লইতে পারে ও আপনার বলিয়া বুঝিতে 
পারে । আত্মার এই সংস্ঞা। বিবিধ ভেদবুদ্ধির মধ্যে ছুইট| ভেদের একটু 
বৈশিষ্ট্য আছে--দেশভেদ ও কালভেদ। এই দেশগত ভেদ ও কালগত 
ভেদ অনুসারে আত্মা সমুদয় অনুভূতিগুলিকে সাঁজাইয়া নিরীক্ষণ করে। 
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যে অংশে দেশগত ভেদ দেখিতে পায়, তাহাকে বাহা জগৎ নাম 
দিয়া, এবং অবশিষ্ট ভাগকে অন্তর্জগণ্ষ অভিধান দিয়া, উভয়ের 


, স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করে। বাহা জগতের সহিত অস্তর্জগতের 


কতকগুলি সন্বন্ধ দেখা যায়। তাহাদের সংজ্ঞা রূপ-রস-শব্দাদি ৷ অস্ত- 
জগতের সহিত বহির্জগতের কারবার একটা বিশেষ পদ্ধতির সহিত 
চালাইলে জীবনরক্ষা স্থকর হয়। মানসিক শ্রমদংক্ষেপ সেই পদ্ধতি। 
এবং বাহা জগতে নিয়মের আবিষারে মানসিক শ্রম সংক্ষিপ্ত হয়; 
সেইজন্ভই আমরা বাস্থজগৎকে নিয়মান্থুযায়ী করিয়ু! লই। 

আত্মা অবিনাশী কি ধ্বংসশীল, এক্ষণে কতকট। বুঝ! যাইবে । প্রথ- 


একক এই বাকাটার অর্থগ্রহের চেষ্টা করা যাক। আত্মার ধ্বংস আছে. 
: বলিলে বুঝিতে হয় যে, একটা নির্দিষ্ট ক্ষণে আত্মার আত্মত্ব লোপ হয়; 


অর্থাৎ সেই ক্ষণের পূর্বে আত্ম। ছিল, তাহার পর আত্মা থাকে না। 
সেইরূপ, আত্মার ধ্বংস নাই বলিলে বুঝায়, একটা! নির্দিষ্ট ক্ষণের পূর্বে 
দেহ ছিল, তদাশ্রয়ে আত্ম! ছিল ; সেইক্ষণের পর দেহ ন| থাকিতে পারে, 
কিন্তু আত্মা থাকিয়া যায় । বাহার আত্মার ধ্বংস স্বীকার করেন ও 
ধাহারা করেন না, এই উভয় পক্ষই কালরূপ একটা আত্মেতর পদার্থ 


. মানিয়া লয়েন; কাল নামে একট। সত্ত/ অনাদি ও অনস্ত$ এক 


পক্ষের মতে, যাহারা আত্মার ধ্বংস মানেন তাহাদের মতে, আত্মা 
কালের কিয়দংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; অন্য পক্ষের মতে, বাহারা 
আত্মাকে অবিনাশী বলেন তাহাদের মতে, আত্মা তাহার সমগ্র ভাগ 
ব্যাপিয়া রহিয়াছে । আমরা এ পর্য্যস্ত যে অর্থে আত্মা শব বাবহার 
করিয়াছি, কাঁল তাহা'র একটা উপাধি মাত্র। পাঁচটা ভেদবুদ্ধি লইয়া 
আত্মা ; কাল-বুদ্ধি তন্মধ্যে একটা । আত্ম! আপনার অন্তর্গত অন্ু- 
ভৃতিগুলিকে প্রধাবতঃ ছুই রকমে সঙ্জিত করিয়৷ নিরীক্ষণ করে 
বা চিনিয়া লয়; কাল এই ছুইয়ের মধ্যে অন্ততর সজ্জা । কাল আত্মার 
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আত্মনিরীক্ষণের একটা 'প্রণালীমাত্র । কালবুদ্ধি না থাকিলে জ্ঞান- 
গুলি একরকমে পরস্পর জড়াইয়! যাইত, আর তাহাদিগকে গৃথক্‌ 
পৃথক্‌ করিয়া লওয়া যাইত না, স্থতরাং আত্মারও আত্মবুদ্ধি অসম্ভব 
হইত। এই হিসাবে ও এই অর্থে আত্ম! ছাড়িয়া কাল নাই। আত্মার 
ংস হইবে অমুক সময়ে, অথবা আত্মার ধ্বংস হইবে না কোন সময়ে, 

এরূপ বাক্যের অর্থ হয় না । 

আত্মার অস্তিত্ব শ্বীকাধ্ধয হইতে পারে; কিন্তু আত্ম! বিনাশী কি 
অবিনাশী, এই প্রশ্ন আর্থশন্ত । 

ধাহারা জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞাতা ও ভোগাতিরিজ্ত ভোক্তা, এইরূপ কোন 
একটা অর্গে আত্মা শবের ব্যবহার করেন, এবং জ্ঞান অছে ও ভোগ 
আছে, সুতরাং জ্ঞাতা ও ভোক্তা নিশ্চয়ই থাকিবে, এইরূপে সেই আত্মার 
অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহাদের বুক্তিপ্রথালী কতকট। 
বিপর্যান্ত। জ্ঞান হতে স্বতন্ত্র জ্ঞাত আমাদের অন্কুমান বা কল্পনামাত্র, 
তাহ। কোন বুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তবে বদি কেহ গায়ের জোরে 
বলেন, জ্ঞান ও ভোগের অতিরিক্ত জ্ঞাতা ও ভোক্তা একটা কিছু 
স্বতন্ত্র বর্জমান আছে, তাহাদের সেই উক্তির পক্ষে বা বিপঙ্ে কিছু 
প্রমাণ নাই। সেরূপ একটা কিছু থাকিতে পারে; তবে আমর! তাহার 
সম্বন্ধে কিছুই জান না। 

আমি আছি, ইহা সত্য । এন্লে “আমি” অর্থে কি বুঝায়, -'থ! উপরে 
বথাসাঁধ্য খুলর! বণিলাম। জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, প্রতীতি আছে, 
স্থখছুঃখ আছে, অতএব আমি আছি। এই সকণ লইয়াই আমি। 
এই সকল উপাদানে বাহাকে নিশ্মাণ করি, সেই আমি। এই সকল 
বৎপ্রতি আরোপ করি, সেই আমি । এই সকল আছে স্বীকার করিতে 
হয়, নতুব। কিছুই থাকেনা । মাধ্যমিক বৌদ্ধদের সতের অনুযায়ী শুনতে 
পরিণত হয়। এই সকল আছে, স্বীকার করিলাম। কাজেই আমি 
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আছি, শ্বীকার করিলাম | যাহা কিছু আছে, সমস্ত লইয়াই আমি। আমা 
ছাড়া কিছু নাই, কিছু থাকিতে পারে না। ইহা কিন্তু খাঁটি বেদাস্ত। 
বৌদ্ধে ও বৈদাস্তিকে এইখানে গোড়ায় তফাত । বৌদ্ধ বলেন, কিছুই 
নাই? (জ্ঞান বুদ্ধি প্রতীতি, সুখ ও ছুঃখ, সমস্তই কল্পনা) আছে 
মনে করিতেছি মাত্র, কিন্তু এইরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই; 
এইরূপ মনে করাই অবিদয। বাঁ ভ্রান্তি । এই ভ্রান্তি হইতে বিশ্বজগতের ও 
ংসারের উত্পত্তি ও আমারও উৎপত্তি । ফলে, কি আছে ইহার উত্তর 
দিতে গেলে কিছুই নাই বলাই ভাল । যাহ! আহে, তাহা শৃন্ত । অতএব 
বৌদ্ধ বলিলেন-নাস্তি( বৈদান্তিক বলিলেন, তা কেন হইবে ? 
যাহ! দেখিতেছ, তাহাই আছে। নাস্তি নহেঅন্তি। কে আছে? 
আমি আছি। সেই আমি কে? যাহা কিছু আছে, সমস্ত লইয়াই 
আমি। যাহা কিছু বাহিরে দেখিতেছ, যাহা কিছু ভিতরে দেখিতেছ, 
সবই আমার। যাহা! পুর্সে ছিল মনে কর, যাহা এখন আছে মনে 
কর, যাহা পরে হইবে বিবেচনা কর, সে সকল লইয়াই আমি। 
চন্দ্র কুর্ধ্য ছায়াপথ নীহারিকা আমি বাহিরে বিক্ষিপ্ত করিয়াছি; 
যজ্ঞদত্ত দেবদন্ত রাম শ্ামকে আমি বাহিরে প্রেরণ করিয়াছি; 
সুখছুঃখ শীততীম্ম শোকতাপ আমি অন্তরে রাখিয়াছি । আমার কিয়- 
দংশ অতীত, কিয়দংশ বর্তমান, কিয়দংশ ভবিষাৎ। কেন? এইরূপ 
করির! আমাকে বিক্ষিপ্ত, শিশ্লিষ্ট। ছিন্ন, ভিন্ন করিবার উদদেন্ত কি? 
প্রয়োজন কি? উত্তর, ইহা আমার মায়া, আমার লীলাকৈবলা ! এইরূপ 
করি বলিয়াই আমি আছি। অন্ততঃ এইদধপ করাই আমার স্বভাব । 
ষাহা আছে, যাহ! ছিতর্প, যাহা থাকিবে, সকলই লইয়া আমি; অথব। 
আমার কিয়দংশকে আমি বর্তমান দেখি, কিয্ুদংশকে অতীত দেখি, 
কিয়দংশকে ভবিষাঁৎ দেখি । কেন দেখি? উহা! আমার মায়া, আমার 
স্বভাব, আমার লীলা ।  শ্রীরূপ না! দেখিলে বোধ হয় আমাঁকে 
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দেখিতে পাইতাম ন1। জ্ঞান সত্য, আমি সত্য, কিন্ত জ্ঞাতা সত্য 
নহে। আমি জ্ঞাতা নহি। আমি ভোক্তা নহি। জ্ঞাতৃত্ব, ভৌঁক্ত্ব 
যদি আমি আমাতে আরোপ করি, সেত্রম, সে অবিদ্যা। আমার 
জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তুত্ব নাই। আমি জ্ঞাতাও নহি, আমি তোক্তাও নহি) 
আমি আছি, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি । আমি কখনও ছিলাম না হা 
অপসস্ভব। আমি ছিলাম না, তবে কি ছিল? আমা ছাড়া কিছু 
নাই, কিছু থাকিতেই পারে না। ফাহা কিছু ছিল বা আছে বা থাকিবে, 
তাহা আমি। অতঞব আমি ছিলাম না, ইহ! অসম্ভব আমি থাকিব 
না, ইহাও অসম্ভব । কেন না! আমা ছাড় কিছু থাকিতে পারে না। 
কেন না যাহ! কিছু ছিল, বা আছে, বা থাকিবে, তাহা লইয়াই আমি । 
আমি থাকিব না, তধে কি থাকিবে? জ্ঞাতাও থাকিবে না, জ্ঞেয়ও 
থাকিবে নাঃ কেননা জ্ঞাতা জ্ঞেয় আমাকে ছাড়িয়া কিছুই নাই ; উহা 
আমার কল্পনা বা আমার স্থষ্টি, বা! আমার মত্প্রতি আরোপ। আমি 
থাকিব না, কি থাকিবে ? কাঁল থাকিবে? শূন্ত ঘটনাহীন কাল থাকিবে ? 
মিথ্যা! কথা । আমি না থাকিলে কাঁল থাকিতে পারে না । আমিই 
আমাকে কালে বিক্ষিপ্ত করি; আমিই আমাকে ত্রিধা ভিন্ন করি; ত্রিধা 
বিক্ষিপ্ু/করিয়! দেখি; ত্রিকালে আমাকে ছড়াইয়া দেখি । উহা! আমার 
মায়া, আমার লীলা । কাল আমারই আত্মনিরীক্ষণের রীতি বা গণালী ৷ 
কাল আমারই স্থষ্টি, আমারই কল্পনা। আমি কালের শহ১.লী, অথবা 
কালই আমার সহব্যাপী | আমি থাঁকিব না, কাঁল থাকিবে, আমা-হীন 
কাল থাকিবে, ইচ্ছা অর্থহীন। আমাকে যদি আত্মা বল, তাহা হইলে 
আত্ম বিনাশী কি আত্ম অবিনাশী, এ প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। 
এ প্রশ্নই হয় না । এ গ্রশ্ন করিলেই আমা-ছাড়া স্বতন্ত্র কালের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ স্বতন্্ কাল কিছুই নাই। আমি বিনাশী 
বলিলে বুঝায়, আঁমি থাকিবনা, কাল থাকিবে । ইহা অর্থশূন্ত ; কেনন! 
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আমি না থাকিলে আবার কাস কি লইয়! থাকিবে ? কাল ত আমারই 
কল্পনা । আমি অবিনাশী বলিলে বুঝায়, আমিও থাকিব, কালও 
থাকিবে, কাল্র ব্যাপিয়৷ আমি থাকিৰ। সমগ্র অনস্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া 
থাকিব। ইহারও অর্থ হয় না। কাল ব্যাপিয়া আমি থাকিব, এ কি 
কথ।? কালই আমাকে ব্যাপিয়া থাকিবে বরং সঙ্গত হইতে পাঁরে। 
তাহাও সঙ্গত কিন! বিচার্ধ্য। আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী, এই 
প্রশ্ন একেবারে অর্থশূন্ত । যে প্রগ্নের অর্থ নাই, তাহার উত্তরদানের 
চেষ্টা মুঢ়তা । ৭ 


বর্ণ-রহস্ত 


প্রকৃতিতে আমরা বিবিধ বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই । এ 
সন্বন্ধে গোটাকতক স্কুল কথা বর্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য 

প্রথমেই এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে, বর্ণ কয়গ্রকার ? সাধারণতঃ 
বলা হইয়া থাঁকে, বর্ণ সাত প্রকার । এই উত্তরের একট। ভিত্তি আছে। 
রাম-ধনুতে আমরা বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই। হৃুর্য্যের আলো 
একট! কাচের কলমের ভিতর দিয়! লইয়া গেলে নান! রঙ দেখা যায়! 
শাদা আলোক ভাঙ্গিয়া তাহার মধাঁ হইতে কিরূপে মৌলিক বর্ণগুলি বাহির 
করিতে হয়, তাহ! নিউটন প্রথমে দেখাইর়াছিলেন ৷ একটা খুব সরু 
লম্বা ছিদ্রের ভিতর দিয়া সৃষ্যের শুভ্র আলোক লইয়া যাইতে হইবে । 
পরে সেই আলোক * একখান। তিনকোণা কাচের কলমের ভিতর 
চালাইলে একট! পাঁচ-রউ আলো দেওয়ালের: গায়ে পড়িবে । কেহ 
কেহ এই খানে *বলিবেন, পাচ-রঙা না বলিয়া সাত-রঙা বলাই উচিত। 
এই আলোর ভিতরে রক্ত, অরুণ, পীত, হরি, নীল, ইণ্ডিগো ও বেগুনী 
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এই সাত রঙের বিকাশ দেখ! যাইবে | কিন্তু এইরূপ বর্ণনায় একটু 
আসল কথ, সেই আলোর মধ্যে আমরা নানা *বর্ণের 


দোষ আছে। 
এক পাশে থাকে লাল, অন্তপাশে থাকে বায়লেট। 


বিকাশ দেখি। 
কিন্ত এই ছুইয়ের মাঝে নানাবিধ রঙ বর্তমান থাকে, তাহার সংখ্যা 
নাই। ভাষাতে অত গুণা শব্দ নাই ও নাম নাই, কাজেই আমর! 
পাচ রঙ ছয় রউ বা সাত রডের নাম করি। বস্ততঃ হরিৎ ও পীত 
এই ছুইয়ের মাঝেই নানাবিধ বর্ণ খাকে। কোনট| পাঁতাভ হরিৎ, 
কোনটা হরিদাভ পাঁত। তফাত আছে, অথচ সেই তফাত দেখাইবার 
জন্য ভাষায় নাম ও শব্ধ নাই; কাজেই ভাষাতে কুলার না। 

প্রকৃত পক্ষে শাদা আলোর মধ্যে পাচ রকম বা সাত রকম মাত্র 
এত রঙ আছে যে আমরা তাহাদের 


রঙ আছে বণিলে ভুল হয়। 
পীতবর্ণ আস্তে আস্তে পরিবন্তিত হইয়। 


সকলের নাম দিতে পারি ন1। 
হরিতে চাড়ায়, হরিৎ আন্তে আস্তে নীলে দীড়া়। কিন্তু এই পীত ৪ 
হরিতের মাঝামাঝি কত রঙ আছে ও হরি ও নীলের মাঝামাঝি আবার 
কত রঙ আছে, তাহা বলাই যায় না। ভাষ। এখানে পরাস্ত । আমর! 
খই অসংখ্যের বণগুলিকে সোজাসুজি সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করি । 
কতকগুলাকে বলি রক্ত, তাহারা রক্তশ্রেণীভূক্ত ; কতকগুল! পীত বা 
পীতশ্রেণীভূক্ ইত্যাদি | 

কাজেই সুর্যের শুভ্র আলোক বিশ্লেষণ করিলে অ..) ও বিবিধ 
বর্ণের আলোক পাওয়া যায় । এই বর্ণগুলিকে আমর! বিশুদ্ধ বর্ণ বলিব। 
বিশুদ্ধ বর্ণের অর্থ কি? সুর্যের আলো নিউটনের প্রণালী মতে কাচের 
কলমের ভিতর দিয়! লইয়া গেলে যে সকল বর্ণ দেখ! যায় তাহাই 
বিশুদ্ধ বর্ণ। 

রামধন্থুতে যে সকল আলোক দেখা যায়, তাঁহারা এই বিশুদ্ধ বর্ণের 
আলোক । প্রক্কতিদেবী এখানে নিউটন সাজিয়। জলকণ[কে কাচের 
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কলমে পরিণত করিয় শুভ্র হূর্যযালৌককে বিবিধ অগণ্য বিশুদ্ধ বর্ণের 
আল্পোকে বিশ্লিষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু চারিদিকে প্রাকৃতিক পদার্থে 
আমরা সাধারণতঃ যে সকল বর্ণ দেখিয়া থাকি, ভাঁভারা বিশুদ্ধ বর্ণ নহে । 
এই সংখ্যাতীত বিশুদ্ধ বর্ণ সেওয়ায় আরও সংখাঁতীত অবিশুদ্ধ 
বর্ণের অস্তিত্ব আমরা সর্ব উপলব্ধি করি। প্রাকৃত দ্রব্যে যে 
পীত, যে হরি, যে নীল দেখা যায়, তাহারা প্রায়শত বিশুদ্ধ 
পীত, বিশুদ্ধ হরিৎ, বিশুদ্ধ নীল হয় না । কেননা উহার প্রত্যেক রঙকে 
কলম দরিয়া বিশ্লেষণ করিলে নানা রঙ পাওয়া যাইতে পারে । আবার 
তত্তিন্ পাঁটল, ধূসর, পিঙ্গল প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ আমরা দেখিয়া থাকি, 
তাহারাও বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। হুরধ্যালোক বিশ্লেষণ করিলে এই সকল পাটল 
পিজলাদি রঙ পাওয়া বায় না! এইজন্য ইহাদিগকে অবিশুদ্ধ বলিতেছি । 
তবে বিশুদ্ধ বর্ণের আলে! বিবিধ পরিমাণে মিশাইয়া এই সকল অবিশুদ্ধ 
মিশ্র বর্ণের উত্পাদন করিতে পারা যায় । 

কিন্তু এ পব্যস্ত বলিলে বর্ণ তপ্দের শেষ কথা বলা হয় নাঁ। আরও 
ভিতরে বাইতে হইবে । আসল কথা, বর্ণমাত্রই, নীলই বল, আর গীতই 
বল, বর্ণমাত্রহই কেবল আমাদের একটা উপলব্ধি বা গ্রতীতির 
প্রকারভেদ মাত্র । শব্দ একটা জ্ঞান, তাহারও আবার সহ প্রকার- 
ভেদ আছে; ঘ্রাণ একটা জ্ঞান; তাহার অহশ্র প্রকারভেদ আছে । 
সেইরূপ বর্ণ ৪ একটা সহশ্রপ্রকারভেদধুক্ত বিশেষ রকমের জ্ঞান । 

ধঁ খানে সবুজ রঙের গাছটা রহিয়াছে ; এইখানে আমি রহিয়াছি। 
সবুজ রঙটা বন্ততঃ গাছের নহে'। আমার এ অস্ুভূতি মনের মধো 
জন্মিয়া এখানে গাছের "অস্তিত্ব আমাকে দেখাইয়| দিতেছে । আমার 
মনে এ অন্ুভূতিটা জন্মিতেছে ; তাহা দেখিয়া আমি অনুমান করিতেছি, 
যে আমার বাহিরে' এ স্থানে এ গাছ পদার্থটা রহিয়াছে, যাহার 
আস্তত্বের কল্পনা আমার এই অনুভূতি হইতেই উৎপন্ন। অর্থাৎ 
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ই অনুভূতি উৎপন্ন হইয়া আমাকে গাঁছের আন্তত্বের কল্পনায় সমর্থ 
করিতেছে । * 
কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান আরও একটু বেশী বলে। পদার্থাবদ্যা 
কল্পনা করে যে এ গাছের ও আমার দর্শনেক্্িয়ের মধ্যে একটা 
অত্যন্ত কঠিন অথচ চক্ষুর অগোচর পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, দে 
পদার্থটা ' এরূপ ভাবে মাঝে না থাকিলে ওখানে গাছ থাকিলে 
আমার এ সবুজ বর্ণের অন্ধভূতি জন্মিত না। সেই মধ্যবর্তী পদার্ঘটার 
রাজী নাম ঈথার ;* বাঙ্গীলায় উহাকে আকাশ বলা যাইতে পারে। 
গাছের শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ। সেই আকাঁশে ছোট ছোট ধাক। দিতেছে; 
সেই ধাক্কাগুলি সেই কঠিন আকাশ কর্তৃক বাহিত হইয়া ও চালিত 
হইয়। আমার দর্শনেন্জিয়ে আসিয়া প্রত্তিহত হইতেছে । এক এক 
ধান্কাতে এক একটি ঢেউ জন্মিতেছে | বীণাষক্ত্রের তারে পুনঃ পুনঃ ঘা 
দিলে যেমন তারে ঢেউ জন্মে; জলের পৃষ্ঠে ঘা দিলে যেমন জলে ঢেউ 
জন্মে; শস্তক্ষেত্রে উর্দশীর্ষ গাছগুলির শীষে ও পাতায় বাতাসের ধাক্কা 
লাঁগিয়। যেমন ঢেউ জন্মে, কতকটা! সেইরূপ । পদার্থবিজ্ঞান কেবল 
এইটুকু বলিয়াই নিরস্ত হয় না। সেই ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত, ধাক্কা 
মিনিটে কতবার পড়িতেছে, এবং কি বেগেই ব। ধাক্কাগুলি গাছের নিকট 
হইতে সঞ্চারিত হত্য়। দর্শনেন্ছিয়ে আসিয়া পৌছিতেছে, ত:৮:ও গণিয়া 
দেয়। 
পদার্থবিজ্ঞান যে বুক্তির বলে এই আকাশের অস্তিত্ব আবিষ্কার করি- 
য়াছে এবং এই ঢেউগুির আকারগ্রাকার সম্বন্ধে বিবিধ গণনা সম্পাদনে 
সমর হইয়াস্ছে, এ প্রস্তাবে তাহার অবতারণ| চলিতে পারে না। তবে 
এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যে তুমি মাপকাঠি দিয়! গাছটার, দৈর্ঘ্য 
মাপিয়! আমাকে বলিলে সেই মাঁপে আমার যতটা আস্থ! জন্মিবে, 
আকাশের ঢেউগুলির দৈর্ঘাসন্বন্ধে ও তাহার সংখাসম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ 


শর্পীসি 
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যেমাপ করিয়া দেন, তাহাতে আমার আস্থা! তার চেয়ে অনেক বেশী) 
এবং প্র প্রত্যক্ষ গাঁছটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার যে রকমের বিশ্বাস 
যতখানি আছে, আমার চক্ষুর অবিষয় আকাশের অস্তিত্ব সন্বন্ধে আমার 
সেইরূপ বিশ্বাস তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম নহে। 

এখন পদার্থবিজ্ঞান শাদা আলো ও রিল আলোর সম্বন্ধে কি স্থির 
করিয়াছে, দেখ! যাউক। হুর্যের আলো শাদা দেখায়, কিন্ত স্থ্ষ্যের 
আলো আকাশে এক রকমের ঢেউ নহে। উহার ভিতরে নানাবিধ 
ঢেউ আছে। নানাবিধ কি অর্থে? না, কৌঁনট। বা একটু বড়, 
কোনটা বা একটু ছোট। একই জলাশয়ের পৃষ্ঠে ল্বা লম্বা বড় বড় 
তরঙ্গ উঠিতে পারে, আবার খাঁট খাট ছোট ছোট উর্নিও উঠিয়া থাকে ) 
কতকটা সেইরূপ । এই ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ আসিয়া চক্ষুর ভিত- 
রের একখান! ন্নায়বীয় পরদায় ধাক্কা দেয়; ও সেই ধাকক! ক্রমে শেষ 
পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের মধ্যে পৌছিয়া নানাবিধ অর্থাৎ নানাজাতীয় __কেমন 
তাহা ঠিকৃ বলা যায় না-আণবিক গতির উৎপাদন করে। 
এবং এই এক এক রকম আণবিক গতির সঙ্গে এক এক রকম 
বর্ণের অনুভূতি জন্মে। রঙটা৷ হুইল একট! মানসিক ব্যাপার ; গাছ 
হইতে রঙ আসে না, গাছ হইতে আসে ধাক্কা বর্ণহীন প্রাণহীন 
নীরব ধাক্।।_তোমার পৃষ্ঠে কিল দিলে বেমন বর্ণহীন দ্রাণহীন ধাক্কা : 
উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ ধাক্কা! এই ধাঁকা শেষ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কে 
যায়, সেখানেও সেই ধাকাই থাকে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে 
সেই বিকার-সেই অন্ুভূতি__-রঙের অনুভূতি আসিয়া! উপস্থিত হয়) 
ঠিক্‌ বেমন আমার হস্তপ্রযুক্ত কিলরূপী ধাক্ক! তোমার পৃষ্ঠ হইতে মস্তিক্ষে 
সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেদনারূপী মানসিক বিকার বা 
অশ্ুভূত্তির উতৎপন্তি হয়, তেমনি। ফলে রউটা আছে মনে; উহ! গাছে 
নাই, গাছ হইতে আগত ধাক্ক! অথবা ঢেউগুলিতেও নাই। কোনট। 
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বড় ঢেউ, কোনটা ছোট ঢেউ; কোনটায় পর পর ধাক্ক! অপেক্ষাকৃত 
ভ্রুত পড়িতেছে, কোনটায় পর পর ধাক্কা অপেক্ষাকৃত ধীরে পড়িতেছে। 
এই সকল নানাঁজাতীয় অর্থাৎ ছোট বড় নানা আকারের ঢেউয়ের মধ্যে 
কোনটার সঙ্গে রক্তানগভৃতির, কোনটার সঙ্গে পীতান্থভূতির, কোনটার 
সঙ্গে নীলানুভূতির সংশ্রব রহিয়াছে । একট। আসিয়া ধাক্কা দিলে রক্ত অর্থাৎ 
একটা! বিশেষ রক্তবর্ণের জ্ঞান জন্মার । মনে রাখিও, রক্তই এত নানাবিধ 
আছে, যে ভাষায় তাহা প্রকাশ ন্দরিতে পারি না। আবার একটা! 
বিশেষরূপ ঢেউ লাগিলে বিশেষরূপ নীলের অনুভূতি জন্মায়; উত্যাদি। 

হুর্ধোর আলে। আসিতেছে বলিলে বুঝিবে আকাশ বাহিয়া নানাবিধ 
ছোট বড় ঢেউ আসিতেছে । সকল ঢেউ চলে একই বেগে; 
সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রেশ বেগে। কিন্তু কোনটা একটু দীর্ঘ 
কোনটা একটু খাট। তাহাদের দৈর্ঘা মাপিবার ময় গজ ছুট 
ইঞ্চির মাপকাঠির বাবহার চলে না) তাহারা এত ক্ষুদ্র, থে উঞ্চিকে 
দশ লক্ষ ভাগ করিয়। তাহারই মাপকাঠি তৈয়ার করিতে হয়। এরই 
মধ্যে আবার থে একটু গশ্বা, সে লাল জ্ঞান জন্মায় । যে আর9 ভোট; 
সে পাতজ্ঞান জন্মায় । আরও ছোটতে হরিৎ; আরও ছোটতে নাল। 
আবার কতকগুণি ঢেউ এত বড় বা এত ছোট, যে চক্ষু স্তরের 
বন্দোবস্তের দোষে মন্তিফ পন্যস্ত ,পৌছিতেই পারে না অথবা 
পৌছিলেও কোনরূপ বর্ণজ্ঞান জন্মায় ন|। 

আর একবার . আগার্সোড়া ভাবিয়া দেখা যাঁউক। অসংখ্য 
বর্ণের মধ্যে কতকগুলাঁকে বিশুদ্ধ' বলিয়ানছি,--এইগুলি শ্ৃষ্যের 
আলোককে নিউটনের উদ্ভাবিত প্রক্রিয় দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে 
দেখিতে পাওয়! যায়; আর কতকগুলাকে অবিশুদ্ধ বা মিশ্র বলিম্াডি,-_ 
ইহারা রন্ধপে বিশ্লিষ্ ্্য্যের আলোকে বিদ্বামান থাকে না, তবে বিবিধ 
দ্রব্যের পিঠ হইতে যে যে আলে] আসে তাহাতে থাকে । বিশুদ্ধ বর্ণ, 
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গুলির এক একটির সহিত একএকটি নির্দিষ্টদৈর্ঘাযুক্ত আকাশের 
ঢেউজ্যর সম্বন্ধ রহিয়াছে ;_-যখন সেই সেই ঢেউ একা আসিয়া ধাকা 
দেয়, তখন সেই সেই বিশুদ্ধ বর্ণ অনুভূত হয়। আর অবিশুদ্ধ বর্ণগুলা, 
যখন পাঁচ রকমের ঢেউ একযোগে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখনই 
অনুভূত হয়|, 

আকাশের ছোট বড় টেউগুলি একাএক আসিয়া বিশুদ্ধ বর্ণের 
জ্ঞান জন্মায়; কোন ঢেউ লোহিত, কোনট। পীত, কোনটা নীলের 
জ্ঞান জন্মায়; আর ছোট বড় ঢেউ মিলিয়া একত্র আসিলে অবিশুদ্ধ 
পাটল পিঙ্গলাদির জ্ঞান দেয়। এ পর্যন্ত ঠিক। কিন্তু আর একটু সঙ্গ 
কথা আছে। পীত বর্ণ শ্র্ধ্যালোকে আছে, উহা বিশুদ্ধ বর্ণ; নির্দিষ্ট 
দৈর্ঘযযুক্ত ঢেউএ এ পীতবর্ণের জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু সেই পীতবর্ণের 
জ্ঞান আবার অন্তরূপেও জন্মিতে পারে । লালের টেউ ও সবুজের টেউ 
যদি একসঙ্গে একযোগে ধাক্কা দেয়, তাভাতেও পীত বর্ণের জ্ঞান জন্মে । 
এখানে সেই পীতকে বিশুদ্ধ বলির, কি অবিশুদ্ধ বলিব? পীতের ঢেউ 
একা আসিয়া যে জ্ঞান জন্মায়; লালের ঢেউ ও সবুজের ঢেউ একত্র 
আপিয়াও ঠিকৃ সেই জ্ঞান জন্মায়? কাজেই 'কোন আলো! পীত বর্ণের 
বোধ ভইলে তাহা খাটি পাত না হইতে? পারে; উহা লাল আলো! ও 
সবুজ আলো মিশিয়া উৎপন্ন হইতে পারে! কাচের কলম দিয়া বিশ্লেষণ 
ন। করিলে ঠিকূ বলা ধাইবে না, উহা খাটি পীত কি ঝুটা পাঁত। 

এক রকমেরই জ্ঞান, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হেতু । এক রকমের ঢেউ 
ধাক্কা দিয়া যে জ্ঞান জন্মায় ; পাঁচ রকমের ঢেউ একসঙ্গে ধাক্কা দিয়াও 
ঠিক সেই জ্ঞান জন্মাইতে পারে। 

ফলে বিশুদ্ধ বর্ণের সংখ্যা অগণা, কিন্তু বিশুদ্ধ মূল বর্ণজ্ঞানের সংখ্যা 
তিনটি মাত্র। মৌপিক বর্ণজ্ঞান কেবল তিনটি $-_রক্ত,হরিৎ ও নীল ;_- 
নির্দিষ্ট রক্ত, নির্দিষ্ট হরিৎ, নির্দিষ্ট নীল। মৌলিক জ্ঞান তিনরকম; 
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এই তিনটা জ্ঞান বিবিধপরিমাণে মিশিয়া বিবিধ যৌগিক জ্ঞানের উৎপত্তি 
করে। যেমন, রক্ত জ্ঞানে ও হরিতের জ্ঞানে মিশিয়া পীতের জ্ঞান হয়। 
এই তিন মৃল বর্ণ দেওয়া! থাকিলে তাহাদিগকে নান! রকম ভাগে 
মিশাইয়া অন্তান্ত সমুদয় বর্ণ তৈয়ার করা চলে । ছুই ভাগ রক্তের সহিত 
পাচ ভাগ হরিৎ মিশাইলে কোন একট! বর্ণ হয়, সাত ভাগ নীল 
মিশাইলে আর একটা বর্ণ হয়। আবার রক্ত হরিৎ ও নীল নির্দিষ্ট 
ভাগে মিশাইলে শাদা হয়। মৌলিক বর্ণ অসংখ্য নহে । তিনট। মাত্র । 
তিনটা মাত্র মৌলিক বর্ণের বিবিধবিধানে মিশ্রণে ও সমবায়ে হুর্য্যের 
আলোকে বর্তমান সমুদয় বিশুদ্ধ বর্ণ তৈয়ার করিতে পারা যায়; 
এবং এই সকল শেষোক্ত বিশুদ্ধ বর্ণ বিবিধবিধানে মিশাইয়া অন্যান্য 
যাতীয় পাল কপিশাদি বর্ণের উৎপাদন চলে । বর্ণ না বলিয়। বর্ণজ্ঞান 
বলা ভাল । ত্রিবিধ মৌলিক বর্ণের মিশ্রণে নানাবিধ বর্ণ জন্মে না বলিয়া 
ত্রিবিধ মৌলিক বর্ণজ্ঞান মিশিয়! নানাবিধ বর্ণের জ্ঞান জন্মায়, বল! ভাল । 
একটা বিশেষপ্রকার ঢেউ অর্থাৎ যে ঢেউ আসিয়া চোখে ধারা! 
দিলে একটা বিশেষরকম বর্ণ হয়, সে ঢেউ দ্বারা অন্ত বর্ণের অনুস্ভৃতি 
হইবে না ইহা ঠিকৃ। কিন্তু সেই বর্ণের অনুভূতি জন্মিলেই যেন মনে 
করিও না যে সেই ঢেউ আসিয়াই ধাঁক। দিতেছে । অন্য পাচ রকমের 
ঢেউ আসিয়! ধাক্কা দিয়াও সেই একই অনুভূতি জন্মাইতে পে £ 
দর্শনেজ্দ্িয়ের গঠনে এমন কি বৈচিত্র্য আছে, যাহাতে «ঠ অপরূপ 
ব্যাপার ঘটে ; নানাবিধ ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দেয়, অথচ ভিনরকম 
মাত্র মৌলিক বর্ণের বো জন্মে; ও সেই তিন বর্ণবুদ্ধি বিবিধ 
বিধানে মিলিয়া সংখ্যাতভীত বর্ণবুদ্ধির উৎ্পাঁদত্ম করে ? ইহা শরীর- 
বিদ্যার বিষয়। এস্থলে তাহার অবতারণা নিশ্ররোজন | 
সুর্যের আলোক শাদা । ইহাতে নানাবিধ আকারের ঢেউ আছে; 
ইহার মধ্যে কোন ঢেউ মৌলিক লোহিতের, কেহ মৌলিক হরিতের। কেহ 


বর্ণ-রহস্ ৭৯ 


মৌলিক নীলের বোধ জন্মায় । কেহবা লোহিত ও হরিৎ উত্তয় 
উত্পণদন করিয়। উভয় মিশাইয়া পীতবুদ্ধি জন্মায়; ইত্যাদি । এবং 
সকলে আসিয়া একত্রে চোখে ধাক্কা দিয়! লোহিত, হরিৎ ও নীল 
তিন মিশাইয়া শাদার উৎপাদন করে। এই তিন মূল বর্ণ প্রাহাদের 
নির্দিষ্ট ভাগ অনুসারে একত্র করিলে শাদা হয়। একটার ভাগ 
কিছু কম হইলেই আলো রডিল হয়] যায়। কাজেই শাদা আলোতে 
যে সকল ঢেউ বর্তমান, সেই ঢেউগুলার মধ্যে কোন কোনট!কে 
বাছিয়। লইলেই রঙিল আলো! হয়; বা কোন ক্টোনটা কোনরূপে সরা" 
ইয়া ফেলিলেও রঙিল আলো পাঁওর! যায়। কাজেই রডিল আলো! 
তৈয়ার করিতে চাও ত, কুরধ্াালোকের অন্তর্গত বিবিধ ঢেউয়ের মধ্যে 
কতকগুলিকে বাছিয়! লও; অথবা কতকগুলিকে কোনরূপে সরাইয়া 
ফেল। আলোর শুত্রত্ব বজায় রাখিবার জন্ত তিনটা মূল বর্ণের যে যে 
ভাগ প্রয়োজন, গাহার একট! ভাঁগ কম পড়িয়া যাইবে, আলোকও 
রঙিল হয়! পড়িবে । 
২ এই বাছিয়। লওয়! বা নির্বাচন কার্য্য ও সরাইয়! ফেল! বা অপসারণ 
কার্য কয়েকটি উপায়ে সম্পাদিত হয়। নিন্নে তাহার উল্লেখ করা 
যাইতেছে । ূ 

প্রথম উপায় । হৃর্ধ্ের আলো বায়ুর মধ্য হইতে জল বাঁ তেল ব! 
কাচের মত কোন ঘন সংহত চ্ছ পদার্থের ভিতর গেলে তাহার রাস্তা! 
ঘুরিয়া যায়। কেন বায় সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সকল টেউ আবার 
সমান ঘুরিয়৷ যায় না। লোহিতজনক ঢেউ যত ঘুরে, পীতজনক তার 
চেয়ে বেশী ঘুরে, হরিত্জনক তাঁর চেয়ে বেশী, নীলজনক আরও 
বেশী; এইরূপ । 

কাজেই শাদ! 'আলো!র অন্তর্গত টেউগুলি এইরূপ সংহত স্বচ্ছ পদার্থে 
প্রবেশ করিয়াই পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়। ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় চলিতে 
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আরম্ত করে, এবং আবার যখন সেই স্বচ্ছ পদার্থ হইতে বাহির হইয়া 
বাযুমধ্যে আসে, তখন আর মিশিবার অবকাশ ন। পাইলে-ভিন্ন 
ভিন্ন পথে চলিতে থাকে । এক এক রকমের ঢেউ এক এক রাস্তায় 
চপিতে থাকে; পরম্পর ছাড়াছাড়ি হইয়৷ যায়। তখন তাহাদের মধ্যে 
কোন একটিকে বা কতকগুলাকে বাছিয়া লওয়ার সুবিধা হয়। কতক- 
গুগি চোখে প্রবেশ করিয়! ধাক্কা দিলেই রডিল আলো! পাওয়া যায়। 
এইরূপে টেউগুলিকে পরস্পর হইতে তফাত করিয়া ভাভাদিগকে বাছিয়! 
ফেলাকে আলোক-বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। বর্ণ-উৎ্পাদ্নের এই 
একট। উপায়। নিউটন এই উপায়ে ন্ুর্ধ্যালোকের প্রক্কৃতিনির্ণয় 
করিয়াছিলেন । 


দ্বিতীয় উপায়। ঢেউগুলা যতক্ষণ আকাশ পথে চলে, ততক্ষণ কেহ 
তাহাদের গতিরোধ করে ন!। কিন্তু চলিতে চলিতে কোন জড় 
পদার্থের বাধা পাইলেই তাহাদের গতিবিধির বাতিক্রম ঘটে । সেই জড় 
পদার্থের পিঠে প্রতিহত হইয়া কতকগুলা ঢেউ কিরিয়া আসে, কতক- 
গুল! হয়ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ পথধাস্ত তাহাকে ভেদ করিয়া 
চলিয়া যাঁয়। এইরূপে ভেদ করিরা যাইবার সময় তাহার পথ বাঁকিয়া 
যাইতে পারে, তাহা উপরে বলিয়াছি। আবার কতকগুলা টেউ হয়ত 
প্রতিহত হইয়া ফিরিয়৷ আসে না, রাস্ত! কাটিয়। চলিয়।৷ যাঈ “ও পারে 
না; তাহার। সেই জড় দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগুগুলির মধ্যে আটকা পড়িয়া 
পথিমধ্েই নষ্ট হয়। যে সকল ঢেউ ফিরিয়া! আসে বা প্রবেশ করিয়! 
নির্ধিত্বে চলিয়! যায়, তাহাদের সহিত জড় পদার্থের অণুগুলির বড় গোল- 
যোগ ঘটে না। অণুরাও তাহাদের বাধা দে নাঁ, তাহারাও অণুগুলিকে 
কোনরূপ বিচলিত করে না। কিন্তু আবার কতকগুলি ঢেউ অুগুলি- 
রই গায়ে ধাক্ক। দিয় অণুগুলিকে চঞ্চল করিয়া দোলাইয়া দিয়! যায়! 
অণুগুলি ধাক্কার পর ধাক! খাইয়া চঞ্চল হয় ও কাপিতে থাকে; কিন্ত 
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আকাশের ঢেউ সেই খানে থামিয়া যায় ও নষ্ট হয়। অনুশুলি প্ররূপ 
কাপিহ্ুত থাকিলে আমরা বলি তাপের উৎপত্তি হইল, জিনিষট। গরম 
হইল, আলোক নষ্ট হইয়া তাপের উৎপাদন করিল। এই 
ঢেউগুলার অদৃষ্ট খারাপ; ইহার ধুর সহিত লড়াই করিতে গিয়া 
নিজেরাই নষ্ট হুয় ও বন্ততই পথে মারা ঘায়। 

জড় দ্রব্যের অণুগুলি এইরূপে আকাশের টেউগুলিকে নষ্ট করিয়। 
নিজে কাপিতে লাগে; ঢটেউগুলিকে আহার করে ও নিজে. পুষ্ট হয় ; এই 
ব্যাপারকে আমর! আলোকের শোষণ বলিব। আবার ঢেউগুলির জড় 
পদার্থের গায়ে প্রতিহত হইয়া পুত্যাবর্তন ব্যাপারকে পরাবর্তন বলিব। 
এই খানে একটু রহস্ত আছে। কোন কোন দ্রবা স্ুরধ্যালোকের 
অন্তর্গত সকল টে্টকেই ফিরাইয়৷ দেয় বা পরাবর্তিত করে ; যেমন 
পালিশ-কর্া রূপা, অথবা পারা-মাথান আরশী। শাদা কাগজ, শাদা 
কাপড়, শাদ। খড়ী, শাদা” হুধ প্রভৃতি সমস্ত শাদা গিনিষই বাঁছ বিচার 
না করিয়া সকল টেটকেই ফিরাইয়া দেয়; এবং সকলকেই এইরূপে 
ফিরায় বলিয়াই তাহার শাদা । আবার কাল কালী, কাল কাপড়, কাল 
কাগজ, কাল কয়লা এভৃতি দ্রব্য প্রায় সকল টেউকেই বাছাই না করিয়া 
অপক্ষপাতে শোষণ করির। লয়) এবং এইরূপে গুবিয়া লয় বলিয়াই 
তাহারা কাল । আবার জল বাু কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থ কোন টেউকেই 
প্রায় ফিরায় না; শোষণেও বড় পক্ষপাত দেখায় না; প্রায় সকলকেই 
রাস্তা ছাড়িয়া দেয়; তাহার! এই জন্তই স্থচ্ছ ও বর্ণহীন। কিন্তু এতদ্যতীত 
রডিল জল, রঙিল কাচ, রডিল.কাগজ, রঙিল কাপড়, ইহাদের বর্ণ রঙিল 
এই জন্য, যে উহ্থারা পঞ্ষপাতপরায়ণ ; সকল ঢেউয়ের উপর ইহাদের 
সমান বিচার নাই$ ফিরাইবার সময় কোন কোন ঢেউকে বাছাই করিয়। 
ফিরাইয়! দেয়; শোষণের সময় কোন কোন ঢেউকে বাছিয়া শুষিয়। লয়; 
সকলের প্রতি সমান বিচার করে না । ফলে কোন কোন ঢেউ আঁটক ও 
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গড়িয়া শোষিত হয়; আঁপার কেহ বা ফিরিয়। মাসে; কেহ বা রাস্ত। 
ভেদ করিয়া নির্বদ্বে চলিয়। যায়। এই নির্বাচনের ফলে শুভ্র আলে! 
আমরা পাই না। যে আলো ফিরিয়া আসে বা! রাস্তা ভেদ করিয়া চলিতে 
পায়, সে আলো রঙিল দেখায় । এই নির্বাচন ক্রিয়! প্রাকৃতিক বর্ণ- 
বিকাশের একটা প্রধান কারণ। 

তৃতীয় উপায়। এই তৃতীয় উপায় বুঝিবার পুব্ৰে টেউ-তত্বের আর 
একটু আলোচনা! আবম্তক | ঢেউ, উম্মি, তরঙ্গ, হিল্লোল, যাহা বল, 
এই সকলের একটু প্মপরূপত্ব আছে। জলের ঢেউ মনে কর। জলা- 
শয়ের পিঠে তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলে দেখা যায়; কোন দ্রব্য বদি 
সে সময়ে জলে ভাসে, সে দ্রব্য সেই তরঙ্গের নীলাতে একবার উঠে, 
একবার নামে | এই উঠা-নামা তরজমান্রেরত একটা বিশেষ পশম! 





তরঙ্গের পর তরঙ্গ যখন চলয়' বার, তখন দেখ। যাইবে, জঙ্গ একবার 
উঠিতেছে, একবার নামিতেছে । তরঙ্গের পর তরঙ্গের সারি চলিয়াছে ॥ 
তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা বাবে, উচু, নীচু, উচু, নীচু, 
উচু, নীচু এইরূপ ক্রমান্বয়ে পর পর উীশ্িগুলি চলিয়াছে। একটা গোটা 
উর্শির অর্ধেক তাগ উচু, সেই ভাগকে আমর। উম্মির মাথা বপিব) আর 
অর্ধেক ভাগ নীচু, সেই ভাগকে পেট বালব । মাথা আর পৌ এই শব 
ছুইটা সভাসমাঁজের অনুমোদিত হবে না; কিন্তু এক্ষ' পরিভাষা- 
সঙ্কলনশ্রমের অবকাশ নাইট | তরঙ্গের এক ভাগ মাথ!, এক ভাগ 
পেট। এখন মনে কর, দুইটা স্তান হইতে তরগশ্রেণী জন্মিয়। চলি- 
তেছে। পুকুরের জলে একটি টিল ছুঁড়লে সেখান হতে এক সারি 
তরঙ্গ জন্মিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে; আবার আর এক জায়গায় 
নিক্ষেপ করিলে যেখান হইতে9 মার এক মশার তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া 
চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এইর।প দুইট। স্থান হইতে সারি সার টেউ আসিতে 
. খাকিলে এমন হয়, এ সারির ঢেউয়ের উপর ৪ সারি আসিয়া পড়ে। ইহার 
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মাথার উপর উহার মাথ! পড়ে, ইহার পেটের উপর উহার পেট পড়ে; 
আবার কোথা? বা এক সারির মাথার উপর 'আর এক সারির পেট 
পড়ে । এরূপ ঘটন। জলাশয়ের পৃষ্ঠে সব্বদাই প্রতাক্ষ দেখা যার । এখন 
একটার মাথার উপর আর একটার পেট পড়িলে উভয়ে কাটাকাটি হুইয়! 
সেখানে মাথা'ও থাকে না, পেট 9 থাকে না । সেখানে জল উচুও ভয় না, 
নীচুগ হয় নাও ঠিক সমতল থাকিয়া বায়; টেউএর উপর (টউ 
পড়িয়া পরস্পরকে নষ্ট করিয়া ফেলে। জলের ঢেউএর মধ্যে যেমন 
কাটাকাটি হয়? তেমনি আকাশের ঢেউএর মুধোও কাটাকাটি হয়। 
পেটের উপর মাথা ও মাথার উপর পেট কোন ক্রমে পড়িলেই 
কাটাকাটি হইয়া ঢেউ নষ্ট হইবে । ফলে আমরা যাহ।কে ছায়া বলি ও 
অন্ধকার বলি, তাহা এইরূপ কাটাকাটিরই ফল। আধারের মধ্যে 
আকাশের টেউ একবারে নাই, এরূপ মনে করিগ না; সেখানে এত 
মসংখ্য ঢেউ এ দিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, যে পরস্পর কাটা 
কাটিতে সকলেই লুপ্ত হইয়! গিয়াছে । আলোতে আলোতে মিলিয়া 
একবারে আধার হইয়। গিয়াছে । এইরূপে আলোর উপর আলো চড়িয়া 
আঁধার হুইয়া যায়। কিন্তু কখনও বা সম্পূর্ণ আধার না হইয়া আলোটা 
রডিল হইয়া! যায়। সূর্যের আলোকের মধ্যে লাল আলো!, লাল 
আলোর সঙ্গে মিলিয়! লালকেই বিলুপ্ত করে ; নীল নীলের সঙ্গে মিলিলে 
নীলই বিলুপ্ত হয়। যাহা অবরিষ্ট থাকে, তাহা রঙিল আলো । শাদা 
হইতে তাহার একটা অংশ নষ্ট হইলে বা অপসারিত হইলে যাহ! 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা৷ রঙিল। 
এইরূপে বর্ণোৎপন্থির দৃষ্াস্ত বিস্তর পাওয়া যায়| জলে এক ফৌটা 
তেণ ফেলিলে গেই তেলের ফোটা অনেকট! বিস্তীর্ণ জায়গায় 
তখনই ছড়াইয়। পড়ে । তখন তাহাতে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। 
জলের উপর তেলের একখানি হুঙ্ম পরদা বা আস্তরণ পড়িয়] 


৮৪. জিজ্ঞাস! 


যায়। তাহার স্থলতা মাপিতে হইলে আর ইঞ্চির মাপকাঠিতে চলে 
না; ইঞ্চিকে লক্ষ ভাগকি দৃশলক্ষ ভাগ করিতে হয়। আঁকাশবাহী 
আলোকোত্পাদক ঢেউগুলি যে কাঠিতে মাপ। যায়, এই পরদার স্থুল- 
তাগ সে্ট মাপকাঠিতে মাপিতে হবে । এখন মনে কর তেলের গর সুক্ষ 
পরদার পিঠে লাল আলোর ঢেউ পড়িল। কতকগুলা ঢেউ সেই পিঠে 
লাগিয়াই প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়। আসিবে ] কতকগুল! 
তেলের ভিতর পর্যন্ত গিয়া নি্স্থ জলের পিঠে ঠেকিয়।৷ পরাবন্তিত 
হইবে ও ফিরিয়া চলিয়া আমিবে। তেলের পিঠ হঈতে যাহারা ফিবে, 
তাহারা একটু মাগিয়া থাকে ; যাহারা জলের পিঠ হইতে ছিরে, তাহার! 
একটু পিভাইয়া পড়ে।. একটু পিছাইয়৷ পড়ায় এমন ঘটে, যে উহাদের 
মাথার উপর উহাদের পেট আসিয়া! পড়ে; ফলে উভয়েরই সর্বনাশ ও 
লোপপ্রাপ্তি ঘটে ; কেহই আর ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে ন1; ববাস্তা- 
তেই তাহাদের টেউ-লীলার সমাপ্তি হয়। এইরূপে লাল আলোর লোপ 
হয়। নীল আলো পড়িলে তাহার ভাগা ততটা মন্দ হয় না। 
কেননা, লাল আলোর ঢেউগুপা একটু লম্বা লম্বা; নীল আলোর ঢেউ 
তাহার চেয়ে একটু থাটো খাটো । নীলের মধোও যাহারা 
তেলের পরদায় প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তাহা ! পিছু 
পড়েন, এমন কি তাহারা খাটো বলিরা একটু অধিক [পাইয়া 
পড়েন। কিন্তু তাহাতেই তাহারা আবার বাচিয়া যান। 
পিছাইয়! পড়েন বলিয়া তাহাদের পক্ষে মাথায় পেটে ঠোকাঠুকি ঘটে ন। 
ও ফলে তাহারা বাঁচিয়া যান। লাল রঙের লোপ হইলে নীল 
রঙ নিষ্কৃতি পায়। শাদা! আলো পড়িলে তাহীর মধ্যে একটা মাত্র 
রঙ লোপ পায়; বাকী রঙগুলা জয়ধ্বনি দিয়া: রঙদার 
হইয়া ফিরিয়া আসে । দল বীধিয়! সকলেই যান-খন আলো থাকে 
শাদা; যখন সঙ্গীহারা হইয়া ফিরিয়া! আসেন--হখন আলো হয় রঙিল | 
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আর এক রকমে এইরূপ বর্ণবিশেষের লোপ ঘটে । আলোকের 
অনেকিগুলা সরু সরু পথ বা উতপত্তিস্থান সারি সারি কাছাকাছি 
থাকিলে নকল স্থান হইতেই ঢেউ আসে । কিন্তু একটা নির্দিষ্ট স্থলে 
সকলে একসঙ্গে পৌ ছতে পারে না; কেহ বা একটু আগে পৌছায়, 
কেহ একটু পরে পৌছায়; কাজেই, ইহার পেটে উহার মাথায় ও 
ইহার মাথায় উহার পেটে হইয়া আলোর লোপ ঘটিয়া আধার 
ঘটে, অথবা বর্ণবিশেষের লোপ ঘটিয়া শাদা আলো রঙিল আলোতে 
পরিণত হয়। হাতের ছুই মাউুল সংলগ্ন করিটুল তাহার মধ্যে ষে 
সন্বীর্ণ দীর্ঘাকার পথ থাকে, অথবা কাগজে ছুঁচ দিয় ফুটা 
করিলে আলোর যে ছোট পথ হয়, সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র পথে চোখ 
রাখিলে দেখা যায়, পথ দিয়া আলো আমিতেছে বটে, কিন্ত স্থানে 
স্থানে কাল কাল রেখা পড়িয়া গিয়াছে । একখানা পালিশ করা 
ধাতুফলকের গায়ে বা একখান। কাচের গায়ে খুব কাছাকাছি করিয়া, 
এক ইঞ্চি স্থানের ভিতর ছু দশ হাজার করিয়া, সমান্তরাল রেখ! 
টানিলে, ছুই ছুই রেখার মধ্যগত স্থান হইতে আলো আসে, এবং 
সেই বিভিন্ন স্থান *ইতে সমাগত আলো পরস্পর কাটাকাটি করিয়! 
রঙিল আলোর সৃষ্টি করিয়া থাকে | মশা, মাছি, ফড়িউ প্রভৃতি যখন 
ভৃর্ধ্যালোকে উড়িয়! বেড়ায়, তখন তাহাদের পাখায় নানাবিধ রঙের 
আবির্ভাব দেখা যায়) সে রঙ এই কারণেই উৎপন্ন হয়। তাহাদের 
পাখার গায়ে লম্বা' লঙ্৷ সরু সরু অনেক রেখা আছে। সেই সকল 
রেখার মধাস্থিত নানাস্থান হুইতে প্রতিফলিত টেউ পরস্পর কাটাকাটি 
করিয়া! রঙিল আলো স্থৃষ্টি করে । 

প্রাক্কৃতিক পদার্থে বিবিধ বর্ণের বিকাশের এই কয়েকটি প্রধান কার- 
ণের উল্লেখ করি্লীম। এখন গোটাকতক উদাহরণ দিলেই পাঠক 
পরিত্রাণ পান। 
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শাদা আলে। ভাঙিয়া বিশ্লি্ট হইয়। রঙ জন্মে। স্বচ্ছ পদার্ের ভিতর 
আলো! ঢুকিয়া ঢেউগুলির রাস্তা ছাড়াছাড়ি হইয়! বায়। রামধর 
রঙ এই কারণে জন্মে । সূর্যযমগ্ডল ও চক্দ্রমগ্ডুল ঘেরিয়। সময়ে সময়ে 
যে মণ্ডল ব। পরিবেশ দেখা যায়, সে? এইরূপে রঞ্জিত দেখায় । মেঘের 
জনকণ| বা তুষারকণা শুভ্র আলোককে ভাঙিয়া বিশ্লিষ্ট ও বিঞপ্ত 
করিয়া! ছড়াইয়। দেয়। ঝাড়ের কলমের রঙ, ছুর্বাদলে শিশির- 
বিন্দুর রউ, হীরকখণ্ডে রউ, এ সকলের একই মূল। একই 
কারণ-_বিশ্লেষণ 

রঙিল কাচের রঙ, রঙিল জলের রঙ, অন্ত কারণে উত্পন্ন। শাদা 
আলো ভিতরে প্রবেশ করিল; কোন কোন রঙ আটকাইয়। শোষিত 
হইয়। গেল; বাকীগুলা ফিরিয়া আসিল । কোন কোন বায়বীয় পদার্থ 
রডিল দেখা যায়; তাহাদের মধ্যে কোন একটা রঙ আটকান যায়; 
বাকীগুলা চলিয়াআসে। রিল কাগজে, রঙিল কাপড়ে, যে সকল 
রঙ দেখা যায়) কাঠের গায়ে, দেওয়ালের গারে থে সব রঙ মাখান 
দৈখা বায়; ছবি আঁকিতে চিত্রবিদ্ায় যে শত সহশ্র রঙ ব্যবহৃত হয়ঃ 
সোণ। তামা পিল 'গ্রভৃতি ধাতু দ্রব্য যে রউ দেখা যায় ;__-এ সমস্ত 
এইবূপে উৎপন্ন । শাদা আলো গিয়। গায়ে পড়ল । তাঙ্া« বা কোন 
কোন রঙের আলে একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া "5০ক পড়িল। 
কোন কোন রঙের আলো ফিরয়া৷ আসিল) 

সাগরের জলের বর্ণ গাঢ় নীল ; শুভ্র হরধ্যালোৌকের সহ ঢেউ সমুদ্র" 
বক্ষে পড়ে ; সকলে ফিরিয়া আসে না; গভীর জলরাশি বাছিয়! বাছিয়! 
কাহাকে টানিয়। লয় ও শোষণ করে; কাহাকেও*বা কিরাইর! দেয় । 

আকাশের বর্ণ নীল কেন? বায়ু মধ্যে অতি সক্ষম ধুলিকণ| সর্বদা 
চারি তচছে | এত শ্ুক্ম যে, সহজে চোখে দেখিতে পাঠয়া যায় না। তে 


২৮ লানপান এনিআপীন ঈনিসীস কিন হষ্টযীনছ | একটা 
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কুঠব্র মধ্যে বাঁয়ুতে কত কোটি ধুলিকণ! আছে গণিতে অধিক আয়াস 
পাইতে হয় না। এই ধুলিকণা 'আকাশের নীল বর্ণের কারণ। আকাশ 
বাহিয়া ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ চপে। ধুলিকণাগুলি এত ছোট, যে 
লাল আলোর ঢেউ বাঁ গীত আলোর ঢেউ তাহাদের পক্ষে বৃহৎ টেউ ; 
উহ্ারা ধূলিকণা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। নীল আলোর ঢেউ 
ছোট, তা তাহারা ধূলিক ণাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। যেমন 
ক্ষুদ্র উপলখণ্ড জলের বড় বড় তরঙ্গকে প্রতিহত করে না, তবে 
ছোট ছোট মু হিল্লোলকে ফিরাইয়! দেয় ; কতকট] সেইরূপ নূর্ধোর 
শুভ্র আলোক বায়ুরাশিতে গ্রাবেশ করে। রক্ত গীত অবাধে চলিয়া 
যায়( নীল ফিরিয়া আসিয়া চোখে লাগে । ও 

অন্তের সময় এ উদয়ের সময় দিগ্বলয় অরুণ রাগে রঞ্জিত হয় । 
সর্দোর আলো তখন গভীর বাযুত্তর ভেদ করিয়া আসে । ধুলিকণায় 
ঠেকিয়া নীল আলোর ভাগ প্রতিহত হয় '5 সুর্যোর অভিমুখেই 
ফিরিযা যায়। রক্তের ভাগ € অরুণের ভাগ বায়ু ভেদ করিয়া 
আসে । সেই অরুণরাগরঞ্জিত আাসো আবার মেঘের গায়ে পড়িয়া 
প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র অরুণ বর্ণের বিকাশ করে । 

শোণিতের বর্ণ লাল; তরল শোণিতে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র কণা ভাসে; 
তাহারা নীলের ভাগ হরণ করিয়া ৪ শোষণ করিয়া লয়। বক্ষ লতা তৃণ, 
উদ্ভিদের সাধারণ বর্ণ হরিৎ; স্তাহীদের পাতার গায়ে এক প্রকার 
গ্রালেপ থাকে, উহা লোহিতের ভাগ হরণ করে ৪ শোষণ করে। যে 
সকল ঢেউ প্রাতিফলিত করে, তাহারা একত্র মিশিয়! হরিতের আবির্ভাব 
করে। ঁ 

হরিতালের গীত, সিন্দুরের লোহিত, ভুতের নীল, হীরাকষের সবুজ, 
একই কারণে উত্পন্ন। শাদা আলোর মধ্যে কেহ কোন রঙের টেউ 
বাছিয়া গ্রহণ করে, কেহ আর কোন রঙের ঢেউ লাচিয়। গ্রহণ করে; 


৮৮ জিজ্ঞাসা 


যে সকল ঢেউ ফিরিয়া! আসে, তাহারা একত্র মিশিয়! পাত বা লোহিত 
বা নীল ব৷ সবুজের অনুভূতি জন্মায় । 

অমুক দ্রুবোর রঙ পীত দেখিয়! ষেন মনে করিও না, যে উহা বিশুদ্ধ 
পীত। খুব সম্ভব, পীতজনক ঢেউ একবারেই বিদ্যমান নাঈ )--অন্য 
পাচ রঙের ঢেউ একত্র আলিয়া পীতের অন্ধৃভূতি জন্মাইতেছে মাত্র । 

পদার্থমাত্রই পরমাণুর বিবিধবিধানে সমাবেশে গঠিত। পর- 
মাথুর গঠনের সহিত ও তাহাদের সমাবেশের সহিত বর্ণোৎ্পাদনের কি 
সম্বন্ধ আছে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে 
একটা সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই । কতকগুলি ধাতুপদার্থ আছে, 
তামা, লোহা, ক্রোম, মঙ্গন, নিকেল, কোবাপ্ট,_এই সকল ধাতু যে 
সকল পদার্থে বর্তমান, তাহারা প্রায়ই বিবিধ উজ্জল বর্ণের বিকাশ 
করে। রঙিল কাচের রঙ ও বিবিধ মণিরত্বাদির রঙ এই কয়েকটি ধাতু 
দ্রব্যের অন্তিত্বস্থত্রে জন্মে । আবার কয়লা ও উদজান ও অক্জানের 
পরমাণু নির্দিষ্ট বিধানে সঙ্গত ও মমাবি্ হইয়া এক শ্রেণীর পদার্থের 
স্থষ্টি করে, তাঁহারাও বিচিত্র বর্ণের উত্পাদনের জন্ প্রসিদ্ধ । 
, জলে তেলের ফৌট1 ফেলিলে তাহা বিস্তার লাভ করিয়া সুস্ম আস্ত- 
রণের মত হইয়া যাঁয় ও বর্ণের বিকাশ করে | কিরূপে করে, পুর্ষে বলি- 
য়াছি। ঢেউগুলির মধ্যে কাটাকাটি হইয়া যাঁয়। এইরূপে ধখাবকাশের 
বিস্তর উদাহরণ আছে। সাবানের 'ফেনার গায়ে রঙ, জলবুদঘদের পিঠে 
রঙ, মস্থণ ধাতু পৃষ্ঠে ময়লা জমিলে বা মরিচা জমিলে তাহার রঙ, ঝিন্ু- 
কের রঙ, শঙ্খশন্বুকের রঙ এই কারণে উৎপন্ন হয়। মাছির পাখায়, 
ফড়িঙের পাখায়, পাখীর পালকে, প্রজাপতির গাঁয়ে রউও অনেক সময় 
এই কারণেই উৎপন্ন হয়। 

উদ্ভিদের একটা সাধারণ বর্ণ আছে, হরিৎ; কিন্তু ফুলের কোন 
বাধাবাধি রউ নাই। আবার জীবশরীরের কোন সাধারণ বর্ণ নির্দিষ্ট 
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নাই। এক এক জীবের দেহে এক এক রঙ ও এক এক ফুলের এক 
এক ধড। এই বিচিত্র বর্ণের বিকাশ নানা কারণে ঘটে। কখনও 
বা গায়ের উপর এমন কোন প্রলেপ থাকে, ধাহাতে কোন কোন 
ঢেউ বাছিয়। শুষিয়া লয়; অন্য অন্ত ঢেউ ফিরাইয়া দেয়। কোথাও 
বা গায়ের উপর সরু পরদ। থাকায় কোন একট! ঢেউ কাটাকাটি হইয়। 
নষ্ট হইয়া যায়। আবার কখনও বা গায়ের উপর সরু সরু ঘন 
সন্নিবিষ্ট রেখা থাকে ; তজ্জন্তও টেউ ঢটেউকে কাঁটে। জীবশরীরে ও 
পুষ্পশরীরে বর্ণবিকাশের ইতিহাস জানিতে হইল ডারুইনের নিকট 
ঘাইতে হইবে । জীবনযাত্রার সুবিধা লক্ষ্য করিয়। জীবের দেহে ব্ণ 
বিকাশ ঘটে। এ স্থলে আমরা সেই ইতিহাসের অধতারণা করিব না । 

উপসংহারে একটা ততৃকথ! আসিয়া পড়ে । জগতে এই বিচিত্র 
বর্ণবিকাশে কাহারও কোন ক্ষতি বুদ্ধি আছেকি না? ইহার সহিত 
কোন মঙ্গলের বা অমঙ্গলের সম্পর্ক রহিয়াছে কি না? ধীহারা 
প্রত্যেক জাগতিক ব্যাপারে বিধাতার একটা! গুড় মঙ্গলাত্মক উদ্দেশ 
আবিষ্কার না! করিলে তৃষ্ডিলাভ করেন না, তাহাদিগকে ঠাণ্ডা 
কারবার জন্য এই তত্বকথাটার অবতারণ। আবশ্তক ৷ 

প্রথম কথা, বিবিধ বর্ণবিবাশে আমাদের একটা স্থুল উপকার 
চোখের উপরেই দেখ! যাইতেছে । নানাবিধ দ্রব্য নানাবর্ণে রঞ্জিত 
দেখাতে জগতের সঙ্গে আমাদের “কারবারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে । 
বর্ণের বিভেদ দেখিয়া আমরা বিবিধ দ্রব্যের সহিত স্হজে পরিচিত 
হইতে পারি; তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া চিনিয়া লইবার সুবিধা হয় । 
সুতরাং বিবিধ বর্ণের বিকাশ আমাদের জীবনযাত্রার অনুকূল । আবার 
বর্ণবিকাশে জীবনযাত্রার যেমন স্ুবিধ! হইয়াছে, তেমনই জগতে কতকটা 
আরাম ও কতকর্টা আনন্দ পাইবারও বেশ সুন্দর বাবস্থা হইয়াছে । 
সবই এক রঙের হইলে জগৎ নিতান্ত একঘেয়ে কদাকার হইয়া! 


৯ জিজ্ঞাসা 


পড়িত। অন্ততঃ বর্তমান রঞ্জিত বিচিত্র জগতে যিনি কিছুদিন বাস 
করিয়াছেন, তাহাকে কোন একরউ। জগতে ছাড়িয়া দিলে তাহার 
জীবনধারণ সমস্যা হইত। 

বর্ণবৈচিত্র্যে জীবনন।ন ৪ ভীবনরক্ষার বন্দোবস্তের সুবিধা হয়? 
আর তাছাড়া খানিকট। আনন্দ ও আরামণড লাভ করা যায়। কিন্তু এই 
পর্য্যন্ত বলিলে তৃণ্ডি হইবে না । আরও সথশ্ম ভিসাবে আসতে হউবে। 

আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিতা! কি £ আকাশ নীল হওয়াতে কিছু 
লাভ হইয়াছে কি? নীলাকাশ দেখিয়া চিন্ত 'পফুর্জ হয় জানি? কিন্ত 
নীল না হইয়া আকাশ বদি লাল হঃত, তবে তেমন প্রঞুলতা জন্মিত 
কিনা,সহজে বলিতে পারি না। সিন্দরের রক্ত রাগে, হরিতালের 
পীত রাগে, এমন বিশেষ মঙ্গলময় উদ্দেগ্ত কিছু "আছ কি? সুন্দরীর 
ললাটরঞ্জনের জন্য দিনুর স্থষ্ট হইয়া সিন্দূরঅষ্টার মঙ্গলোদেস্ঠ পূর্ণ 
"করিতেছে বলিতে পার; কিন্ত যখন সুন্দরীর ক্রোড়স্থিত শিশু সুন্দরীর 
অজ্ঞাতসারে সিন্দুরের বর্ণে আক্কষ্ট হইয়া উহা! গলাধঃকরণ করে, তখন 
সেই মঙ্গলোদেগ্ত কোথায় থাকে ? নীলান্বৃপির নীলিম: নয়নের তৃপ্ত- 
সাধন করে সতা; কিন্তু প্রারুত নীলাম্ুধ পৌরাণিক ক্ষীরাদুপি,* পার 
ণত হইলে কি আরএ উপাদেয় হইত না? তমালতালীবনব্ণীজনীল 
সাগরবেলা নয়নরঞ্জিনী সন্দেহ নাই ; কিন্তু নীলার বদলে গী-! (বশেষণ 
বসাউবার অবকাশ দিলে নয়ন কি একেবারেই ঝলসয়! হাত ? 

এই সকল গ্রাশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই) তত্বা- 
স্বেধী পরামর্থবের্ভাদের জন্ত এই সকলের মীমাংসার ভার রাখিয। দিয়া 
আমরা জগতের বর্তমীন বর্ণবৈচিত্র্য যে আনন্দটুকু পাইছা থাকি, 
তাহার উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইব! আকাশ নীল না হইয়া 
গীত হইলে কি দোষ হইত, তত্বান্বেধীরা স্থির করিয়া আমাদিগকে 
বলিয়। দিবেন। আমরা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সেই নীল রূপে 


সৃষ্টি ৯১ 


বিশ্বসৌনর্র্যের অংশ নিরীক্ষণ করিয়। আনন্দামুন্ত পান করিতে থাকিব । 
এই আঁমাদিগের পরম লাভ । 
সুফি 

আকফ্রিক্কানিবাসী কোন অসভা জাতির মধ্যে অদ্ভুত স্ষ্টিতত্ প্রচণিত 
আছে। টাদ ও ব্যাঙের মধো বিতগ্ডা উপস্থি্ হয়৷ জগতের সৃষ্টি 
নির্ধিন্বে সমাহিত হইয়। যায়ঃ তবে উভয়ের রিরোধের ফলে সষট 
জগত্ট। সর্বাক্ষমম্পূর্ণ হতে পারে নাই । বিবাদ হইল চাদে ও 
বাডে; তাহার ফলভাগী হঈল মানুষে; আধিবাধি জরামরণ আসিয়া 
জগৎ অধিকার করিল; . 

টাদের ও ব্যাঙের স্থলে আর দুইট। গ্রচলিত শবা লাবহার করিলে এই 
স্ষ্টিতত্বের সহিত বিজ্ঞজনানুমোদ্িত আর একরকম কৃষ্টিতত্থের বড় বৈষম্য 
দেখা যায় না। বিবাদ ঘটিয়াছিল ঈশ্বরে আর শয়তানে , ফলভাগী 
হইয়াছে দুর্ভাগা মানুষ । কবে ও কোথায় এঈ বিবাদ সংঘটন হটঈয়া- 
ছিল, ব$ বড় পণ্ডিতের! তাগা9 ন।কি স্থির করিয়াছেন, এবং মন্ুষ্য- 
গর্দভের উপর দুর্ভাগা-বোঝ। আরোপণের নৈতিকতা৷ সম্বন্ধেও বহুল 
সারগর্ভ যুক্ত দেখাইয়াছেন । 

শয়তানের আকারপ্রকার মন্বন্ধে কোনরূপ মতভেদ আছে কি না, 
বিশেষ জানি না। গুনা যায় বিখ্যাত ফরাপা প্রাণিতত্ববিৎ কুবীরের 
সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল । 
কুবীর সহজে ভয় পাবার ব্যক্তি ছিলেন না । দার্শনিকোচিত গান্তীর্যা- 
সহকারে তিনি শয়ভীনকে বলিলেন, বাপু হে, শিঙে ও খুরেই ধরা 
পড়িয়ছঃ মাংস ইজমের শক্তি রাখ না, আমাকে হজম করিবে 
কিরূপে ? কিঞ্চিৎ ঘাস দিতেছি, রোমস্থন কর। 


৯২ জিজ্ঞাস! 


ছুই একটা অশিষ্ট লোক দেখা যায়, যাহারা এই সর্বজনানু- 
মোদিত তত্বটাকে অজ্ঞেয় বলিতে চাহে । তাহার! নাস্তিক । বিজ্ঞেরা 
তাহাদিগকে গালি দেন। 
প্রচলিত স্থষ্টিতত্বগুণি াটিয়৷ কাটিয়া কতকটা এইরূপ ফাঁড়ায়। এক 
ময় ছিল, যখন কিছুই ছিল নাঃ এই বৈচিত্র্যম্ডিত অপূর্ব জগৎ 
সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন ছিল। ছিল বোঁধ করি কেবল দেশ আর কাল ১_- 
শৃন্ত দেশ আর শৃন্ঠ কাল; আর ছিলেন স্ষ্টিকর্তা। স্বষ্টিকর্তা! নিপুণ 
কি গুণময়, তাহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক করিতে পার ; কিন্তু একটা 
উপাধি তাহাতে বিদ্যমান স্বীকার করিতেই হইবে ; নতুবা সৃষ্টি কল্পনা হয় 
না; সেট! সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা । স্রষ্টা ইচ্ছা করিলেন, জগৎ উৎপন্ন হউক) 
আর জগতের স্থষ্টি হইল; নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব হইল ; কিছুঈ ছিল ন1, 
সবই হইল; দেশের ও কালের শৃন্তা পূর্ণ হইল। এই ঘটনার নাম 
+ কৃষ্টি; অষ্টার ইচ্ছা হইতে ইহার উতৎ্পত্তি। ইহার পূর্বে কি ছিল, কি 
হই'ত, জিজ্ঞাসা করিও না, উত্তর মিলিবে না 1 ইহার পরে কি ঘটিয়াছে বা 
কি ঘটিবে, তাহ! জিজ্ঞাস! করিতে পাঁর ? উত্তরপ্রাপ্তি ছুরাশা নহে । এই 
্থষ্টিধযাপার একমাত্র অসাধারণ ঘটনা ; জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা 
নাই। একবার মাত্র কোন সময়ে এই ঘটন! ঘটিয়াছিল, 'এই পর্য্যস্ত 
আমরা জানি; আর কখনও ঘটিয়াছিল কি না, আর কখ,? ঘটিবে কি 
না, তাহা জানি না। 
তিনি ইচ্ছ। করিলেন, সৃষ্টি হউক, আর হ্ষ্টি হইল; এই 
পর্য্যস্ত বলিয়া নিরন্ত থাকিলে চলে কি ? না ;আর একটু বলা আব' 
স্ক। তিনি ইচ্ছ। করিলেন, স্ষ্টি হক ; এবং তিনি ইচ্ছা! করিলেন, স্থষট 
জগৎ এইরূপে, এইভাবে, এই পথে চলুক; তাই জগদ্যস্ত্র সেইরূপে, সেই 
ভাবে, সেই পথে চলিতে লাগিল । যিনি জগতের স্রষ্টা, তিনিই জগতের 
বিধাতা । 


সৃষ্টি ৯৩ 


সষ্টিতত্বরূপ মহাবৃক্ষের আগাছা/ পরগাছা, শাখাপল্পব ছ্াটিয়া 
কাটিয়া' কেবল কাওটুকু ব! মুলট্কু রাখিলে, উল্লিখিত কথা কয়টির 
অধিক বেশী কিছু থাকে না । জগৎ আছে,_শ্রষ্টার ইচ্ছা; জগৎ চলি- 
তেছে,_বিধাতার বিধানে ; এই কথাকয়টির উপর বড় বিবাদবিসংবাদ 
নাই ) ইহা একরকম সর্ধবাদিসম্মত | কিন্ত আরও অনেক কথা আছে, 
বাহ! সব্ববাদিসম্মত নহে । | 

কেহ বলেন, জগৎ বৃহৎ, প্রকাও, অসীম; অথচ কেমন সংযত, 
নিয়মিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। নুতরাঁং সৃষ্টিকর্তা সর্ধব্যাগ্মী ও সর্বশক্তিমান্‌। 
স্থদুর অতীত সুদুর ভবিষাতের গ্লহিত কেমন বীধা ; সুতরাং বিধাত! 
সর্বজ্ঞ । 

কেহ বলেন, জগৎ কেমন স্ন্দর; সুতরাং শ্রষ্টাও সৌন্দর্যাময় ' 

কেহ বলেন, জগৎ বড় স্থখের ) ঈশ্বর করুণাময় । রঃ 

আবার কেহ বলেন, জগতে পুণের জয়; অতএব ঈশ্বর ন্যায়ের 
নিদান। উত্যাদি। 

এইরূপে পাচ জনে পাঁচ কথা বলেন ও তুমুল কোলাহল করেন | 
কত হাজার বৎসর ধরিয়া কোলাহল টলিতেছে, কবে নিবৃস্ধ হইবে 
বলা যায় না। 

কেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ আসিয়! প্রশ্ন উত্থাপন করে, ঈশ্বর 
সৌন্দর্যাময়, তবে জগতে কুৎসিতের অস্তিত্ব কেন? ঈশ্বর করুণাময়, 
তবে জগতে ছুঃখ কেন? ঈশ্বর স্তায়ের বিধাতা, তবে ছুর্বলের পীড়ন 
কেন? 

উত্তর, ও সব শয়তাঁনের কারসাজি । শয়তান ঈশ্বরের বিরোধী ; 
আহ্িমান অনুরমজ দের বিরোধী । 

তবে কি ঈশ্বর সর্ধশক্তিমান্‌ নহেন ? 

উত্তরঃ কেন, শয়তান ত জব আছে। 


রঙ 


৯৪ জিজ্ঞাসা 


তার চেয়ে শয়তানের নিপাত,হইলেই ত ভাল হইত ! 

উত্তর, ঈশ্বরের ইচ্ছা । * 

এ কেমন ইচ্ছা, বল! যায় না। শয়তানটা বিধাতার উদ্দেখ্ঠ ব্যর্থ 
করিবার জন্য এত চেষ্ট। করিতেছে; তথাপি শক্তিসত্বেও তাহার নিপাত 
করিব না, মন্দ ইচ্ছা নয় ! 

আর এক রকম উত্তর আছে। তোমার সামান্ত বৃদ্ধিতে যাহা দুঃখ, 
ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে তা করুণা । তোমার বিকৃত দৃষ্টিতে যাহ! কুৎ- 
সিত, বিধাতার নির্মল দৃষ্টিতে তাহা সুন্দর। 

নষ্ট বুদ্ধির গ্রশ্ন-_আমার চক্ষুট! এমন বিকৃত করিল কে? 

কুটবুদ্ধি লোকে বলে, কুৎসিত অস্বীকার করিলে সুন্দর থাকিবে 
না। দুঃখের অস্তিত্ব না মানিলে সুখের অস্তিত্ব থাকে না। যদি স্থথ 
আছে মানিতে চাও, দুঃখ ৪ মানিতে ভইবে | বিধাতা যদি করুণাময় হন, 
তিনি ছুঃখেরও নিদান। ্ 

বৈজ্ঞানিক বলিবেন, প্রকৃতিতে করুণা নাই ॥ যে একটু সুখ 
বিদামান, ছঃখ হইতে তাহার উতৎপন্তি ; ছুঃখেই বুঝি সমাপ্তি । ধর্মের 
জয় মিথ্যা কথা) প্রক্কৃতির নিক্মম তাহা! নহে। স্থল দৃষ্টিতে বোধ হয় 
শেষ পর্যাস্ত ধর্মের জয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেষ পর্যাক্ত ধম্মাধন্ম্ের . 
সমান গতি; উভয়ের বিনাশ | এ কথার উত্তর নাই কেহ বলেন, 
চুপ কর, বিধাতার উদ্দেগ্ত--০1717 (8৩ ৮৩1]__মানবৃষ্টির অস্ত- 
রালে। কেহ বলেন, তুমি নিব্রোধ । কেহ বপেন, দেখ দেখি, এ লোক- 
টার কুম্তীপাকের ভয় নাই। অপরে বলেন, আইস, ইহাকে প্যেড়াইয়া 
মারি। | ্ 

স্ববোধ লোকে আসিয়৷ মীমাংসার চেষ্টা করে। এস ভাই, গণ্ড- 
গোলে দরুকার নাই । ঈশ্বর স্থষ্টিকর্তা, সকলেই মানিয়া থাকি। ঈশ্বর 
ইচ্ছাময় ; তাহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি কখন-না-কখন হইয়াছে । নতুবা এই 


সৃষ্টি ৯৫ 


এত বড় প্রকাণ্ড পদার্থ জগৎ্টা আদিল কোথা হইতে? তবে কোন্‌ 
সময়ে, কিরূপে, কেন, হহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। 
সে সব অজ্ঞেয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাময়ন্টুকু বজায় রাখয়। ঈশ্বরকে নিরুপাধক 
বল ক্ষতি নাই, অজ্ঞ বল আরও ভাল । জগৎ একট! প্রকাণ্ড যন্ত্র; 
এই যন্ত্রের উদ্ভাবনে একজন যস্ত্রীর ইচ্ছা আবস্তক ; তাই ঈশ্বর-শ্থীকার 
কর্তবা । এই যন্ত্রচালনেও একজন যন্ত্রীর শান্ত আবস্তক। ঈশ্বরের 
ইচ্ছাই (সই শাক্ত। তোমরা যাহাকে প্রাক্কাতক নিয়ম বল, তাহা! ঈশ্বরের 
ইচ্ছারই বিকাশমাত্র | বন্তরটি সুগঠিত, নিয়ামত; (বশ সুস্থ ভাবে চলি- 
তেছে; ইহা যন্ত্রীর মাহাত্ম্য । তবে মাঝে মাঝে মারিচা ধরিলে মেরা- 
মতের দরকার হয় কি না, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে 1 কেহ 
বলেন, মেরামত দরকার হয়) সেই মেরামতের নাম মিরাকৃল্‌। 

এই কথাগুলি শুনিতে বেশ মীমাংসক, মধ্যাস্ত্ের উপবুক্ত বটে । 
কিন্তু দুই একটা এমন উদ্ধতস্বভাব লোক দেখা যায়, তাহার! মধাস্থের 
কথায় তৃপ্ত হয় ন!! তাহারা বলে, যস্ত্র আছে অতএব মন্ত্রী আবশ্তক, 
অনুএব ঈশ্বর স্বীকার্ধ্য; এরূপ ধুক্তি চলিবে না। ঘটের জন্য 
কুন্তকার আনশ্তা্চ; সৃতর]ং বিশ্বজগতের জন্ত বিশ্বকর্মীর প্রয়োজন, 
এ যুক্তিটা ঠিক নহে। প্রথম, কুস্তকার ঘট নিশ্মাণ করে, বুদ্ধি নোগাইয়া 
আকার দেয় মাত্র; ঘটের উত্পাদন করে না। ঘটের উপাদান যে 
মাটি, তাহা পৃক্ৰ হইতেই বর্তমান থাঁকে। সেইরূপ তৈয়ারি মালমশলার 
উপর বুদ্ধ প্রয়োগ করিয়।৷ ঈশ্বর জগৎ গড়িয়াছেন, এই পর্যন্ত এ 
যুক্তিতে আইসে; দেই ব্রহ্মাণ্ড গড়িবার মশলা কোথা হইতে 
আদসিণ, এ কথার “উত্তর পাওয়া বায় না। কিছু-না হইতে 
কিছুর উৎপত্তি, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে, 
মান্গষের কল্পনার অতীত । সুতরাং সিদ্ধান্ত কিছুই হয়*ন! | তবে 
বিশ্বাস কর, সে কথা স্বতন্ত্র; যুক্তির কথা তুলিও না। 


৯৬ জিজ্ঞাস! 


জগতের মশলা কোথা হইতে আদিল, ইহার উত্তর মিলিল না । তবে 
মশলা দেওয়!-থাঁকিলে জগদ্‌ যন্ত্র নির্মিত হইধী কিরূপ, ইহা যুদ্তর বিষয় 
হইতে পারে । ইহা! বিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানেরই বিচার্ধ্য ? বিজ্ঞান কষ্টে 
সষ্টে যথাসম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে । বিজ্ঞান যাহাকে প্রাকৃতিক 
নিয়ম বলে, যাহাকে তোমর! ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলিতেছ, 
তাহারই দ্বার। জগতের শিন্ম11এ|শী, ক্রিয়াপ্রণালী সঙ্গতভাবে বুঝি- 
বার চেষ্টা হইতেছে ) কতক বুঝ! যাইতেছে । কেন এমন হইতেছে 
একথার উত্তর মিলে না; তবে কিরূপে হইতেছে, তাহার উত্তর বিজ্ঞ/- 
নের নিকট মিলিতে পারে । যে ভাবের ব্যাথায় মন তৃপ্তি লাভ করে, 
সেই ভাবের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের নিকট মিলিতেছে । অন্য কোন রূপে 
বুঝিবার ক্ষমতা মন্তুষোর নাই ; সে প্রয়াসও বিজ্ঞান করে না । 
প্রাকৃতিক নিয়মকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বল, বড় আপত্তি নাই; 
সে কেবল কথার মারপ্যাচ। তবে “ঈশ্বরের ইচ্ছা” এই কথাট! 
কতকটা মন্ত্রের চোখে ধুলি দেওয়া গোছের হয়, এই মাত্র আপন্তি। ইচ্ছা 
শব্দে মানুষের ইচ্ছা, কুকুরের ইচ্ছা, গরুর ইচ্ছা, জীব জন্তুর ইচ্ছা, এইট 
রকম একটা কিছু ঝুঝিতে পারা যায়। কাঠপাথরের ইচ্ছা, গাছ গালার ইচ্ছা 
কি অশরীরী কোন কিছুর ইচ্ছা, আকাশকুস্্মের মত নিরর্থক । ইর্খবর 
শবে তোমরা অশরীরী স্থষ্টিছাড়া কোন একট কিছু বুঝিয়া থাক' সেই 
ঈশ্বরের ইচ্ছ! বলিলে কি অর্থ বুরিব, তাহা অভিধানেও +..| নাই, 
বুদ্ধিতেও আইসে না। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ এইরূপ হহরাছে, 
এইরূপে চলিতেছে, এ কথার অর্থটা ভাল দ্বগত হয় না।  ইশ্বরেচ্ছা 
আমাদের অবোধগমা, বুদ্ধির অতীত একটা কিছু; মানবেচ্ছার 
সহিত তাহার কোন সাঘৃশ্ত নাই। এপ ব্যাখ্যায় সন্তষ্ট থাকিতে ইচ্ছ! 
হয়। হউক | 
ঈথর এবং পরমাণু, এই ছুই মপলাতে জগৎ নির্শিত। 


ষ্টি ৯৭ 


প্রাকৃতিক নিয়মগ্ডলি সমস্ত জানিলে কিরূপে জগ্রৎ গঠিত হইয়াছে, 
কিরূপে্চলিতেছে ও কিরূপে চলিবে, বৈজ্ঞানিক তাহা বলিবার তরসা 
করেন । উহাকে হৃষ্টিক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখা। বলিতে পার। এই 
বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যাকারগণের অন্যতম, অগ্রণী মহাম'ত লর্ক মাক্সোয়েল 
একদা বলিপ্নাছিলেন, প্রভোক মূল পদার্ের পরমাণুগ্ডণি যেন একই 
টাচে ঢাল। ; সেই উচ তৈয়ার করিবার জ্ট, তাহার নঝ্ম। কারধার জন্য, 
একজন শিলীত আব্গ্তকতী। মন্ত্রযোর ধীশাক্ত বৈজ্ঞানক বিশ্লেষণের 
পথে অগ্রীগর ঠইযা নেখানেই কিরত্্ষণের জন্ত,পরাবৃন্ন হইয়াছে, 
সেহখানেহ হাল ছাড়র। [দয়া নির।শ্ভাবে ব্লিয়াছে, এইখ।নে একজন 
শিলীর আবশ্তকত।। পরমাণুর গঠনে শিল্পার আব্কতা আছে 
কি না, খাহারা অন্প্রতি মানববুদ্ধনা িজয়বৈজয়ন্তী বহন কারয়। 
অগ্রগত মাক্সোয়েদের গরানুরণ কারতেছেন, তাহারা বোধ কার 
তাহার উত্তর দিবেন। 

আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাহারা বলেন, জগ, ও ঈশ্বর অভিন্ন, 
জগ ভাড়া ঈশ্বরের কল্পনার দরকার নাহ । জগত ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, 
অথব। জগৎ. ঈশ্বরেরই খুত্তি। এই মতান্ুমারে সট্টি শব্দের সার্থকতা 
নাই; কষ্টিবাপার বা স্থষ্টিঘটন! বালয়। কিছু কখনও সংঘটিত হয় নাহ | 
এই মন্দ্রীদায়কে ভংরাজীতে স্তুণতঃ প্যান্থী&ঃ বলে; ইহাদিগকে 
গালি দেওয়। সহজ, কিন্তু নিরুত্তর বাঁরা তত সহজ নহে! 

মানবজাতি, বছুদিন হহতে যে সংস্কার পোবণ করিয়া আসিতেছে, 
তাহার মুলোচ্ছে” সহজ ব্যাপার মহে। আমাদের বিশ্বাস, জগৎ 
নামে একটা বিচিত্র প্রর্কাণ্ড অসাম পদার্থ অনন্ত দেশ ব্যাপিয়া এবং 
কাহারও মতে অনাদি কাল ব্যাপিয়। বর্তমান আছে | মনুষ্য স্বয়ং সেই 
জগতের একটু ক্ষুর্ধ অংশ) তাহার খানিকটামাত্র মাহুন্ন দেখিতে 
পায় ও কিছুক্ষণ মাত্র দেখে। এই অংশটুকু মনুষ্যের পরিচিত । 

৭ 


৯৮ জিজ্ঞাঁসা 


জ্ঞানের বিকাশের ও উন্নতির সহিত গ্নেই অসীম জগতের পরিচিত অংশের 
পরিধি ক্রমে প্রসার লাভ করে বটে; কিন্তু অসীম জগতের তুলনায় 
সেই পরিচিত অংশের , পরিমাণ সর্বদ। এবং সর্ধতোভাবে 
নগণা। সন্প্রতি জগতের অতি সঙ্কীর্ণ অংশে আমাদের জ্ঞান 
আবদ্ধ রহিয়াছে ; কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পরিধির বাহিরে আরও বিশালতর বে 
ংশ রহিয়াছে, তাহ! "আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার কিয়দংশের 
সহিত কালক্রমে আমাদের চেন! শুনা ঘটিতে পারে; কিন্তু সমগ্রাটা কখনই 
জ্ঞানের সীমার ভিতর শ্বীসিৰে না! এই প্রকাণ্ড পার্থ টা! একট! 
প্রকাণ্ড জটল যন্রবিশেষ ; যতই আম্রা ইহার মহিত পরিচিত হই, ততই 
ইহার জটিলতা! আমাদের নিকট খুলিরা যায়) ততই আমরা দেখিতে 
পাই, কতকগুলি সুনঙ্গত নিয়মের শৃঙ্খলায় সমুদায় চাকাগুলি পরস্পরকে 
সংযত ও নিয়ন্ত্িত রাখিষ়াছে; এই প্রান্তিক নিয়মগ্ডপি জ্ঞানায়ত্ত 
করিতে পারিলেই জগত্যস্ত্রের জাটলতা ঘুচিয়া উহার কার্ধ্যপ্রণালী 
ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়। আসে । এই জটিলতার উন্মোচনই বিজ্ঞানশান্ত্রেব 
একমাত্র সম্পাদা | 
একটু স্থক্ষভাবে দেখিলে এই প্রচলিত মতট! অনেকখানি বিপর্যস্ত 
হইয়। যায়। আম! ভিন্ন আর কোন স্বতন্ত্র পদার্গের অগ্ডিত্ব ঠিক প্রতিপন্ 
হয় না। আমি আছি, এটা ঘেমন গ্রমাণনিপেক্ষ সতা ; £।থা ছাড়া 
আর কিছু আছে, তাহা ঠিক তেমন সত্য নহে; এখং তাগার 
অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজিয়া মিলে না 
. সাংখ্য দর্শন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করি! 
লইয়'ছেন £ এবং পুরুষ-প্রকৃতির সশ্মিলনের বাসাক্ষাৎকারের ফলে ব্যক্ত 
জগতের অভিবাক্তি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এই প্রকৃতির অস্তিত্ব 
একটা! মন্গনানমাত্র ; এই অনুমান ব্যতীত অন্ত উপায়ে বদি জগতের 
অভিব্যক্তি বুঝা যায়, তাহা হইলে ইহা! স্বীকার করিতে সকলে সন্মত ন! 


ৃষ্টি ৯৯ 


হইতে পাঁরেন। প্রাচীনের মধ বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব 
্বীকার করিতেন না; আধুনিকের মধ্যে বার্কলি, হিউম, হক্সলী প্রভৃতি 
ইহা স্বাকার করেন না। আমি জগতের অংশ, ইহ! ঠিক্‌ সত্য ন্গে ; 
জগৎ আমার অংশ, ইহাই বরং সতা। জগৎ না থাকিলে আমি 
থাকিতাম না, বোধ করি বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আমি ন1 
থাকিলে জগৎ থাকিত না, উহা বোধ হয় সাহসের সহিত বলিতে 
পারা যায়। ব্যক্ত জগতের আমাকে ছাড়িয়! স্বতন্্ অস্তিত্ব স্রমাণ 
করা বায় না। উহা আমারই নিজের অংশ, বা" ছায়া, বা সমীপধৃত 
প্রতিমুত্তি, এইরূপ বলিলে অনেকটা যুক্তিসঙ্গত হয়। জ্ঞানবিস্তারের 
সহিত জগতের একটু, আর একটু, আর একটুর সহিত ক্রমশঃ আমার 
পরিচয় হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে; আমারই আত্মবি কাশের 
মহিত মামার জগত ক্রমে স্থষ্টি বুদ্ধি বিকাশ বা আঅভিবাক্তি লাভ 
করিতেছে, বরং ঠিক্‌। 

কতকগুলি চিৎপদার্থ বা চৈতন্যকণার সমষ্টিতে আমার চৈতগ্ত | 
চৈতন্তের একটি বিশেষ শক্তি আছে, সে আপনার সমগ্রটাকে, 
অর্থাৎ, সমুদয় চৈতন্তকণার 'গ্রবাহটাকে, এক স্বরূপে দেখিতে পায় ৪ 
আপনাকে আপনি চিনিয় লয়; চিৎ-কণিকাগুলির পরস্পরের মন্্য 
একটা সন্বন্ধ স্থির করিয়া! লইয়! ব৷ কল্পনা করিয়া! লইয়! উহাদের সমষ্টকে 
আমার চৈতন্ত এই আথা। দেয়। এই অবিচ্ছিন্ন নিরম্তর চৈতগ্ প্রবাহের 
কল্পন। হইতে আমি আছি, আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি 
কল্পনার উৎপত্তি । আবুর ইহা আপনার উপাদানস্বরূপ চিৎকণাগুলিকে 
এক এক করিয়৷ খু'টিনাটি করিয়া, বাছিয়া, গোছাইয়া, সাজাইয়া 
দেখিতে চায়? অূপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করে; এই বিশ্লেণ- 
চেষ্টায় চৈতন্যের স্বস্তি ও বিকাশ ; আঁমার জ্ঞান বুদ্ধি বাসনা 
স্থখ ছঃখ প্রভৃতির উৎপত্তি। বৈদান্তিকের। আত্মার বিকাশের তিনট। 


১০০ জিজ্ঞাসা, 


অবস্থার উল্লেখ করেন) স্তযুপ্তাবস্থা, স্বপ্লাবস্তা ও. জাগ্রদবস্থা । 
সবযুণ্তাবস্থায় চৈতন্তের এই আত্মবিশ্লেষণ শক্তি জন্মে নাহ চৈতন্ত' হয়ত 
আছে, কিন্তু, উহা আপনার নিকট অপরিচিত ঠ এখন? নিজের কি 
আছে, কি নাই, তাহা জানে না। স্বপ্ৰাবস্তায় চৈতন্তের কিছু বিকাশ হই- 
য়াছে; আপনার কতক কতক আপনার বলিরা জানিয়।ছে ; কিন্ত এখন ৪ 
সাজাইয়া গোছা! লইতে পারে নাই ; কাহার সাহত কি সন্বন্ধ, এখনও 
ঠিক করিতে পারে লাই); এবং বোধ করি আপনার অন্তিত্বের প্রমাণ 
সব্ন্ধে এখন আপনি সন্দিহান । জাগ্রদবস্থায় চৈতন্ত বিকশিত, পরি- 
স্কট, স্কর্ভিমান্‌) উহা! আপনাকে জানে, আপনার সকলকে চিনে ; 
কোন্‌ অন্ুভূতিট! কোন্‌ স্মৃতিকে উদ্বোধিত করিতেছে, কোনু স্মৃতি 
কোন্‌ আকাজ্ষাকে জাগাইতেছে, এবং দে নিজে বে অন্ুভুতিটা, 
স্বতিটা, আকাজ্ষাট! লইয়াকি করিবে, কোথাঁয় রাখিবে, ইত্যাদি 
লইরাহ সব্ধদা বাস্ত রহিয়াছে । এই সুুপ্ডি, স্বপ্ন, জাগরণ, শব্দ ঘিনটিকে 
ঠিক চ'লত অর্থে পউবার প্রয়োজন নাই | মোটা কথায় বুঝাইতে হলে 
প্রোটোপ্রাজ মের চৈতন্কে বোধ করি স্ুযুপ্ত, জলৌকা৷ বা কিঞ্চি- 
লিকার চৈতন্ঠকে শ্বপ্নাবন্থ, ও উচ্চতর জীবের চৈতন্তকে জাগ্রত বলিতে 
পারা ষায়। প্রোটোপ্লাজমের কাছে জগতের স্থষ্টি হইয়াছে ক ন! 
সন্দেহ; জলৌকার জগত অনম্বদ্ধ, আনত, ব্যবস্তাহীন 7 তন ভোমার 
আমার জগৎ অনেকাংশে স্ুবদ্ধ, স্ুগ্রথিত, সংযত, সুবাবস্থ, বিক- 
শিত ও বিকাশমান। 

এইরূপ চৈতন্তের আত্মবিশ্্েষণ শক্তি। সে আপনাকে বিশিষ্ট 
বিভিন্ন, ডিন্ন করিয়া ছুইভাগে রাখে । এক ভাগের নাম দেয়__পুরুষ, 
আপনি বা আমি প্রপার; আর একভাগকে আপনা হইতে ছিন্ন করিয়। 
প্রক্ষেপ করিয়া স্বতন্ত্র করিয়। নাম দেয়--গ্রকৃতি, বাহা জগৎ, অথবা 
আম! ছাঁড়া জগৎ । এবং এই ছুইএর পরস্পর ঘাতগতিঘাঁত সম্বন্ধ নির্ণয় 


সৃষ্টি ১০১ 


লইয়। আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়! কৌতুক করে । যে চিৎপদার্থ- 
গুলিক্ষে আপন! হইতে পুখকৃভাবে দেখিয়া বাক্ত প্রন্কতি বা বাহ 
জগত নাম দেব, তাহাদিগকে আবার দুই রকমে সাঁজাঈয়। 
দেখে । তাঙ্গাদিগকে ছুই রকমে সাজায় 9 ছুই রকমে গোছায় 
এক রকমে গোছানর নাম দেপন্যাপ্তি, আর এক রকমে গোছা- 
নর নাম কালব্যাপ্তি। কতকগুলাকে এক সঙ্গে দেখে ; কতকগুল!কে 
পর পর দেখে । অথবা এক রকমে দেখার নাম একসঙ্গে দেখা, দেশে 
দেখা, বথাস্থানে স্থাপিত করিয়া দেখা ; মার এক রকমে দেখার নাম 
পর পর দেখা, কাণে দেখা, মথাকালে বিশ্যন্ত করিয়া দেখা । তৃতীয় 
কোন রকমে দেখে না; কেন দেখে না তাহার উত্তর নাই। স্বৃতরাং 
দেশ ও কাল চৈতন্তের ধন্ম ব! শক্তি, অথবা চৈতন্তের আত্মনিরীক্ষণের 
রীতি । যে অর্থে আমার বাহিরে জগৎ নাই, সে অর্থে আমার 
বাতিরে দেশও নাই, আমার বাহিবে কাঁলও নাই । আমিই আমার 
ভন্ুভূতিগুলিকে আমারই আবঙ্কুত উপায়ে দেশে স্থাপিত করি 
কালে বিন্যস্ত কার; সাজানর ও গেছাঁনর দিকেই আমার প্রয়াস, এবং 
মেই প্রয়াসেই চৈতন্যের বিকাশ | এই প্রয়াসে শক্তিসঞ্চয়ের ও 
শ্রমংক্ষেপের চেষ্টা । সব অন্ুভূতিগুলি আমি চান না; বাহাদিগকে 
চিনি, তআাভাদের মবোও শআাবার কতকগুলিকে সাজাইবার ময় 
বাঁছিয়া লই | খাজাইবার আঙ্ঈয় কতকগুলিকে ডাকিয়া লই, 
কতকগুলিকে অনাঁদরে পরিভাগ  করি। আবার সনের মতন 
করিয়া সাজাই | পরষ্গর স্মস্বদ্ধ সুনিয়ত একটি শৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ 
রাখিয়। সাজাই । বখখন খাহাকে দরকার হয়, তখনি ঘেন তাহাকে 
ডাকিয়া পাই; যেন ভেরীর আগয়াজের সন্কেহ শুনিবামাত্র 
সকলে আপন আপন নির্দিষ্ট স্থলে সুসন্বদ্ধ, সুবিহস্ত হইয়া ঈাড়াইয়া 
যার; যেন ব্যহরচনার পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ শ! হয়; যেন 


১০২ জিজ্ঞাস। 


বাহরচনা হইতে হইতেই যুদ্ধে হঠিতে না হয়। কে কাহার সহিত 
যুদ্ধে হঠিবে? আমার অন্তর্জগৎ্কে আমার প্রক্ষিগু বাহৃজগতের 
সহিত কাল্পনিক যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়। আমি কৌতুক দেখিতেছি) 
সেই কল্পিত যুদ্ধে যেন কল্পিত বাহ্‌ জগন্ডের কাছে আমাকে হঠিতে না 
হয়। বাহাজগৎকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাহ ; এবং উভয়ের 
মধ্যে উক্তরূপ স্থৃবিহিত ব্যবস্থ। রাখিয়া সাজাই | এই ব্যাবস্থা 
আমার চৈতন্যের কাঁরকরী; এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক 
নিয়ম) প্রকৃতিতে, বহিজগতে, নিয়মের শৃঙ্খলা কেন? জগৎ 
নিয়মতন্্র রাজা কেন? কেননা, আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা । 
নিরমের প্রতিষ্ঠাতে আমার চৈতনোর শ্রমনংক্ষেপ, চৈতন্োর বিকাশ 
ও পূর্ণতার দিকে গতি; আমার শাল্পত জীবনসংগ্রামে কল্পিত 
জয়লাভের ভরসা । তাই আমি আমার জগতে নিরমের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছি । তাই আমার জগতে নিয়মবশে পৃথিবী ঘুঝে, বাতাস 
বহে, আলে! জলে। তাই 'আমার* জগত ছন্দোবদ্ধ সুললিত গীতি- 
কাবা, পঠনে প্রাঞ্জল, শ্রবণে মধুবরী । 

নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আমার চৈতন্যের বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসার; 
নিয়মের প্রতিষ্ঠাতেহই আমার আনন্দ শাস্তি; নিয়মের প্রতিষ্ঠাই 
আমার স্বভাব। যাহ! নিয়মের ভিতরে এখন আইসে নাই, তাহা 
আমার কেমন কেমন অসঙ্গত ঠেকে । তাহাকে দৈব ২১, অতি- 
গ্রাকৃত বলি, মিরাকল্‌ বাল; তাহার জন্ত ভতগ্রেতপিশাছের দেবতা 
উপদেবতার কল্পন। করি; তাহার জন্ত আমাছ।ড়া জগৎ্ছাড়া স্থষ্টিভাড়া 
স্থষ্টিকর্ভার ও বিধাতার কল্পনা করি। 

বাহাতে এখনও নিয়ম দেখিতে পাইতেছি ন!, তাহাকে নিয়মের 
অধীনে আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা । সর্বত্র যে কৃতকার্য 
হইয়াছি, তাহা নহে; তবে সফলতা! ধরিয়া আমার আত্মবিকাশের 


সমষ্টি ১০৩ 


পরিমাণ | ইহারই নাম জ্ঞানচচ্চ।, বিজ্ঞানচট্চা,_যাহার ফলে জ্ঞানের 
উন্নতি হা! বিকাশ । আমার জগতে আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি ; 
ক্ষুধা পাইলে আমি খাই, ঘুম পাইলে ঘুমাই ৪ আমার জগতে অহোরান্র 
পর্ণযায়ক্রমে ঘুরি! ফিরিয়। আসে । ও ব্যক্তি, যাহাকে পাগল বলা যায়, 
উহার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই ) ও ব্যক্তি ক্ষুধা পাইলে খায় না 
এবং উহার নিকট বোধ করি দিনের পর রাজি ও রাত্রির পর 
দিন ঘটে না| উহার. একটা জগৎ আছে; কিন্তু সেটা আমার 
জগতের মত স্থনিয়ত স্ুবাবস্থ নহে; সে জগত্টা এলোমেলো! 
অনংযত, অযথান্যন্ত | 

প্রকৃতি যেমন আমারই অন্তরে, প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি ও 
কালবাপ্তি তেমনি আমারই অন্তরে, এবং শ্রক্ৃতিতে নিয়মের 
শৃঙ্খলা তেমনি ভামারই স্থষ্টি। জগৎ অনন্ত, এ কথা অর্থহীন; কাল 
অনাদি, এ কথা? অর্থহীন; দেশ অসীম, এ কথাও অর্থহীন । আমার 
জগত্‌ সান্ত ; যে টুকু মামি যখন দেখিতেছি, সেই টুকুই তখন অস্তিত্ব" 
বান? তাহ! ছাড়িয়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই । 'গামার কালও সাদি ও 
সাস্ত; ঘে টুকুর সহিত আমার পরিচয়, সেই টুকুই অস্ভিত্ববান্‌। 
“অনাদি 'অনন্ত, এই সকল লম্বা বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার, 
কাব্য শোভা পায়; জ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই। আমার আত্ম- 
বিকাশের সহিত আমার জগতের পরিীঁধ বাড়িতেছে, দেশের সীমারেখা ও 
কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও দুরে এমে সরিয়া যাইতেছে । জগতে 
নিয়মের প্রতিষ্ঠ। দুট়ীকৃত হইতেছে | যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা 
আছে, তাঙ্ার শাত্ম! সুস্থ, বলিষ্ঠ ও সামর্যবান। যাহার নিকট 
নিয়মের প্রতিষ্ঠ। নাই, সে বাতুল বা! পাগল। 

আমার নিজের 'এই অভিবাক্তির নাম প্রাকৃতিক স্থষ্টি বা জগতের 
্থষ্টি। বিজ্ঞান আর দ্বিতীয় স্থ্টির বিষয় অবগত নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে 


১০৪ জিজ্ঞাস! 


কেবল একমাত্র জাতির মধ্যে মনীষিগণ এই স্ৃষ্টিতত্ব আখিষ্ক'র 
করিয়াছিলেন । জ্ঞানের ইতিহাসে সেই জাতির প্রতিভার জ্যোতি: 
উজ্জল দাঁপ্তি বিস্তার করিতেছে । এই শুত্রোজ্জল প্রভার নিকট অন্ত 


জাতির জ্ঞানপ্রভা! মলিন । 


কেব্ড? 


ইংরাজিতে একটা বাকা পচলিত আছে, বে ইতিহাসে একই 
ঘটনা ঘুরিয়া ফিরিয়! আইমে । মন্ষাজতির অন্য বিষয়ের ইতি 
হাসের স্তায় জ্ঞানের উতিহাসেও এই বাকোর সার্থকতার উদ্বাভরণ 
পাওয়া যাঁয়। 

এক সময় ছিল,_-সে বড় বেশী দিনের কথ! নহে,বথন মন্তুষা 
আপনাকে্ত জগতের সার পদার্ণ মনে করিয়া বড়ই তুপ্সি লাভ করিত। 
বেশী দিনের কথা নহে বলিলাম, কেননা, এখন 9 ভয়ত মন্ুষাজাতির 
পোনের আনা ভাগ 'এই বিশ্বান নিঃসন্দেহে পোঁষণ করিয়া! আসি- 
তে ১ এবং এই বিশ্বাসে সন্দেহ করিবার কোন কারণ উপস্থিত হতে 
পারে, এন্ঈপ চিন্তা€গ কখন তাহাদের মনে স্থান পার না । খষ্টানগণের 
ও উহুদিগণের ধশ্মপ্রাস্থের প্রথম পাতাতে থে স্থষ্টিবর্ণনা ₹...&, তাহ! 
এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই লিখিত। প্রচলিত খুষ্টানধন্, এই বিশ্বামকে 
ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তাভারই উপর দুশমন রহিয়াদ বলিলে বড় ভূল 
ইয়.ন!। খোদা সপ্তাহ কাল পরিশ্রম করিয়া এঈ বিচিত্র জগৎ কেবল মান 
ষের জন্তঈ নির্মাণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে খাটি খুষ্টানের কোন সংশয় নাই। 
জগতের বিবিধ বৈচিত্রের কিয়দংশ মানুষের রক্ষার 9 পযাজনমাখনর 
অন্ত ; কিয়দংশ তাঠাঁর উপভোগের ও তৃথ্থির জন্ত ; এবং হয় কিয়দংশ 
তাহাকেই ছুঃখ দিবার জন্য | তবে এইরূপ নাকি লিখিত আছে যে 


কে বড়? ১৩৫ 


মন্থষে।র জন্ত থাহার সৃষ্টি হইয়াভে, তাহা হইতেউ মনুষ্য আবার ছুঃথ 
লাভ* করিবে, স্ৃষ্টিকর্ভার আদৌ এ উদ্দেম্ত ছিল না। মনুষ্য 
আপনার দোষেই এই দুঃখভোগের অধিকারী হইয়াছে । 

পুরাতন জ্যোতিষের মতে আমাদের ক্ষুদ্র ভূমগ্ুলটি সমগ্র 
ভোঁতিক জগতের কেক্তবর্তা সাবাস্ত হঈরাছিল; সেইরূপ ভূমগুলবাসী 
মন্তযানামধেয় জন্ত আধ্যাত্মিক হিসাবে সমগ্র আধাাত্মিক জগতের কেন্ত্র- 
বন্থী বিবেচিত হইত ' এই ঞ্ুৰ সতোর সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন একটা 
মভাপাতকের মধ্যে পরিগণিত হঈত।  ধাহারা,এইরূপ মহাপাতকে 
লিপ্ত হইতে সাহস করিতেন, তাহাদের জন্য গালিলিওর নত অথবা 
ক্রণোর মত পাপান্ধায়া প্রায়শ্চিনের ব্যবস্থা হইভ | 

সৃষ্টিকর্তা কি উদ্দেন্টে এই বিচিত্র জগতের স্থষ্টি করিয়াছেন, সেই 
উদ্দে্ঠনিণয়ের জন্ঠ শন্ুযাজাতি অতি গ্রাচান কাল হইতে আগ্রহের 
সহিত নিরুক্ত আছে । এই অনুমন্ধানব্যাপারে মন্নুষোর এরপ 
গুরুতর মাথাব্যাথার কারণ কি, তাত! বল। দ্ুক্ধর | কারণ বাহাই হউক, 
বিধাতা যে বিন! উদ্দেগ্তে একটি ক্ষুদ্র পিগী'লকার ব। একটি ক্ষুদ্র বালু- 
কণার স্থন্ট করেন নাই, ৪ সেঈ পিপীলিকাকে ৪ সেই বালুকণাকে 
যথাকালে এ সথান্থাথে স্থাপন! করেন নাই, ইহা! একরকম 
সর্ববাদিসম্মত সত্যন্ধপে গৃহীত হইয়াছে ' এই সব্ববাদিসন্মত অতোর 
ভি্িযূন আরও দুঢ়তর করিবার ?ীনমিন্ত বড় বড় মণ্তিষ্ষ গভীর গবেষণায় 
নিবুক্ত ছিল। কাম়েক বঙ্ঘর পুর্বে জগতের প্রত্তোক ঘটনায় ও 
জগতের প্রত্যেক র5স্তে বিধাতার একট গতীর গুপ্ত উদ্দেশ্তের মাবিষ্কারউ 
তাৎকালিক বিজ্ঞানশীন্ত্রের মুখ্য ব্যবসার ছিল, লাললে অতুান্তি হনব 
না; খীহার সন্দেহ ভয়, তিনি পেলীর গ্রন্থ ও ব্রিজ ওয়াটার গ্রস্থাবলী 
পাঠ করিবেন | * নর 

বল৷ পাহুল্য জগত্স্থষ্টি বিষয়ে স্থগ্টিকর্তীর একণীত্র উদ্দেশ্ত জার 


১৩৬ জিজ্ঞাসা 


কিছু নহে; উহা মানবজাতির মঙগলসাধন ও স্থার্থসাধন মাত্র। 
মুখে সময়ে সময়ে বলা হইত বটে, যে বিধাতা মন্ুষাকে যে চক্ষে দেখেন, 
সামান্ত পিপীলকাকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখিয়া! থাকেন; কিন্ত 
ধাহার৷ একথা বলিতেন, তাহারা জানিতেন এবং অন্ত সকলেই মনে 
মনে স্থির জানিত, যে বিধাতা মনুষ্যকে যে চোখে দেখেন, পিগীলিকাকে 
ঠিক সে চোখে দেখেন না। বাইবেল শ্রস্থের প্রথম পাতায় ইহা 
স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে । প্রকৃত পক্ষে মন্ুয্যুই বিধাতার প্রিয়তম 
্থষ্ি, এবং কুর্যানক্ষত্র হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত অন্য যাহা কিছু জগতের 
মধ্যে বর্তমান আছে, তাহার স্থষ্টি কেবল মন্ুযোরই উপকারসাধনের 
জন্য । মন্থ্যা যে থোড়াকে দিয়া গাড়ী টানায় এবং বলদকে দিয়া 
লাঙ্গল চালায় এবং দরকার পড়িলে উভয়কেই উদরস্থ করিতে দ্বিশ 
করে না, তাহাতে তাহার কোন ধন্মগত দোষ জন্মে না) কেনন। এ 
সকল কার্ধো তাহার বিধাতৃনির্দিষ্ট চিরন্তন শ্বত্ব 'প্রতিষ্ঠিত আছে । 
অল্পদন হইল কলিকাতার বিশপ এয়েলডন্‌ স্পষ্ট বুঝাইয়। 1দয়াছিলেন, 
আহারের জন্ বা আমোদের জন্য জীবহত্যায় খুষ্টানের কোন পাপ 
হতে পারে না। তবে কালা আদ্মি এই জীবপধ্যায়ভূক্ত কি না, 
তাহা বিশপ খুলিয়া বলেন নাই । 

পাঠশালাসমূহে ছাত্রগণের শিক্ষার জন্ত যত গুলি গ্রন্থ 'প্রচ' 
তাহাতে বিধাতার এই মঙ্গসময়ত্তের অর্থাৎ মনুষোর প্রতি সাগ্রহ পক্ষ- 
পাতিতার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়! আছে । বায়ু নহিলে মন্থুষয ছুই 
মিনিট কাল বাচিতে পারে না, সেজন্য ঈশ্বর যথেই পরিমাণে বায়ু 
দিয়াছেন ; জল নভিলে জীবনযাঞা ছুঃসাধা হয়” এইজন্য যথেষ্ট পরি- 
মাণে জল মহাসাগরে সঞ্চিত আছে এবং মহাসাগর হইতে তাহার সর্বত্র 
মঞ্চারণের বন্দোবস্ত আছে) মেরুদেশবাসী এক্ষিমোর আহারসাধনের 
দন্ত ঠিক্‌ সেই প্রদেশেই শাদা ভালুকের স্থাষ্ট হইয়াছে, এবং এই শাদা 


আছে, 


কে বড়? ১০৭ 


ভানুককে সেই আহারঘটনার সমাধান পর্যা্ত শীত হইতে বাঁচাইবার 
জন্ত অহার গাঁয়ে দীর্ঘলোমের ব্যবস্থা হইয়াছে; এই সকল গভীর 
তথ্য গভীর ভাষায় প্রায় সকল গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ দেখা যায়। সভ্য 
জাতির জীবনধারণের স্থুবিধার জন্য আমেরিকাখণ্ডে প্রচুর ভূমি ও 
আাফ্রিকাখণ্ডে প্রচুর অসভ্যের স্থষ্টি হইয়াছিল, একথা আজকালকার পুন্ত- 
কের মধো লেখা থাকে না বটে, কিন্তু সভ্যদেশের রাজনীন্তিবিদের! 
এ বিষয়ে খোদার অভিপ্রায়ে যে কিছুমাত্র সন্দিহান নহেন, তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। ্ 

আর একটা! উদাহরণ লও-_স্থর্য । জ্যালারম্‌ দেওয়া ঘড়ীর মত 
প্রতিদিন নির্দিষ্ট সয়ে মন্গুষাজাতির ঘুম ভাষ্াইয়া প্রীত্যেককে আহারা- 
ন্বেষণরূপ মহাক্কার্ষেয প্রেরণ করিবার জনা হ্থূর্ধযা আবশ্রামে নিযুক্ত 
আছেন, সে কথা সন্মজনবাদিত। এই কার্যোর জন্যই বিধাতা 
বার,ক্ষটা পৃথিবীর আয়তনবিণিষ্ট এই মহাকায় পদ্ার্থকে পাঁচ 
কোটী ক্রোশ দুরে রাখিয়া দিয়াছেন পদার্পবিদ্যা শান্তর বদি 
সতা হয়, তাহা হলে স্ুখ্য নং থাকিলে বাু বহিত না, জল 
পড়িত না, মেঘ ডাকিত না, অন্ননস্ত্রে(ও সম্পূর্ণ অসভ্ভাব ঘটিত। 
রেশম, পশম হ কাপাসের অভাবে মনুষ্ের শীতনিবারণ ও 
ভদ্রন্ারক্ষ! ঘটয়া উঠিত না; এবং রেশম পশমাদিও কোনরূপে 
মিলিলে তাতির অভাবে বস্ত্র *্জুটিত না। টিগাল সাঁহে 
বলিয়াছেন, বে হৃর্ধযই “কার্পাসবৃক্ষরূপে তুগা প্রস্তত করেন এবং 
গটিপোকারূণে রেশম স্য্টি করেন, এবং তিনিই আবার তত্তধায়রূপে 
কাপড় বুনিয়া দেন।* আলোকের অভাবে চিত্রবিনা! ও শবের 
অভাবে সঙ্গীতকল! মন্নষ্যের চিন্তরঞ্রনের জন্য উদ্ভাবিত হইত না। 
এরপ স্থলে স্বর্যেরণ্নযায় বনুগুণযুক্ত একটা বিরাট পদাথের সৃষ্টি না 
করিলে কিরূপে মন্গুধযের বিচিত্র জীবনের বছবিধ অভাব পূর্ণ হইত, 





১০৮ জিজ্ঞাসা 


রশ 


তাহ! আমর! ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, এবং এই বহুগুণান্থিত 
সুর্ধোর সৃষ্টি দ্বারা স্থষ্টিকর্তী বে মন্ুষোরঈ গ্রতি তাহার পরম 'ীতির 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কোন্‌ মূর্থ অস্বীকার করিবে ? 

কেবল স্র্ধ্যই বা কেন? সুর্যের চারিদিকে আরও কয়েকটা 
বৃভৎ বস্ত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; তাহা ছাড়। প্রায় চারি শত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ত ও কত ধৃনকেতু 9 উক্কাপি্ড এই দৌর জগতের 
ভিতর ঘুরিতেছে। তাহাদের অত্তিত্বে মন্য্যের কি মঙ্গল 
সাধন হয়, তাহাবু নির্দেশ আপাততঃ দুগ্ধর। আবশ্ত প্রাচীন 
পগ্তেরা তাহাদের অস্তিত্বের যে উদ্দেগ্ত 'আনিক্ষার করিয়াছিলেন, 
আধুনকের! তাহা মানেন না, বা মানিতে লজ্জা বোধ করেন? 
নেপচুনের ও উরেনসের ননয় প্রাগীনেরা জানিতেন না, কিন্তু বুধাদি 
শ্রীহ থে মন্্রষোদ গুভাশুভ ভাগাশিদ্দেশের জ্রনাই আপন আপন 
কক্ষায় 'নর্দিষ্ট বিধানে ঘুরয়া থাকে, এবং ধুমকেতর উদয় « উন্ক(িগ্ডের 
বর্ষণ সয়ে অসময়ে ঘটিয়! মান্ুবকে সতর্ক করিয়! কণগ্ুবাপণ অন্ব- 
সর করিতে বলে, তাহা সে কালের পণ্ডিতের স্থির করিঃাছলেন। 
একালে আমরা তাহা মানি নাঃ কিন্তু তাতি বলিষা গ্রহগণ ০ তাহাদের 
গতিবিধি কি নিভাগুই উদ্দেগ্তহীন ? গ্রহগণের গতিবিধি আগাতদ; এত 
লনার 





জটিল বোধ ভয় বে মন্থুযোর গণনাশক্তি কিয়, র পরান সেই 
গ্রন্থি উন্মোচন ক'ররা পারণেবে শ্রার্তী ৪ পরাভূত »য়। কিতু লাপ্লাদ্‌ 
দেখাউয়াভিলেন, নেই ছুভেদ্য জটিলতার অভ্াঞ্ছরে এমন কৌশলময় 
নিয়ম বর্তমান আছে, যে গ্রহগণ পরস্পরের আকর্ষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া 
হেলির! ছুলিয়। কোন না কোন সময়ে *ঠিক আ'গন আপন 
স্থানে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য রহিয়াছে | লাপ্লান্‌ দেখাইয়া 
ছিলেন, যে সৌর জগহের গঠনে এমন একটা: সানঞ্জন্। বিদ্যমান 
আছে, যে দেহমধো যেমন হাত পা নাক কাণ, অস্থে শোশিত, 


কে বড়? ১০৯ 


বায়ু পেশা ধমনী প্রভৃতি পৃথক্‌ ভাবে অথচ পংম্পরের অধীনে কাজ 
করিয়া সমস্ত শরীরের কুশন বজায় রাখে; সেইরূপ গ্রহ উপগ্রহাদিও 
সমগ্র সৌর জগৎ্টাকে এরূগ ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে, যে সেই জটিল 
জগদ্যস্ত্ের কখন বিপধ্যস্ত হা ভাঙ্গিয়। টুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা . : 
নাই। লাপ্লান এই কথা বাঁললেন, আর হুইবেণ করতালি দিয়া 
বলিয়া উঠিলেন, দেখ বিধাতার কেমন যানবপ্রিয়তা ! সৌর জগত্রূপ 
যন্ত্র এমন স্থকৌশলে নিম্মত হইয়াছে ও চালিত হইতেছে, যে কোন 
ভ'বধ্যৎকালে মনুষ্ের আধষ্ঠটানভূত ভূমগুলটি ভাঙ্গিযা গিল্কা মন্ুযাকে 
আশয়ছুঃতভ করবে, এবং ভাৎ্কলক মন্জগণের গতপ্রাণ কলেবর- 
গুলা উ্কাপিগ্ডের মত অন্তনীঞ্ষে ঘুরিতে থাকবে, তাহার অণুমাএ 
নপগ্তাবনা নাভ । | 

বস্ততই বধিন। উদ্দেপ্তে বে কোন বসুর স্থষ্টি হর নাই, এবং সেই 
উদ্দেম্টের একমাত্র নাম ষে মানবমঙ্গল, তাহার প্রতিপাদনের জন্ত বিজ্ঞান- 
[বদের মস্তিষ্ক: এতকাল বাঁররা অত্যান্তত আলোড়ত হইয়াছে । মশকজাতির 
সৃষ্টি ছারা মঙ্গধ্যের কৌন উপকার সাধিত হইয়াছে কনা, স্কির করা 
আধারণ মন্গযর পক্ষে কঠিন বাপার ; বিশেষতঃ মশারিহীন হতভ।গ্যের 
পক্ষে । কিন্ত সে দিন কোন সংবাদপত্রে দেখা গেল থে, কোঁন 
জাবতত্ত্রবিৎ নাকি প্রতিপন্ন কুরিয়াছেন, যে মশকে হুলগ্রয়োগে 
শোণিত হইতে কোন বিষময় অংশ বাহির করিয়। লয়, এবং এহরূপে 
সেই আপাতবিরস, কিন্ত পরিণামগ্ভদ মশকঙ্গীবন9 মন্থুযোর »লাণ- 
সাপনরূপ উদ্দেশ্ত সাধনে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতযারে নিরুক্ত রহিয়াছে । 

কিন্তু হার, চিরদিন কথন সমান যায় ন) মনুষ্য যখন জগতের মধ্যে 
আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গর্ষের সহিত বক্ষ স্ফীত করিয়া 
নিশ্চত্ত ছিল, এবং বখন মন্থুয্যের জ্ঞানবিজ্ঞান তাহার সেই শ্রেষত 
প্রতিপাদনকাধ্যে নিধুক্ত রহিয়া মনুষ্য জয়টক্কা বাজাইতেছিল, 


১১০ জিজ্ঞাস! 


ঠিক সেউ সময়েই তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়! গেল। বিজ্ঞান আবার 
মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, গ্রাভো, ্রতৃত্বগন্জে 
গব্দিত হইও না; তুমি জগতের মধ্যে কুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুমি তৃণাদপি 
স্থনীচ, তুমি বালুকণা হইতেও অধম 

তুমি আপনাকে যে বিশাল-জগনের প্রভু ঝলিয়৷ অহস্কৃত হইতেছ, 
দেই জগতের মধ তোমার স্থান কোথ।স ? জগৎ অনন্ত, তুমি সাস্ত; 
জগৎ অনাদি, তুমি সাদি। সে সাস্ত, যে সাদ, সে অনন্তের ও 
অনাদির গ্রতৃত্বের * স্পর্ধা করিবে, ইহা সেই অন. ৪ অনাদির 
সৃষ্টিকর্তার মুখ্য উদ্দেন্ট কখনই হুইতে পারে না। তহা ভ্রম, 
ইহা মুঢ়তা । পু 

সূর্য্য পাচকোটি ক্রোশ দরে রহিয়া তোমার জন্য তেজ বিকিরণ 
করিতেছে ; কিন্তু তাহার বিকীর্ণ তেজোরাশির থে কণিকামান্র 
তোমার কাজে লাগে, হুর্্যমগ্ডলের তেজঃসমষ্টির তুলনায় তাহার 
পারমাণ কতটুকু? সুধ্য হইতে তোমার নিকট আলো আসিতে 
আট মিনিট সময় লাগে; কিন্তু এমন প্রকাগতর হৃর্যমগ্ডল জগতে 
বর্তমান রহিয়াছে, যাহা হইতে আলোক আনিয়া এখনও হামাঃ 
নিকট পৌছে নাই । আবার সাগর-বেলায় যেমন এ : ক্ষুদ্র 
বানুকাকণা, তোমার সৌরজগতের কেন্্বন্তাী হৃর্যামওপ। অসীম 


আকাশসাগরে তদপেক্ষা বৃহৎ নহে। আবার তোমারই এই দৌর- 


জগতের মধ্যে তুমি ক্ষুদ্র কীটের মত নগণ্য । 
অনাদি ও অনস্তের মধো তোমার নিবাস বটে, কিন্তু অনাদির 


সহিত ও অনন্তের সহিত তোমার তুলনা কোথায়? কাল- 
সাগরের মধ্যে তুমি একটিমাত্র উর্মি অথবা একটি মাত্র বুদ্ধদ ; কিন্ত 
সেই অসংখ্য উর্বর মধো, অগণ্য বুদ্দের মধ্যে, সেই একটিমাত্র 
উর্মির ও একটিমাত্র বুদদের স্পর্ধা করিবার কারণ কোথায়? ভূবিদ্যা 


কেবড়? ১১১ 


বলিতেছে, সাত হাজার বৎসর পুকে পৃথিবীর স্থষ্টি হয় নাই । কত কত 
সার্ত হাজার বৎসর জগতের ইতিহাসে উত্ভীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, 
তখন মন্তু/নামক জীব আবিভূভি হয় নাই। কত ম্যামথ, কত 
মাষ্টোডন, কত ভয়াবহ সরীস্থপ, কত ভীষণ মকর তিমিঙ্গিল, 
পুন্দে ধরাপৃষ্ঠে তোমারই মত স্পর্ধার সহিত বিচরণ করিত, তখন তোমার 
উদ্ভব হয় নাই। তাহারও পুর্বে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই কত কোটি 
বৎসর অতীত হইয়াছে, যখন কোন জীবেরই অস্তিত্ব চিল না । তখন 
ধরাপৃষ্টে জীব ছিল না, কিন্তু চক্র এমনই এজানাকি দিত, শৃর্যা 
এমনই করিয়া তাপ দিত, দুরস্থ নক্ষত্রগণ এমনই করিয়া প্রতিদিন গগন 
মগ্ুলে দেখা দিত। কিন্ত সেকি তোমারই জন্য ? তুমি তখন কোথার ? 
হুঈবেলের করতালির শুব্বে মোহিত হইল ন1। লাপলাসের গণনাতেও 
প্রমাদ আছে। পঞ্চাশ বত্সর পৃর্ধে বিজ্ঞান আশা দিয়াঁচিল, 
সৌর জগতের ধ্বংস নাই; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর না যাইতেই বিজ্ঞন 
আবার বলিতেছে, সৌর জগতের ধবংসে বড় বিলম্ব নাই | সেই ভবিষাৎ 
দুরবর্তী নহে, বখন সুর্য নিবিয়া যাইবে, যখন পৃথিবী ভাঙ্গিয়া 
যাইবে, এককালে এ সধ্যের কুক্ষি হইঠে বাহির হস্য়াছিল, পুনশ্চ 
সেই সুর্ধোর কুক্ষিতেই হয়ত বিলীন হইবে । জগৎ তখনও থাকিবে । 
কিন্তু তুমি মনুষ্য, তুমি তখন কোথায় থাকিবে? সাগরপৃষ্ঠে বুদ, 
তুমি তখন সাগরে লীন হইয়া বাইট্ধ ; তোমার অন্তিত্ব তখন বিশ্বৃত € 
বিলুপ্ত হইবে। তুমি জগতের গরভূত্বের স্পর্ধী হইও ন1। 
প্রায়, চলিশ বত্দর হইল, ডারুইন তাহার মহাগ্রন্থ প্রচার 
করেন। ডারুইন প্রর্টৃতির মুখ হইতে যে অবগ্ুঠনখানা মোচন করিয়া 
দিয়াছেন, নিতান্ত মূর্থ ভিন্ন সকলেই জানে, যে তাহাতে প্রকৃতির সৌন্দর্গ 
দর্শকের চোখে আরও ফুটিয়! উঠিয়াছে। কিন্তু মন্তষোর স্পদ্ধার তাহাতে 
কি হইয়াছে? স্পর্ধার কারণ কমিয়াছে বই বাড়ে নাই। প্রজাপতির 


১১২ জিজ্ঞাস! 


১ 
সৌনদর্ষ। কুলের জঙ্ট কষ্ট হইয়াছে, ছুলেই সৌনদ্ধ ঁজাপতির জন্ত হট 
হ্য়াছে, ঠিক কথা। কিন্তু মন্তরষ্যের চক্ষু তু লাভ করিবে, 
এন উদ্দেন্তে সেট শৌন্দর্ষোর স্তউ হয় নাত । মঙ্গষোর উত্পাছর পুন্দেগ 
ফুল আপনার পৌন্দধা বিকাশ করিয়া প্রজাগত.ক আহ্বান করিত) 
রঙ্ঘ 5 পগাগভি আপন কলে 





মধুর গ্রগোভনে তাহাকে গ্রনো ভিত ৭ 





কুপের রূপের অনুকদি কয়! ছুলের পানে বত শত্রু তইতে আক 
রক্ষা করিত | এক্কমে। আবভানের পুরে মেক গ্রদেশে 


ন. গারে কাদা শা পড় বড় লোম 





সীলের গায়ে চব্বি ছিল ৪ 


ছিল; এবং সেই টাক দয়াল সাল ৪ লোমগয়ালা ভালুক বধন 


আবিভূ তি হইয়াছিণ, তখন এন্সমো। আতর আহারমস্পাদনে তাহার 
ভ'বধাতে নিয়ে।ভিত হইবে, এন উদ্দেগ্তে সাহাদের স্থষ্টি হয় নাই । 
বিশাল জগতের মধে) যন্থুধোর স্থান কোথায় 9 পদবী কিরাপ, এ 
সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের দিদ্ধাত্ত কতকটা এইরূপ। আমাদের 
এই যে মৌরজগণ্, হ্যা যাহার কেন্ত্রবন্তী ও আমাদের পৃথিবী বাহার 
আন্তর্গত, তদনুর্ূপ জগৎ আঁর৪ লক্ষ লন্দ বর্তমান আছে। আমরা 
চোখে খে কর হাজার নঙ্ষত্র আকাশে দেখতে পাই, দুরবীণে যাক্তাদের 
হখ্যা লক্ষানে দাড়ায়, তাহাদের প্রত্যেক নঙ্গত্র এক একটি হয; 
প্রত্যেকটি হয় এক একটা গ্রহ উগগ্রহ বুক্ত মোরজগতের কেন্জ্রবর্ভা। 
সকল নক্ষত্রের আরতন ৪ দুরত্ব এ* পথান্ত নিপিত হয় নাই। যে 
ছুট চারিটির আয়তন ও দুরত্ব নিরপিত হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত 
হইতে হয়। কোন কোন নক্ষত্র আমাদের হুর্য্ের অপেক্ষা ভ্রিশ 
চলিশ গুণ বড়। আমাদের হৃর্ধ্য হইতে 'আলো আসতে আট 
মিনট সময় লাগে; কোন কোন নক্ষত্র ভহতে গুলো আসিতে ত্রিশ 
চাল্লশ বংনর অতীত হয়। এমন নক্ষত্র সশ্ুব্তঃ অনেক আগে, 
যাহারা আমাদের সৃধ্য অপেক্ষা এত বড়, যে উভয়ের ঠিক তুলনা হয় 


কেবড়? ১১৩ 


না। তাহাদের দুরত্ব এত বেশী, যে তাহাদের আলোক হয়ত মানু- 
ষের জীবনকালে আগিয়াই পৌছে ন! ৷ এইরূপ বহু লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে 
সথর্ধ্য একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র! আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী আবার সেই ক্ষুদ্র 
নক্ষত্রের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। এককালে হয়ত আমাদের পৃথিবী 
আমাদের সৃর্ণোরই অংশগত ছিল) সুর্য সে কালে এমন ছিল না) 
হয়ত বাষ্প জমিয়া, হয়ত কোটি কোটি উন্কাথণ্ড জমাট বাঁধিয়া, সুর্যের 
উৎপন্তি হইয়াছে, ও শুর্যযেরই এক একটা টুকরা কোনরূপে বিক্ষিপ্ত 
হইয়া পৃথিবী ও অন্থান্ত গ্রহের উৎপার্দন করিয়াছে । এইবূপে কত 
কোটি বৎসর অতীত হইয়া গেল, যখন আমাদের এই পৃথিবীর অস্তিত্বই 
ছিল না, মন উহ! সুর্যোর অন্তভূক্তি ও শরীরগত ছিল। পরে এই 
পৃথিবী পৃথকৃ-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট হইয়াও কত লক্ষ বতমর ধরিয়! শীতল হই- 
য়াছে। যখন উহার পৃষ্ঠদেশ অগ্রিময় ছিল, তখন ইহাতে কোন জীবের 
উৎপত্তি হয় নাই। কালে ভূপৃষ্ঠ জীবের বাসযোগ্য হইলে জীবের 
উৎপত্তি হইয়াছে । আবার কত লক্ষ বত্সর ধরিয়! প্রাকৃতিক নির্বাচনে 
ও অন্যান্য কারণে সেই সকল জীব হইতে ক্রমশঃ উদ্ধাতন পর্য্যায়ের 
জীবের বিকাশ হইয়া অবশেষে মানুষের উত্পন্তি হইয়াছে। কিছুদিন 
পুর্বে, হয়ত কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্র পৃব্রে, পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। 
এই যে কয়েক বৎসর পৃথিবীতে মানুষ দেখা দিয়াছে, সে কয়েক 
বৎসর পৃথিবীর সমগ্র বয়সের তুলনায়, সৌর জগতের বয়সের তুলনায়, 
বিশ্ব জগতের বয়সের তুলনায়, এক নিমেষও নহে। মানুষ যখন 
প্রথম পৃথিবীতে দেখা দিল, তখন নরে বানরে তেমন অধিক প্রভেদ 
ছিল ন। কালে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই গ্রাভাবে মান্ুষেরও উন্নতি 
ঘটিরাছে, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়! ক্রমোন্নতি সহকারে তাহার বর্তমান 
পর্দবী লাভ করিয়াছে। 

মানুষের এই উন্নতির মুলে মুখাতঃ প্রারুতিক নির্ববাচন। মানুষ 


1 
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মানুষের সহিত ও সমস্ত প্রকৃতির সহিত কঠোর সংগ্রামে অবিশ্াহ 
নিধুক্ত রহিয়াছে । এই সংগ্রামে নিরনববই জন পরাজয় ৯ শকুন 
জয় লাভ করিতেছে । কে যেকিকারণে পরাজিত হয়, কে বেকি 
কারণে জয় লাভ করে, নিরূপণ দুঃসাধা ;বে মৌটের উপর বার! 
দুর্বল জারা পরাস্ত হয়, যার! সমর্ তারাই জিতিয়া যায় | মোটের উপর 
সমর্থের জয়লাভ ঘটে | এইরূপে প্রকৃতি নিষ্ঠুর হস্তে অসংখ্য 'দুর্দলকে 
ংহাঁর করিয। ও কতিপয় জমর্থকে বীচাইযা বর্তমান মন্গুয্যের সৃষ্ট 
করিয়াছে। বর্তমান মন্তুযোর পদবী উন্নত, কেন না বর্তমান সনুষা 
অন্ত জীর অপেক্ষ1, অতীত কালের মন্ধষা অপে সমর্থ। কিন্তু সে 
সামর্থোরই বা মাত্রা কতটুকু ! মাঁষকে এপনও সেং ভীষণ সংগ্রামে 
লিপ্ত থাকিয়া আপনার পদমর্যাদা বজায় রাখিতে হইয়াছে ;--এই 
সংগ্রাম হইতে তাহার একটু বিরাম বা অবকাশ লাভ করিবার থে 
নাই। একটু অসাবধান হইলেই তাহাকে পড়িতে হবে এ মধিতে 
হইবে | সাবধান থাকিলে যে জধলাভ ঘটিবে, তাহা. সাহস করির 
বল চলে না। এই সংগ্রা়ের ফলেউ মন্গবোর নান ছুখ 
ছুঃখভোগ মন্ুধাজীবনে একরপ বিপিলিপি ! ক 8, কায়ক্রেশে 
গ্রতোকে আপন মন্ষাত্থ কয়টা দিবসের জঙ্গ বজায় ক. তছে | এইরূপে 
ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া, এইরূপে জীবনাবধি ম:ণ পর্যন্ত ছুঃখভোগ 
করিয়া, মানুষ কায়ক্রেপে কিছুদিন সরালে টিকিতে পারে | কিন্তু তবি- 
য্ৎ আঁধার! এমন দিন আসিবে যেদিন "আর পুথিবীতে মন্ুযোর 
অস্তিত্ব থাকিবে না এমন দিন আসিবে যেদিন মলুষোতর জীবেরও 
আস্তিত্ব থাকিবে না; এমন 'দন আসিবে যেদিপ্স পৃথিবীরই হয়ত শ্বতন্ 
অস্তিত্ব থাকিবে না| »হুর্যা সেদিন নিবিয়! যাবে । সৌরজগতে সে 
দিন ভীবন থাকিবে না, চেতনা থাকিবে না, মনুকোর প্রার্থনীয় কিছুই 
থাকিবে না। তবে কালের বুঝি শেষ নাই ; জগতের যেমন আদি 
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কল্পনায় আসে না, সেইবপ শস্তও কল্পনার আসে না) জগতের শ্োত 
চলিবে জগৎ চলিবে, কিন্তু মানুষ থাঁকিবে না। সেই ভবিষাতে 
অন্য পৃথিবীর অন্য জীব মানুষের স্তান অধিকার করিবে কি না, তাহাতে 
আমাদের মাথাবাথা জন্মাইবার, দুঃখী হইবার, সম্প্রতি কোন কারণ দেখি 
না। মানুষ মহাসাগরে বুদ্দ, মহানাগরে চিরতরে মিশাইবে। এইরূপ 
মান্গষের অতীত, এইবূ” মানুষের ভবিষাৎ। ইহা লইয়৷ যদ্দি স্পর্ধী 
কর, ইহা লইয়া যদ্দি অহন্কৃত হও, তাহা হইলে মুঢ়তা আর কাহাকে 
বলে! এট ক্ষুদ্রত্ব লইয়া বিশ্বের মহত্বকে আপন[র অধীন করিবার 
প্রয়াস উপহাস্ত। এই নগণ্য অচিরস্থায়ী মনুষ্যজীবনের তৃণ্তির জন্ত 
বিধাত! এত বড় ব্রহ্ষাণ্ডের নির্মাণ করিয়াছেন, মনে করিলে বিধাতার 
প্রতিও বিলক্ষণ অবিচার হয়। 

কিছুদিন পুর্বে বিজ্ঞানশান্ত্র স্থির করিয়াছিল, বিশ্বজগণ্ মানুষের 
জন্যই নির্মিত ; যাহাতে মানুষের কোন লাভ নাইঃ এমন কোন জিনিষ 
্দ্মাণ্ডে নাই। এই কথা লইয়া মানুষ আপনার জয়টাক আপনি 
বাজাইয়া তুমুল কোলাহল করিতেছিল; সেই কোলাহলের প্রতিধ্বনি 
এখনও স্তন্ধ হয় নাই। ইহারই মধ্যে বিজ্ঞানশান্ত্র অন্তরূপ কথ। 
আরম্ভ করিয়াছে । মানুষ অতি ক্ষুদ্র, কষুত্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণাদ্দপি লঘু, 
বালুকণা হইতে অধম । 

বন্ততই কি তাই? বস্ততই কি মানুষ ক্ষুদ্র? বস্ততই কি অনন্ত 
জগতের মধ্যে মানুষ অতি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র? না;--ইতিহাসে একই 
ঘটনা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে; জ্ঞানের ইতিহাসেও একই সত্য রূপান্তর 
গ্রহণ করির! পুনরাবৃতত হয়; মানুষ ক্ষুদ্র নভে । 

জগৎ অসীম, আকাশ অনস্ত, কাল অনাদি,--এ সকল মিথ্যা! কথা । 
জগণ্খ অসীম নহে, আঁকাশ অনন্ত নহে, কাল অনাদি নহে । মন্থুষ্য কল্প. 
নায় পিণাচের কৃষ্টি করিয়া আপনি বিভীষিকা দেখে; মান্তষে কান্ননিক 
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অনস্তের ও কাল্পনিক অনাদির স্থষ্টি করিয়। আপনার সম্মুখে ধরিয়া তাহার 
কাল্পনিক বৃহত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া প্রতারিত 
হয়। ্ 

জগত কোথায়? জগৎ তোমার বাহিরে নহে; জ্ঞাননেত্রে চাহিয়। 
দেখ, জগৎ তোমার অস্তরে। জীবসমাকুলা বস্তন্ধরা, ্ৃর্য্যকেন্জক 
সৌরজগৎ, নক্ষত্রাকীর্ণ নভত্তল, তোমারই অস্তরে। তুমি বিশ্ব জগতের 
অন্তর্গত নহ, বিশ্বজগতই তোমার অন্তর্গত | বিশ্ব জগতের স্বাধীন 
অন্তিত্বেরই প্রমাণ নাই) তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ আবশ্ক নাই । 
সর্য্য আলোক দিতেছে, সেই জন্য তুমি দেখিতেছ ১-_-ইহা ভ্রান্তি। 
তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, স্থধ্য আলোক দিতেছে ;-ইহাই 
সত্য। ক্ুর্যের অস্তিত্বের ভন্ প্রমাণ কোথায়? তোমার বন্ধুও 
হয়ত বলিতেছেন, সুধ্য আলোক দিতেছে,_-এই সাক্ষ্যে ভূলিও না) 
কেন না, তোমার বন্ধুইবা কে? তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, উনি 
আমার বন্ধু; তুমি বলিতেছ বলিয়াই তোমার বন্ধু অস্তিত্ববান্‌। 
তোমার খেয়াল হইয়াছে, সেই জন্য বলিতেছ, এখানে হৃর্যয 
থাকিয়! আলোক দিতেছে ; তোমার খেয়াল, সেই জন্য বলিতেছ, 
এখানে বন্ধু ঈাড়াইয়া এ কুর্য্যের অস্তিত্বের সাক্ষা দ্রিতেছেন । তোমার 
বন্ধুর মুখে যে কথা শুনিতেছ, সে কথা তোমার বন্ধুর 5.1 
সে তোমারই কথা ; তুমি তাহার্কেযাহা বলাইতেছ, তাহাই ভিদ ঝলি- 
তেছেন ( তুমি তোমার সুদের স্থষ্টি করিয়াছ; তুমি তোমার বন্ধুর 
স্থষ্টি করিয়া; আবার কি অদ্ভুত খেয়াল বলে তোমার কল্পিত বন্ধুর 
মুখ দিয়! তোমার কলিত সুধ্যের অস্তিত্বের সাক্ষ্য কল্পিত করি- 
তেছ। সুর্যের অন্তিত্বে বিশ্ময়ের কারণ নাই, বিস্ময়ের কারণ তোমার 
খেয়ালে । এমন খেয়াল তোমার কেন হয়, এমন খেয়াল তোমার কি 
জন্য হয়? অথব। এ প্রশ্নই বাঁ কেন ? এই নানারূপ খেয়াল আছে, তাই 
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তুমি আছ। তুমি কতকগুলা খেয়ালের সমষ্টি। এই খেয়াল ছাড়িয়া 
তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। খেয়াল আছে, 'অতএব তুমি আছ ; অথব! 
তুমি আছ, অতএব খেয়াল আছে । তোমার খেয়ালগুলার মধো, তোমার 
কর্পনাগুলার মধো, তোমার স্থষ্টিসমূ্তের মধো, একটা! শৃঙ্খলা, একটা! 
ধারাবাহিকতা, একট। পারম্পর্যা, একটা সমবায়, দেখিয়। তুমি বিস্মিত 
হও ও তোমার কল্লিত জগৎকে নিয়মাধীন ও সুবাবস্থ দেখিয়া চমকিত 
হও। কিন্তুপসে বিস্ময়েরই বা কারণ কি? এই শৃঙ্খল! ও এই সামঞ্জস্ত 
তোমারই স্থষ্টি, তোম! কর্ুকই তোমার খেয়ালের উপরে আরোপিত। 
তোমার খেয়ালগুলাকে তুমি এ্ররূপে সাজাইয়াছ, সেই জন্য তাহারা 
এ্রূপে সজ্জিত দেখাইতেছে ৷ ছুইটা খেয়ালকে তুমি ঠিক একই রূপে 
দেখ না, 'একটু না! একটু বিভিন্নভাবে দেখ; আবার ছুইটা খেয়ালকে 
সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে দেখ না, কোন না কোন বিষয়ে সদ্বশ দেখ $ এই 
বিশেষ ও এই সমানতা। দেখিয়া, বিবিধ বিশেব 'ও বিবিধ সামান্ত অনুসারে 
সাজাইয়া ও গোছাইয়া তুমি তোমার এই বিচিত্র জগতের নির্মাণ করি- 
য়াছ; অপরে ইহ! নির্মাণ করিতে আসে নাই | ইহার স্থাষটিকর্ত। তুমি 
স্বয়ং; অথবা ইহ। লইয়াই তুমি; ইহাই তুমি; তথ ত্বম, অসি । 

কেন তোমার এমন থেয়লি, তাহা জানি না, তবে এই পর্য্যস্ত জানি, 
এই খেয়াঙের সমষ্টি তুমি। তোমার খেয়ালে খেয়ালে সাঁমান্ত, আবার 
খেয়ালে খেয়ালে বিশেষ তুমি কেন*দেখ, তাহা জানি না। এই পর্যান্ত 
বলিতে পারি যে এই াদৃস্ত ও এই ভেদ আছে বলিয়াই তুমি আছ। 
তোমার দকল কল্পনা সমান হইলে, অথবা তোমার সকল কল্পন! বিস- 
দুশ হইলে, তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় থাঁকিত, বুঝিতে পারি না। তুমি 
আছ, ইহা বদি ঠিক হয়, তবে তোমার কল্পিত জগতও ঠিক্‌ এইরূপই 
হইবে । 

জগৎ কোথায়? তোম। ছাড়িয়া জগৎ নাই | জগৎ তোমারই অংশ, 


১১৮ ূ জিজ্ঞাস! 


তোমারই তৃষ্টি। তোমার জগৎ কি অনস্ত £ মিথ্যা কথা । তোমার 
জগৎ সান্ত, সন্ধীর্ণ, পরিধিবান্। তোমার জগৎ, অর্থাৎ তোমার দর্শন, 
তোমার স্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা তুমি যে জগতের সঙ্গে কারবার করিয়া থাক, 
সে জগৎ সান্ত। তবে তাহার পরিধি "্রসরণণীল, তাহার সীমারেখা 
ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে । কেন? তোমার ব্যক্তিত্বের ক্ফর্ভির সহকারে, 
তোমার ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির সহকারে, ভোমার জগতের পরিধি প্রসার 
লাভ করিতেছে | ঠিক্‌ যে প্রণাণীতে তুমি জগতের স্থটি করিয়াছ, ঠিক্‌ 
সেই প্রণালীক্রমে তোমার জগতের সীম বাড়াইতেছ। দেশে তাহার 
সীমা বাঁড়াইতেছ '9 কালে তাহার সীমা বাড়াইতেছ। তোমার ব্যক্তিত্ব 
ক্রমে ক্ষ ভিলাভ করে, ক্রমশঃ অভিব্াক: হয় । কেন হয় তাহা জানি না, 
তোমার তুমিত্বেঃ এই লক্ষণ | তোমার মে অবস্থার নাম জুপগা৭স্ত” তখন 
তোমার জগৎ খাট হইয়া সন্কীর্ণ পরিধির মধ্যে লীন হয়; তোমার যে 
অবস্থার নাম জাগ্রত অবস্তা, তখন তোমার জগতের পরিধি বিস্তৃত হয়। 
কিন্তু তোমার সমগ্রজীবনের মধ্যে এমন কোন মৃহ্র্ভ, এমন্‌' কোন ক্ষণ, 
দেখি না, যখন তোমার জগৎ অনন্ত ও সীমাহীন ও পরি'ধহীন। তুমি 
জগতেন স্থষ্টি করিতেছ, ক্রমশঃ জগতকে গড়িয়া তুলিতেছ ; কোথায় তুমি 
থামিবে, তাহা জানি না) তুমিও তাহা জান না। সেই জন্ত তুমি 
বলিতেছ, জগতের সীম। নাই | তুমি ভ্রান্ত । তোমার অভি »ন্কর 
সীমা তুমি পাও নাই, তোমার স্থিক্ষমতার সীমানিদ্দেশে তুম সমর্থ 
হও নাই, এই পর্যাস্ত সত্য । 

তোমার জগৎ নিয়ত, সুব্যবস্থ, শৃঙ্খলাুক্ত । বিস্মিত হইও না। 
সে তোমারই কীন্তি! জগতে নিয়ম আছে, কেননা তুমি জগতে নিয়ম 
স্থাপন করিয়াছ। জগতের শ্রোত আকাশ ব্যাপিয়া৷ কাল বাহিয়! 
চলিতেছে ? সুনিয়তভাবে চলিতেছে ; কেননা তোমার লীলাঞ্রমে উহা 
পরন্মপ চলিতে বাধ্য। তোমার জগতে নিয়ম আছে, ব্যবস্থা আছে; 


কে বড়? ১১৯ 


সেইজন্ তুমি প্রক্ৃতিস্ত মনা, তুমি বাতুল নহ। তোমার জগতে যদি 
নিম গলা থাকিত, যদি তোমার এগৎ অব্যবস্থায় খাকিত, তাহা হইলে 
তোমাকে বাতুল বলিতাম । যাহার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, যে 
আপনার কল্পনাগুলিকে ব্যবন্থা সহকারে সাজাইয়! দেখিতে পারে না, 
তাহাকে বাতুল বলিয়! থাকি। সম্পূর্ণ বাতুল কেহ নাই। যাহার জগতে 
নিয়মের একেবারে অস্তিত্ব নাই, সকলই অব্যবস্থ, সে মনা নহে। 
মন্গষোর জাতীয় ইতিহাসে বহুদিন গত হইয়াছে, বখন মনুষ্য 
আপনার কল্পনার সমক্ষে আপনাকে ক্ষুদ্র স্থির করিয়া সেই কণ্পনার 
মাহাক্মে ভীত ও সেই কল্পনার উপাপনায় নিরত হইয়াছে, এবং 
আপনার জীবনকে কাল্পনিক দুঃখের আধার ভাবিয়া, (সই দুঃখ হইতে 
মুজ্িলাভের নিক্ষণ প্রয়াসে প্রতারিত হইয়াছে । এমন দিন কি 
আসিবে না, যখন এই মিথ্য। বিভীষিকা, তাহার মনুষাত্বকে আর স্কু- 
চিত ও অিয়মাণ রাখিবে না, এই কল্িত পিশাচ তাহার উপাসন! 
গ্র্ণে সাহসী হইবেক না) এই কাল্পনিক ফুক্কিপ্রয়াস তাহাকে 
উল্মার্গগামী করবে না বখন মন্তুঘা ভাঁপন মন্ুষাত্বের অর্থ বুঝিবে ; 
আপনাকে জগতের একমাত্র অষ্টা ও বিধাতা এবং সংহর্তা বলিয়! 
জানিতে পারিবে। পূর্ণ মন্ুষ্যত্বে বলীয়ান্‌ মন্তরষোর কণ্ঠে সোইহম্‌ 
এই মহাবাকায পুনরায় ধ্বনিত হইবে ? কিন্তু সেই মহাসত্য মন্তুযাকে 
অতী হকালেব মত সমাজদ্রোহী বৈষ্নাগা ও ভ্রান্ত অনাসক্তির অধন্মাত্বক 
পম্থার চালিত না করিয়৷ আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের উপদিষ্ট কর্তবোর 
পালনে, স্থষ্টির প্রতি ৪ জগতের প্রতি কর্তব্যের পালনে, নিধুক্ত রাখিয়া 
ব্যাবহ্ারক মৃতু) হইতে 'পারসার্িক অমৃত লীভের অধিকারী করিবে। 


এক না ছুই? 


জগৎ এক ন1 ছুই? এই প্রশ্নের মীমাংসা] লইয়া দার্শনিকের! 
বহুকাল হইতে দুই অশ্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আছেন। কোন কালে 
এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই । কখনও হইবে কি না সন্দেহ। বর্তমান 
প্রবন্ধে মীমাংসার কোন উপায় হইবে, লেখকের সেনূপ অগ্চিত 
স্পর্ধা নাই; তবে পাচ জন পণ্ডিতে পাঁচ রকম উত্তর দিয়! থাকেন, 
তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচন। কর! যাইবে মাত্র। 

প্রথমে প্রশ্নের অর্থ বুঝা আবন্তক। প্রতাক্ষ পদার্থের সংখ্যা করিয়া 
উঠে, মন্তুষোর মনের এরূপ শক্তি নাই। বন্ততই যে সকল জ্ঞান- 
গোচর সামগ্রী জগতের উপাদান, তাহাদের সংখা! নির্ঘয়ের কোন 
উপায় নাই। সংখা! করিতে উপস্থিত হইলেই মনুষা্ধে দিশাহারা! 
হইতে হয়। অথচ জগৎ লইয়৷ যখন কারবার, তপন উহাদের সহিত 
এক রকম পরিচয় না রাখিলে'ও চলে না । প্রতোকের সহিত প্রথক্‌ 
করিয়া পরিচয় যেখানে অগভ্ভব, সেখানে বাধ্য হইয়! শ্রেণীবিঙগাগের 
ব্যবস্থা করিতে হয়। গোটাকতক লক্ষণ ধরিয়া সেই শক্ষণের 
হিসাবে সকলকে আেণীবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে সংখাত্ীত পদার্থ 
অন্নলংখ্যক শ্রেণীর মধ্যে নিবিষ্ট হয়। আবার পঞ্চাশট! শ্রেণীকে কোন 
একটা! বিশেষ লক্ষণ ধরিয়৷ আর একটা বৃহত্তর শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে 
হয়। এইরূপে শেষ পর্যাস্ত গোটাকতক শ্রেণীর মধো জ্ঞানগোচর 
সমুদয় পদার্থ ই স্থানলাভ করে। এ শ্রেণী কয়টার লক্ষণ মনে 
করিয়া রাখিতে পারিলে সমগ্র জগত্টারই একরকম পরি5য় জানা 
'হয়। এইরূপে মানসিক পরিশ্রমের লাঘব ঘটে) এবং ছুরস্ত 


এক নাছুই? ১২১ 


জীবনসমরে কোনরূপে মানসিক শ্রমের লাঘব ঘটিলেই ভজ্জনিত আরাম 
ও আনন্দ স্বতই উপস্থিত হয়। এইজন্য মন্ুষ্যের মন অসংখ্যকে 
অল্লসংখ্যকের মধ্যে ফেলিবার জন্য, জাগতিক পদার্থনিচয়কে, জগতের 
উপাদানগুলিকে, কয়েকট| পরিচিত শ্রেণীর মধ্যে আনিবার জন্ত, 
ব্যাকুল । 

এইরূপে মাঁনসিকশ্রম সংক্ষেপ করিবার উদ্দেস্ত্ে গোটাকতক শ্রেণীর 
মধ্যে সমুদয় জাগতিক পদার্থকে পুরিবার চেষ্টা, বহুকাল হইতে দেখা 
যাইতেছে । যাবতীয় পদার্থকে শেষ পর্যন্ত গোটা কগ্ুতক শ্রেনীতে ফেলিতে 
হুঈবে | সেই শ্রেণীর সংখা ঘতই কম হয়, ততই সুবিধা । এখন প্রশ্ন 
এই, কোথার গির। থামিবে» দশে না পাচে না ছুইয়ে না একে? কেহ 
কেহ বলেন, ছুইরে । সমস্ত জগৎকে ছুইট! ভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে ; নেই ছুইটার মধেয আর কোন সাধারণ লক্ষণ, কোন সমানতা। 
বা সামান্ত, বর্তমান না; উহারা পরস্পর এত তফাত যে, উহাদিগঁকে 
আর একের ভিতর, এক পর্যযায়ের ভিতর আনা চলে না। আবার 
কেহ কেহ বলেন, ছুইযে থামিণ কেন? একটু অভিনিবেশ করিলে 
সেই ছুইয়ের মধ্যে সাদৃপ্ত, সামান্ত, বা! সাধারণ লক্ষণের অস্তিত্ব বাহির 
করা যাইতে পারে। সুতরাং ছুইকেও টানিয়া একের ভিতর ফেলিতে 
পারা যায়। অথবা বল! যাইতে পারে, তোমরা যাহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
পদার্থ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা*প্রকৃত পক্ষে একই, উভয়ের মধ্যে 
বন্তগত কোন পার্থকা নাই । যা কিছু পার্থকা, তাহা আক্কাতিগত বা 
রূপগত । একই জিনিষ বিভিন্ন রূপে বর্তমান | 

এইরূপে ছুই বন্প্র্ণায় পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া! বিষম কোলাহল 
করেন। কেহ বলেন "ছুই; কেহ বলেন এক। কোলাহল তীব্র ও 
কর্ণতেদী | কখন ইহার নিরৃত্তি হইবে বোধ হয় না। ও 

কথা হইতেছে জ্ঞানগোচর পদার্থ লইয়া, জগতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 


ক 


১২২ জিজ্ঞাসা 


উপাদান উপকরণ লইয়া । এখন জগতের উপাদান কি? জগতের 
উপাদান কৃর্যাচন্ত্র, গ্রহনক্ষত্র, জলবায়ু, রূপরস, সুথছুঃখ, রাগদ্েষ 
ইত্যাদি । এই সকলই জগতের উপাদান । স্থ্ধ্যচন্দ্রাদিও যেমন জগতে 
বর্তমান, রূপরসাদি বা হর্যন্নদ!'দ৪ তেমনি জগতে বর্তমান । সক. 
ল্ আমাদের জ্ঞানের গোচর ব| অন্ুভবগম্য । ২ ংলকে লইয়াই 
এই বিশাল বিচিত্র জগৎ । 

গ্রথম দৃষ্টিতেই এই সকল পদার্থের মধ্যে একট প্রকাণ্ড পার্থক্য 
আসিয়া পড়ে, যাহা ধরিয়া ছুট! জাতির মধো সবগুলিকে ফেলা 
চলিতে পারে। চন্ত্রসূর্যয হইতে বালুকণা পর্যন্ত একজ[তীয় সামগ্রী 
অনেক প্রভেদ থাকিলেও একটা সইজবোধা সাদৃখ্ব লইয়া ইহারা 
জানগোচর হয়। আর সুখদুঃখ রাগদ্বেষ ইহাদের হইতে সম্পূর্ণভাবে 
ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ; উহ্ারা যেন আর একটা স্বতন্ত্র জগতের 
উপ্গাদান। 

সুতরাং জগতের পানে চাহিবামাত্র প্রথম দৃষ্টিতেই ছই শ্রেণীর 
পদার্থ দেখ! দেয়। এক শ্রেণীর পদার্থফে আমরা জড় পদার্গ ও অন্য 
শ্রেণীর পদার্থকে চিৎপদার্ অভিধান দিই | জড় বেন চৈতন্ত হতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, উভয়ের মধ্যে কোন মিল নাই, কোন সদ্ৃগ্ত 
নাই। জগৎ যেন দুইঢা,--একটা জড়জগৎ, একটা চিৎ-জগৎ্ ব' "না 
জগৎ । উভয়ের মধো মৌ'লক পাকা কোথায়, তাহা একটু তলাইয়া 
দেখা আবশ্তক। 

প্রথমেই দেখা যা, জড়জগণৎ্ষ আমাদের ইক্দ্রিয়ের গোচর জগৎ; 
অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি কতিপয় শারীরিক বন্ত্রযোগে আমরা জড়জগতের সহিত 
কারবার চালাইয়! থাকি । এই সকল যন্ত্রগুলিকৈ আমরা ইন্দ্রিয় আথা। 
দিয়! থাকি, এবং জামরা জানি, এই ইন্দিয়গুলিই "আমাদের জড়তরগৎ 
সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞানের দ্বারস্থরূপ, অর্থাৎ ইন্জিয়ের ভিতর দিয়া জ্ঞান 


চি 


এক না ছুই? ১২৩ 


আমাদের মধ্যে প্রবেশলভি করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ করিয়া দিলে 
& জগতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না । নিঙ্গের শরীরটাও ঠিক 
এই অর্থে উক্জিয়গোচর পদার্ সুতরাং জড়জগতের অস্তবর্ন্ী।, কিন্ত 
চক্রস্থ্যাকে ও জলবায়ুকে যেমন ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ বলা যায়, 
রাগদ্ধেষ, হর্যবিষাদ প্রভৃতি পদার্থকে তেমন ইক্জ্রিয়গোচর বল! যায় 
না। * ্সরধয ও জলবাধষু রূপরসাদিযুক্ত ; আর আমার রাগদ্ধেষ 
হর্যবিবাদাদি রূপরসাদ্দি-বর্জিত) সুতরাং তাহারা জড়জগতের অস্ত- 
ভূ্তি নহে। এ ৭ 

এইথানেই একটা খটকা আসিয়া! উপস্থিত হয়। এমন পদার্থ কি 
থাকিতে পারে না, যাহা বূপরসাদিবাজ্জত, অথচ জড়পদার্থের 
মধ্যে গণ্য? আজকালকার পণ্ডিতের আকাশ বা ঈথর নামে 
একটা জড়পদার্থের আন্তত্ব স্বীকার করেন, তাহা আমাদের ইঞ্জিয়- 
গোচির নহে, তাহা রূপ-রস-গন্জাধি বর্ষিত; তবে কি সেই আকাশ'কৈ 
জড়পদার্গ না বলিয়া চিৎপদার্গের মধো ফেলিব, না তাহার জন্ত না-জড় 
লা-চিৎ্, একটা মাঝামাঝি তৃতীয় জগতের প্রতিষ্ঠ। করিব? 

ইহার উত্তর এই | এই ঈথর বা আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ নহে? 
কিন্তু ইহাতে বিবিধ গতি উৎপন্ন হয়, তাহা! আমাদের প্রত্যক্ষ । যেমন 
স্থির বায়ু সহজে আমাদের ম্পর্শগোচর হয় না, কিন্তু চলস্ত বায়ু আমাদের 
স্পর্শবোধ জন্মায় ; সেইরূপ স্থির আকাশই আমাদের অন্ুভবগমা নহে, 
কিন্ত আকাশে যে নানাবিধ গতি উৎপন্ন ভইতেছে, তাহার অনেকে ই 
আমাদের অনুতবগম্য। আকাশে যে সব ছোট ছোট ঢেউ উঠে, তাহ! 
আমাদের দৃষ্টিজ্ঞানের একমীত্র অবলম্বন ১ সেই ঢেউগুলি আমর! দেখি 
না, কিন্ত টেউগুলির ধাক্কা চোখে না পড়িলেও আমরা অন্ত জিনিৰ 
দেখিতে পাই না। প্রকৃতপক্ষে টেউগুলির ধাক্ক। অনুভবের নামই 
দৃষ্টি; তনে সেই ধাক্কাগুলির সাহায্যে আমরা দুরস্থ অন্য পদার্থের 


চর 


১২৪ জিজ্ঞাস! 


অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই, সে আমাদের কল্পনার ব! সথষ্টিক্ষমতার 
একটা বাহাছুরি। আবার সেই ঈথরে খন টান পড়ে, তখন 
যে বিবিধ ক্রিয়া ইক্দ্রিয়গোচর ও অন্ুভবগোচর হয়, তাহাদিগকে 
তাঁড়িত ব্যাপার অভিধান দিই। আবার সেই ঈথরে যখন ঘুর্ণী বা 
আবর্ত জন্মে, তখন যে সকল ক্রিয়া অনুভবে আইসে, তাহাদিগকে চৌম্বক 
ব্যাপার বলিয়া থাকি। সেই ঈথরে যখন বড় বড় ঢেউ চলিতে থাকে, 
উপযুক্ত ইন্জ্রিয়ের অভাবে আমরা তাহাদ্দিগকে ধরিতে পারি না বটে, 
কিন্ত কৌশলক্রমে সেই বড় বড় (টউগুলিকেই রূপান্তরিত করিয়া 
ইন্জিয়গোচর করিবার ব্যবস্থা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । তবে ঈথর 
আমাদের ইক্জরিয়গোচর নহে, কিরূপে বলিব? ঈথর যদি ইত্জিয়গোচর 
লা! হয়, তবে বায়ু, জল বা মাটিই বা আমাদের হান্দ্রয়গোচর কিরূপে ? 
মাটি ও জল ও বায়ু ইহারাও ত আমাদের জ্ঞানগোচর নহে, উহা" 
দের গতিই আমাদের জ্ঞানগোচর । বাধু যখন বহিতে থাঁকে, তখন 
আমর! উহার ধাক্ক। খাই ; বাধুর কণাগুলি ঘখন কীপিতে কাপিতে আমা- 
দের শ্রবণেন্দ্িয়ে ধাক! দেয়, তখনই আমর! শব শুনি) বায়ুর, জলের 
বা মাটির দ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যখন ছুলিতে ছুলিতে আমাদের ত্বকের 
উপর ধাক্কা দেয়, তখন আমরা উহাদের শীতোষ্চত! বুঝির! খাকি $ 
আবার এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলির কম্পন যখন ঈথরে সংক্রান্ত *হয়া 
দুর হইতে আসিয়৷ আমাদের দর্শনেঞ্জরিয়ে ধাক্কা দেয়, তখন আমর! দুরে 
প্ঁ সকল কণিকার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়। লই । সময়ে সময়ে এমনও 
হয়, ঈথরের টেউওলি আপিতে আসিতে ঘুরিরা গিয়া এক মুখ হইতে 
অন্ত মুখে চলিয়। দর্শনেক্্িয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা যে 
স্থানে উহাদের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি কল্পনা করি, সেখানে উভাদের 
অস্তিত্বও নাই, অবস্থিতিও নাই । উদাহরণ--প্রতিবিষ্ব ও মরীচিক1। 
কোন জড়পদার্থই মুখ্যভাবে আমাদের ইন্জ্িয়গোচর নহে) উহাদের 


৪ 


এক না দুই ? ১২৫ 


গভি, উহাদের প্রবাহ, উহাদের কম্পন, আন্দোলন, ঘূর্ণন প্রভৃতিই 
মুখার্তঃ আমাদের ইক্জিয়গোচর /। আমরা ক্ষিতি জল মরুৎ অনুভব 
করি না; উহাদের ধাক্কা অনুভব করি; সেইরূপ আকাশ অন্থভব 
করি না, কিন্তু আকাশের ধাক্ক! অনুভব করি। সুতরাং ক্ষিতি জল 
মরুৎ যদি জড়পদার্থ হয়, আঁকাশ ব| ঈথরও সেই অর্থে জড়পদার্থ। 
কোন জড়পদার্থই মুখাতঃ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় নাঃ প্রতাক্ষ হয় 
গতি $ জড় একটা! অনুমান মাত্র । 

সুতরাং জড়পদার্থ ছাড়িয়া আর একটা নুতন» পদার্থ জগতে উপ- 
স্থিত হইল, ইহার নাম গতিপদার্থ। জড়পদার্থে ও গতিপদার্থে 
সম্বন্ধকি ? যতদুর দেখ! যায়, এককে ছাড়িয়। অন্তের অস্তিত্ব নাই। 
গতিহীন জড়পদার্থ আছে কিন1, আমর! জাঁনি না । থাঁকিলেও বর্তমান 
কালে তাহার আলোচনা মন্তিক্ষের নিক্ষল ক্লেশমাত। সেরূপ 
জড়পদার্থ কোন কালে আমাদের উত্দ্িয়গ্রাহা হইবে না বা জ্ঞানগোচর 
হইবে না। তাহা জ্ঞানের সীমার বাহিরে ; তাহার আলোচন৷ 
বিফল। 

গতি ছাড়িয়া জড় নাই; জড় ছাড়িয়া গতি নাই। জড়কে আশ্রয় 
করিয়া গতি। কিন্ত আমাদের সম্বন্ধ মুখ্যতঃ গতির সহিত, গৌণতঃ 
জড়ের সহিভ। যদি একটা জড়জগৎ মানিতে হয়, তবে একটা 
গতিজগৎ মানিবে নাকেন? ৮ 

জড়ের সহিত গতির নিত্য সম্বন্ধ । যাহা! জড়, তাহাই গতিশীল, 
অথবা ঘাঁহা' গতিশীল, তাহাই জড় ;_এইরূপ নির্দেশ করিলে ভূল 
হইবে না । 

জড়ের সহিত গতির এই সম্থন্ধ আলোচিন| করিয়া জড়ের একটা 
লক্ষণ পাওয়া যায় জড়।কি? না যাহা গতিশীল। গতি কি? 
না স্থান-পরিবর্তন। অমুক দ্রবা গতিশীল অর্থাৎ কিনা। উহা! এইক্ষণে 


১২৬. জিজ্ঞাস! 


এথানে ছিল, পরক্ষণে ওখানে গেল। এই এইক্ষণ ও পরক্ষণ, এখানে 
ও ওখানে, ইহার মধ্যে ছুইট! পরিবর্তনের উল্লেখ দেখা যায়। একটা 
পরিবর্তনকে আমরা কালগত পরিবর্তন বলিয়া থাকি, আর একটাকে 
দেশগত পরিবর্তন বলিয়া খাকি। কাল ব্যাপিয়া দেশগত যে 
পরিবর্তন, তাহারই নাম গতি। আমর! জড়দ্রব্য অনুভব করি না, 
আমরা উহার গতির অনুভব করিয়৷ থাঁকি। গতির অন্থভব কি? 
ন একটা পরিবর্তনের অন্থুভব | পরিবর্তনটা কিরূপ? ইহা বাক্য 
দ্বারা, ভাষাদ্বার|, বুঝাইতে পারি না, মনে মনে বুঝিয়া 
থাকি। আমিও বুঝি, তুমিও বুঝ । তবে এই পরিবর্ভনের একট 
নাম দেওয়া যায় । সেই নামোললেখেই তুমি বুঝিতে পারিবে, 
পরিবর্তনটা কিরূপ! একটা পরিবর্তন দেশগত ; যথা, উহা 
এখানে ছিল, ওখানে গেল। আর একটা পরিবর্তন কালগত $ 
এখানে ছিল তখন ওখানে আসিয়াছে এখন । ছুইটা পরিবর্তন 
সঙ্গে সঙ্গে চালয়াছে । দেশের পরিবর্তন কালের সহব্যাপী। একই 
ক্ষণে একই দ্রবোর বিভিন্ন দেশে অবচ্টিতি কল্পনায় আসে না। 
এখানে ছিল, ওখাঁনে গেল ; উভয় ঘটনার মধ্যে কালের ব্যবধান থাঁকি- 
বেই থাকিবে । তাই কাল-ক্রমে দেশ-গত পরিবর্তন, ইহাই গি। এই 
গতি জড়পদার্গের প্রধান, জক্ষণ); কেন না গতি ছাড়িয়া $ নাই; 
গতিভীন জড় জ্ঞানগমা নহে। “দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি জড়ের 
লক্ষণ ; জড় দেশ'বাপিয়া আছে ও কাল বাপিয়া আছে । এখাঁনে 
আছে, আবার হয়ত ওখানে যাইবে । এইক্ষণে আছে, আবার পরক্ষণে 
যাইবে । এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তকে জড়ের লক্ষণ বললিয়৷ থাকি । আর এই 
দ্বিবিধ ব্ান্তি-গত যে পরিবর্তন আমরা অনুভব করি, তাহাকে আমরা 
গতি আখ্যা দিই ॥ রর 

স্মনাগ আমাদর জ্ঞানগোচর জগতের একাংশ জড়জগ্খ ও গতি- 


এক না ছুই? ১২৯ 


জগৎ | কেহ “জড়জগৎ ও গতিজগৎ” ন| বগিয়া হয় ত “জড়জগণ্ ঝ 
গতিকগৎ্” বলিবেন। তাহারা হয়ত বলিবেন, গতিই জড়, গতি ভিন্ন 
জড়ের আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। সে.তর্কে এখন কাজ নাই। কিন্ত 
বিশ্বজগতের আর একট! বৃহৎ অংশ আছে, তাহা এই জড় জগতের বা 
. গতি জগতের সামিল নচে । আমার আশা, আমার বাসনা, আমারু 
হর্ষ ও আমার বিষাদ, সম্পূর্ণ জ্ঞানগোচর অস্তিত্থবিশিষ্ট নামগ্রী। 
বরং চক্জন্্যা, ক্ষিতাপতেজ ছাড়িয়া আমি ছুই দণ্ড থাকিতে পারি, 
(কিন্তু ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমার এক পা চলবার সামথ্য নাই। 
স্বপ্ন কালে যখন চন্তরহথ্ধায ক্ষিত/প্তেজ অজ্ঞানে লীন হইয়া যায়, 
তখনও হর্ষবিষাদ আশায় স্মৃতি ও বাসনার ছায়া আমার সম্ম,খে নৃত্য 
করে ইহার! 'অস্তিত্ববান্; কিন্তু ইহারাও কি জড়পদার্থ? ইহাদের 
গতি আমরা বুঝি না; ইহাদের দেশব্যান্তি আমাদের ধারণায় আইসে 
না। উহাদের রূপ নাই, রস নাই, গন্ধস্পর্শও নাত? সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের 
আঁকার আয়তন স্থিতি গতিও নাই । মোট! কথায় ইহাদের দেশব্যাপ্তি 
নাই, আসথচ কালব্যাপ্তি মাছে । ভয় এই ছিল, এই নাই; আঁশ! 
তখনও ছিল, এখন আর নাই? বাসনা লুপ্ত হইয়াছে; স্মৃতি ক্রমে 
বিশ্বৃতিতে ডুবিতেছে | ইহাদের দেশব্যাপ্তি নাই, কিন্তু কালব্যাপ্তি 
আছে। স্ৃতরাং দেশ-কাল-ব্যাপ্ত গতিশীল জড়জগৎ ছাড়া কাল- 
ব্যান্তিমাত্র-বিশিষ্ট গতিহীন আর একন্টা চিৎ জগং বা মনোজগৎ্ আছে। 
সুতরাং আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর হইল, জগৎ ছুইটা, অথবা 
জ্ঞানময় বিশ্বজগতের দুইটা ভাগ? একটা জড়জগৎ, গতিজগণ্, বাহ 
জগত; দেশকালবাপঞ্ডথি "উহার মুখা লক্ষণ; রূপরসগন্ম্পর্শাদ ইহার 
গৌণ লক্ষণ; অথবা রূপর সাদি উল্লিখিত গতির উন্জ্িয়লন্ধ ফল। ইহা! 
ছাড়৷ দ্বিতীয় জগ বর্তমান,--মনোৌজগৎঃ চিৎ জগঞ্চ বা অস্তর্জগৎ; 
কেরল কালব্যাপ্তি ইহার লক্ষণ। ইহাতে দেশবাাপকত! নাই, আছে 


১২৬ জিজ্ঞাসা 


কেবল কালব্যাপকতা; ইহার অন্যান্ত ধর্ম ভাষায় প্রকাশ্ত নহে, তবে 
অনুভবগম্য বটে । | 

সুতরাং জগৎ ছুইটা; অথবা একই জগতের ছুইটি স্তন্ত্র ভাগ | 
এই হুইল এক সম্প্রদায়ের উক্তি । এই ছুই ভাগরে আর মিলাইয়া 
একটামাত্র ভাগের মধ্যে ফেলিবার উপায় নাই | ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে, কিন্তু সাৃপ্ত নাই ) ইহারা শ্বভাবতঃ পৃথকৃ্‌। এই হইল 
এক সম্প্রদায়ের পিতের ছৈ তবাদ। 

এইখানে জড় বাদ আসিয়! ঈ্াড়ান ! তিনি জড়বাদী, কিন্ত অদ্বৈত- 
বাদী। তিনি বলেন, জড়জগৎই একমাত্র জগৎ, একমেবাদ্িতীয়ম্‌। 
গতি জড়ের ধর্ম । গতির বিভিন্ন মৃত্তি। কথন 'আ্রোত, কখন ঢেউ, 
কথন ঘুর্ণী। গতির বিবিধ মুক্তি অনুসারে তাড়িত ক্রিয়া॥ চৌন্বক ক্রিয়া, 
আলোক ক্রিয়া, রাসায়নিক ক্রিয়া, জৈব ক্রিয়া, প্রকাশ পাইতেছে। 
মন্ুষ্যের শরীর জড়পদার্থ সন্দেহ নাই । কিন্তু মন্ুযযের শরীর জীবস্ত 
পদার্থ । জীবন কি ? কতকগুলি বিভিন্ন গতির সমষ্টিমাত্র | জীবনে গতির 
ব্যাপার জটিল বটে, কেন এত জাটল ঠিক্‌ বুঝিতে পারি না; কিন্ত 
কোন্‌ গতি বা বুঝি ? আতা ফল মাটিতে পড়ে ; কেন পড়ে, বুঝি কি? 
অগ্নজানকণিকা উদজানকণিকার প্রতি ধাবত হয়; কেন হয়, কেহ 
বলিতে পারে কি? অঙ্গারকণিকা ও উদজানকণিকা আর শাচট। 
কণিকার সহিত খুক্ত হইয়া বিচিত্র জরীবলক্রিয়ার উত্পাদন করে; ইহ] 
অধিক আন্চর্যা হইল কিসে? 

কথাটার উত্তর দেওয়া কঠিন। মন্টুযাশরীরের সমগ্র ভাগে ও 
প্রত্যেক অংশে যে জীবনক্রিযার বিকাশ দেখি, খুদ্র জৈবনিক প্রোটাপ্লা- 
জমে তাঁহাই দেখিতে পাই | সব্বত্রই জীবন-ক্রয়। সজাতীয়। শর্করা- 
দ্রবে মিছিরির দানা ক্রমে বৃদ্ধি পায়; বায়ুমধ্যে চারাগাছ বড় গাছে 
পরিণত হয়; উভয় ঘটনা সমান জটিল না হউক, ভিন্নজাতীয় কে 


এক না দুই? ১২৯ 


বলিল ? 'মভিব্যক্তিবাদ কে না মানে ? যে আঁজিও মানে না, সে মূর্খ । 
নিজ্জ্বে ও সজীবে প্রকৃতিগত কোন বিভেদ আছে ইভা শ্বীকার 
করিলে অভিবান্তিবাদ উলটাইয়া৷ যাইবে। 

আর একটা কথা । জীবন জড়ধর্দ হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু 
চৈতন্ত কি? সুখ দুংখ, হর্ষ বিষাদ, এ সকল কি? 

জড়বাদীর উত্বর_-মনুষোর শরীর জড়পদার্থ, আর মন্তিক্ষ মনুষা- 
শরীরের অন্তর্গত জড়পদার্থ। যেখানে মস্তিক্ষ, সেইখানেই স্ুখছুঃথ, 
হর্ষবিষাদ। যেখানে মস্তিষ্ক নাই, সেখানে উহাদের অস্তিত্ব নাই । 
অন্গারকণিকা গতিযুক্ত ভঈলে, তাপ জন্মে; মস্তিষ্ক্ণিকা গনিযুক্ত 
হইলে হর্ষবিষাদের উত্পন্তি হয় । সুতরাত হর্ষবিষাদ একরূপ গতি, 
অথবা জড়পদার্গের গণ্তিবিশেষে উৎপন্ন জড়ধর্ম্ম 

জড়বাদী--বলেন, অন্তর্জগৎ বা মনোজগৎ বলিয়! একটা স্বতন্ত্র জগৎ 
কল্পনা করিবার দরকার নাই । মন্তিষ্কের আশ্রয় ব্যতীত চিত্তবুত্তির 
অস্তিত্ব কোথা? দেখ যায় নাই । মস্তিক্ষহীনের চেক্রন] নাঈ। ফল্‌- 
ফর যেমন আলোক উদ্দিগরণ করে, মস্তিষ্ক পদার্ণ সেইরূপ চেতনা 
উদদগরণ করে। উভয়ের মুলে জড় ও জড়ের গতি । 

এই ভইল জড়বাদীর অদ্বৈতবাদ। জগৎ একটা, উহা জড়জগণ্চ ; 
গতি উহার ধন্মা। গতির ফলে বিবিধ ঘটনা, ভাড়িত, চৌম্বক 
রাসায়নিক, জৈব, মানসিক | জজ্ডবাদীর1 সকলেই আবার অদ্য়বাদী 
নহেন ? কেত কেহ জড়কে € গতিকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলেন। জড় এক 
রকম জিনিষ, গতি আন্তরূপ জিনিষ; এক অন্তের আশ্রযস্বরূপ ; 
কিন্ত উভয়ে বিভিন্নজাতীয় পদার্থ । 

আধুনিক পদার্গবিদা আসিয়া আর একটা নৃতন কথা বলে। 
পদার্থবিদ্যা প্রার এক শত বসর হইল প্রমাণ করিয়াছে, জড়পদার্থের 
স্থষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই । আবার প্রায় অর্ধশত বৎসর হইল, 


১৩০ জিজ্ঞাস! 


বৈজ্ঞানিকের! শক্তনামক একট পদার্থের আবগ্কার করিয়াছেন ও 
দেখাইয়াছেন যে এই শক্তির ও স্থ্টি নাই, ধ্বংসও নাই । এই শক্তি 
জানষটা কি, যিনি পদার্থাবদা। অনুশীলন. নাই তাহাকে 
বুঝান কঠিন । গতিবলে শক্তি সন্দেত নাই) কিন্তুঃগত্তি আর শদ্ভি 
ঠিক এক পদার্ণ নহে। গতির শান্তসম্মত ইতরাজী নাম 170008 3 
শক্তির শাস্ত্রসম্মত নাম 67618) । আবার পদার্থাবদ) শাস্ত্রে বল নামে 
আর একটা শব পাওয়া যায়, তাহার তংধাজী নাম 0০৪1 দর্শনশান্্- 
বাবগায়ী পডতেরা পদার্থবিদ শাস্ত্রের 09007) 90818 ও 101০6 ঝ| 
গতি, শক্তি ৪ বল এই ভিনটাকে লয়া মহ! গোলবোগ বাধাইয়। 
ফেগেন। বড় বড় পণ্ডিতের রাচিত দাশানক গ্রন্থে দেখা যায়, 0০1০৫ 
এবং ৪০৫15 এই ছুহ শক একাথে প্রবুক্ত হইতেছে, এবং একের 
অস্থন্ধে যাহা প্রযোজা, অপরের প্রাত তাহার প্রয়োগ হইছেছে । 
উধোর পাও বুধোর ঘাড়ে বস্ভতহ ফেলান হয়| বেহন ও স্পেন্সারের 
মত পঞ্ডিতেও এখানে গোলফোগ খাদাউয়াছেন | পদাগ্ল/দান, বল ও 
পদার্বিদেযাক্ত শক্তি এক পদার্থ নহে শক্তির যে পাবে আব্তিত্ব 
আছে, বলের সে ভিমাবে আস্তিত্ব নাহ | শান্তর বেচাকেনা লে? শান্তি 
ঠিক জড়পদাথের মতই খরচ করা চলে কা মস্তত রাখা চলে। জড় 
পদদাথেরি যেজপ ধ্বংস নাহ, শুক্ভিরও সেইরপ ধ্বংস নাহ অগ” খা 
জঙ৬পদার্থ নভে; জড়পদাথ উহার ব্ণখন মাত্র । শক্তি এস ড়দ্রবা 
তইতে অন্ত জড়দ্রব্যে যায় । যখন এক দ্রব্য হতে অন্থ ডুবো যায, 
তখনত গতি উৎপন্ন হয় বস্তুতঃ বল বালয়া কোন বস্ত নাই; 
বস্ত ধদি থাকে, তাহা শা 1 আমরা যাহা" গাত্যক্ষ অনুভব কার, 
তাশাও শক্তি । শুভ যন, বহিন্দে জড় দ্রধ্য হইতে আসিয়া আমাদের 
শরীরে, আমাদের উক্রিয়দারে, প্রবেশ করে, তখনই আমরা কঝপ- 
রসগন্ধীদি যোগে সেই জড়ের অস্তিত্ব অনুমান করি । 
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পদার্বিদাার মতে জড় ও শন্তি উভয়ই অনশ্বর। ইশার্দের 
স্ষ্টিণ* আমরা দেখি না, ধ্বংসও আমর! দেখি না। ইহাদ্িগকে 
লইয়! জড়বাদীর দৈতবাদ ৷ জগতের ছুইট! ভাগ ; একটা ভাগ জড়, আর 
একটা ভাগ শক্কি ; তৃতীয় ভাগের কল্পনার প্রয়োজন নাই । শক্তি- 
যোগে জড়পদার্থে গতি উৎপন্ন হয়। সেই গতি সমুদয় জাগতিক 
ক্রিয়ার মূল । 

একটু সুম্ু হিসাব করিণে এই মতের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপাত 
আয়! ফাড়ায় | সেই আপনির সম্মুথে জড়বাদঃও তদনুযায়ী দ্বৈত্- 
বাদ উভয়ই সমূলে ধ্বংস পায়। . 

শ্রথম কথা এই | জড়ের ধ্বংস নাউ ও শক্তির ধ্বংস নাই। 
ধ্বংস নাই, কে বলিল? আমাদের দশনশান্ত্রে একটা কথা আছে, 
অভাব হইতে ভাব অথবা ভাব হইতে অভাব জন্মে না। হার্ট 
স্পেন্সার সেই কথাট! ঘুরাইয়া বলেন, জড়ের ধ্বংস বা শক্তির 

ংস আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না; ভআতএব জড়ের ধ্বংস 
নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই। হার্ট স্পেন্সার কল্পনায় আনিতে 
পারেন নাঃ কিন্তু একশত বৎসর পুর্বে, রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা 
লাবোয়াশিয়ের পুর্বে, জড়ের ধ্বংস সকলেরই কল্পনায় আদিত 7; এবং 
পঞ্চাশ ঘত্সর পুরে, ভেলমহোলৎজের পুর্ধে, শক্তির ধ্বংস সক- 
লেরই কল্পনায় আসত । জড়ের অনশ্বরতা প্রতিপাদনের জট লাবোয়া- 
শিয়ের এবং শক্তির অনশ্বরতা প্রাতিপাদনের জন্ত হেলমহোলৎজের 
জন্মগ্রহণ আবশ্তক হইয়াছিল । এমন কি, যে হ্ববার্ট স্পেন্সার শক্তির 
নশ্বরতা কল্পনায় আনিতে পারেন না, ভিনিউ শ্বরচিত ঢ75 17707010155 
মামক বিখ্যাতগ্রন্থে পদার্থবিদ্যাবিদের 00750758600 06 10010র 
সহিত শ্বকপোলকল্পিত 6615151570570670:00কে এমন ভাবে জড়া- 
ইয়া ফেলিয়াছেন বে আধুনিক শক্তি-তত্বের তাৎপধাই তাহার কতদুর 
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হুদগত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় জন্মে । এই জন্য তীহাকে পদার্থ- 
বিদ্াাবিদের অনেক বিদ্প সহিতে হইয়াছে । গ্রকুত পক্ষে জড়ের ধ্বংস 
নাত ১ শক্তির ধ্বংস নাই, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে, আমাদের 
ভূয়োদশন হইতে, আমরা জানিয়াছি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কত 
দিনের? আমাদের ভূয়োদৃষ্টি কতদুর বাপয়া আছে ? বিশীল জগতের 
আতি সঙ্কীর্ণ প্রদেশ যে করটা দিন ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসি- 
তেছি, সেই অকাঞ্চৎকর অভিজ্ঞতা লইয়া অতদূর লম্বা কথাটা বলিয়। 
ফেল! আমাদের পক্ষে ধৃঈটতামাত্র। জড় অনশ্বর, শক্তি অনশ্বর__ 
সর্বদা সব্ধত্র অনম্বর, ইহা বলিবার আমাদের কোনই অধিকার নাই | 
কালই এমন একটা নুতন প্রদেশের আবিষ্কার হইতে পারে, যেখানে 
জড়পদার্থের অহরহঃ সৃষ্টি হইতেছে, অথবা শক্তির অহরহঃ সংহার হঈ- 
তেছে। হর্কবাট স্পেন্লার জড়ের ও পাক্তর সৃষ্টি ও ধ্বংস কল্পনা! করিতে 
পারেন নাই, 1কন্ত ধাহারা আধুনিক পদার্থবিদ] শাস্ত্রের সংবাদ রাখেন, 
তাহারা জানেন, এখনকার অনেক বৈজ্ঞানিক আক্রেশে উভয়ের স্মট্টি ও 
ধংস কল্পনা করিতেছেন । 

'দ্বিতীর আপতি,-ভড় কোথায়? জড়বাদী বলিয়া থাকেন, জড় 
শক্তির আশ্রয় | কিগ্ড জঙ শ'ভূর আশ্রয় তাহার পমাণ কি? শক্তি 
আমাদের ভীন্দরবদ্ধারধে আঘাত করিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ রি 
তখন আমাদের রূপবসস্পরশাদি গীত উত্পাত্ত হয়। শত্তি. শঞ্চারে 
গাতি উৎপন্ন হয়। শন্তি লইয়া আমাদের কারবার, শান্ত আমাদের 
অন্ভবগোচর$ শক্তি সঞ্চারের ফলে যে গাত, সেই গাতই আমাদের 
জানগমা। আলোক, তাপ, শব গভৃতি শক্তির প্রকারভেদ; ইহারাষঈ 
আমাদের জ্ঞানগমা। উহাদিগকে আমরা জানি ; ইহাদিগকে ছাড়িয়! 
এন্ধ কোন পদাগের অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি» কিন্তু তাহা 
বন্পনাঘাজ  জড়ের সহিত সাক্ষাঞ্খ সম্বন্থে। আমাদের কোন সম্পর্ক 


এক না ছুই ? ১৩৩ 


নাই; থাকিবার সম্ভাবনাও নাহ! শক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ 
সপর্থ। শক্তিময় জগৎ । শক্তি আমাদের প্রত্যক্ষ, শক্তিই বাহা জগ- 
তের প্রত্যক্ষ উপাদান । পদার্থবিদ শক্তির আনাগোনার আলোচন! 
করে। কাল্পনিক জড়ের সহিত আধুনিক পদার্থ বিদ্যার কোন অচ্ছেদা 
সম্বন্ধ নাট । জড়ের উল্লেখ গাত্র না করিয়া সমগ্র পদার্থবিদযার 
আলোচনা আজকাল অসম্ভব নহে। 

যাহারা বিচারসংস্কত দার্শনিকধুদ্ধিদ্বারা আধুনিক পদার্থাবদ্যা 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা জানেন, জগতের মধো গতিবিধির "ক্রিয়া 
প্রণালী বুঝিবার জঙ্ত জড়পদার্থ নামক একটা কিন্ৃতকমাকাঁর 
জিনিষের কল্পনার কোনন্ঠ প্রয়োজন নাউ । তবে পদ্দার্থবিদ্যার মধ্যে 
জড়ের যে উল্লেখ দেখা যায় উহা! গণিতবিদ্গণের কল্পিত একটা! 
সংজ্ঞামাত্র, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণহান | জড়ের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র 
হইলে জড়বাদ 1ভন্তিশুস্ত হইয়। পড়ে । 

জড়বাদ ভিশ্টিশৃন্ত হলেও শাক্তবাদ থাকিয়া যায়। জঙ আস্তত্ব 
হীন হইলেও শান্তর অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। কন্ত মার একটু লুক্ষ 
হিসাব কারলে দেখা যায়, শক্তিই বা কোথায়? আপোক, তাপ, শব্ধ 
প্রকৃত পক্ষে আমাদের নিকট দৃষ্টি, স্পশ ও শ্রুতি মাত্র; আমরা ষে 
বাপারকে শক্তির আনাগোনা আখা। দিয় থাকি, তাহা কেবল গাঁমাদের 
কতকগুলি প্রচাতির উৎপত্তি € ঝ্বিলয় মাত্র । প্রকৃতপক্ষে এই গ্রতায়- 
শুলিই আমাদের প্রতাক্ ; প্রতায়ের খুলে, প্রত্যয়ের কারণক্বরূপে 
আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহা আমাদের অনুমান, তাহা আমাদের 
মানসিক ব্যায়াম, তারা গামাদের বুদ্ধির খেলা । ড় যেমন কল্পিত 
পদার্থ, শক্তি9 সেইরূপ কল্পিত পদার্থ । বাহাজগতই একটা কল্পন। । 

এই শেষোক্ত *উক্কির বিরুদ্ধে উত্তর আমি কোথাও দেখি নাই । 
উত্তর দিবার চেষ্টা অনেকস্থলে দেখিয়াছি, কন্ত সে কেবল ছেলে- 
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খেলা ৷ কিন্তু ইহাতে শক্তিবাদ বা জড়বাদ শুন্ে মিশিয়া ষায় | ইহাকে 
আত্মবাদ বা চৈতন্তবাদ বলিতে পার। জড়বাদের সহিত ইহার শ্রকাতি- 
গত বিরোধ । 

ধাহার। এই শ্রক্কতিগত বিরোধের সমন্বয় বা সামঞ্জস্ত করিতে 
চাহেন, তাহারা এইরূপ বলেন। জগৎ প্রকৃতই দুইটা । একটা বাহ 
জগৎ একট! অন্তর্গত | এহ উভয় জগতই এক অর্থে আমার পরি- 
চিত বটে; কিন্তু আমার পরিচয় বস্তৃতঃ উভয় জগতের বাসা যুস্তির 
সহিত ; উহার অভান্তরের প্রকৃত স্বরূপ কখন আমার গ্রত্যক্গগোচর 
হয় না। 

এমন একট। কিছু আমার বাহরে বর্তমান আছে, তাহার প্রকৃত রূপ 
মামার জানবার কোন উপায় নাই । তাহা একটা বাহ্‌ যৃত্তি লইয়া 
আমার নিকট প্রতীন্পমান হয়; সেই মুর্িকেই আসরা জড়জগৎ 
বাঁলরা খাকি। যেটা উহার আসল স্বব্ধপ, যাহাকে ইংরাজীতে 
বলে 0011121071০ সেটা, আমাদের অগোচর, সেটা আমাদের 
অজয় । 

আর জড়জগত হহতে স্বতগ্র আর একটা আঅন্তর্জগৎ্ আছে, উঠ] 
বহিরিক্দ্রিয়ের গ্রত্তাক্ষ না হলেও অস্তারাজ্য়ের প্রত্যক্ষ । উহা জড়- 
জগত হতে স্বতন্ত্র; অথচ জড়জগতের সাহত উহ্বার ঘনি সপ্বন্ধ 
আছে । এই অস্তজগতেরও প্রকৃত স্বপপ মামরা জানি 7, উহার 
বাহিরের মৃত্তিটার সহিতই আমাদের পরিচয় । 

ইভারা বণেন, বাহৃজগতের মুলে একট। কিছু আছে, যাহার 
স্বরূপ  অগ্দেয়; তাহার নাম জ়। অন্তর্জগতের মূলেও অক্ঞে়ূপ 
একটা! কিছু .বর্তমান; তাহার নাম আত্ম! । আমরা আত্মার আস্তত্ব 
লোপ করিতে চাহি না; জড়ের অস্তিত্বও তোমরা যেন অপলাপের চেষ্ট। 
করিও না। এত বড় বাশ্বজগঞ্জ ইহাকে একেবারে উভাইলে চলিবে 


এক না দুই? ১৩৫ 


কেন? বস্ততঃ উভয়ই বর্তমান; উভয়ের মধ্যে ভোক্জ,তোগা সহগন্ধ | 
আত্মা ভোক্তা, জড় ভোগা । সাংখ্যদিগের ইহতি বোধ হয় পুরুষ ও 
প্রকৃতি । পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য। ; আর পুরুষের প্রকৃতিভোগ 
বাপার লইয়াই জড়জগতের সহিত অন্তর্জগতের কারবার, এই 
দেনালেনা, আনাগোনা । পুরুব আক্ঞেয়, প্রক্কতিও অজ্ঞেয় | তবে 
প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখীন হলে ডজগত্ তাহার প্রতাক্ষ মু্তি লইয়! 
অন্তর্জগতের নিকট দগ্ডায়মান হয়। কেন দণ্ডায়মান হয়, কেন 
এমন দেখায়, এ প্রশ্ত্রের উত্তর নাই ।% ৫ 

এই ্বৈতবাদকে মাজিয়া ঘসিয়া অই্তবাদে পরিণত করা না 
চলে, এমন নহে। জগত একটাই; একেরই ছুই বিভিন্ন মুর্তি। 
একটা মুর্তি বাহজগণ্ দ্বিতীয় মূর্তি শন্তগৎ। একই সত্তার এক রূপ 
জড়, অন্ত রূপ চিৎ। একটা বক্ররেখার যেমন একপিঠ কুক, 
অন্ত পিঠ মুযুজ, এক পাশ হতে দেখিলে একরূপ দেখায়, অন্য পার্খ 
হইতে অন্যরূপ দেখায়, কতক্টা সেইরূপ। উভয়ের এই সম্বন্ধ 
প্রকৃতিগত; এ সম্বন্ধ আকস্মিক আগন্তক সম্বন্ধ নহে । এককে ছাড়িয়! 
অন্তের আস্তিত্ব নাই । জড় ছাড়া চিৎ নাই; আবার অভভবাক্তিবাদ 
মানিতে গেলে বলিতে হহবে, চিৎ ছাড়াও জড় নাই । মনুষ্য হইতে 
কাঁটাণু পর্যস্ত বদি চৈতন্তবুক্ত হয়, তবে অঙ্গারকণা এ জলকণাও কেন 
চৈতন্থভীন হইবে ? কেন না, অঙ্গাৰঝকণা ও জলকণ। লষ্টয়াউ ত কীটাণু- 
দেহ ও মন্থুষাদেহ নাশ্মত; প্রকৃতিগত বিভেদ 'কছুই নাই | ন্ঙ্গার- 
কণাকে চৈতন্তধুক্ত বলিতে আপাত করিগ ন1) চৈতন্ঠ শব্দের গ্রাযোগে 





* সাহারা এই মতেব্ধে আত বিশদ ব্যাথা! দেখিতে চাহেন, তাহারা সাধনায় প্রকাশিত 
৬ উমেশচন্দ্র বটব্যালের সাংখাদর্শন প্রবন্ধ সমূহ দেখিবেন। এ প্রবন্ধসমুহ পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


১৩৬ জিজ্ঞাস! 


যদি সঙ্কোচ বোধ হয়, চিৎপদার্থ অথবা এইরূপ আর একটা নাম বাবহার 
করিলে গে আপত্তি কাটিয়া যাইবে। ফলে যেমন পুব্ব থাঁধধলেই 
পশ্চিম থাকিবে, উদ্ধ থাকিলেই অবঃ থাকবে) সেহরূপ জঙ থাকি 
লেহ চিৎ থাকিবে । আধুনিক দাশনিকগণের মধো বাহার! পদাণ- 
তত্বের আলোচন| করেন, তাহাদের কেহ কেহ এইবূপ |বশিক্টাদ্বৈত- 
বাদের পঙ্গপাতী। উদ্দাহরণ ভব্বাট স্পন্সার ও লয়েড মরগান্‌। 
জড়জগতের তরফে এইভাবে একালাত আরম্ভ করিলে, উহার শস্তিতব 
উড়াইয়া (দতে অতান্ত, পাবও বিচারকের ০ মায়া জন্মিতে পারে । কিন্ত 
তথাপি বপরসগন্ধম্পশ নামধের় আমার গতায় কয়েকটা ছাড়িয়া দ্রিলে, 
এহ বাহ জগতে আরাক শ্পবাশই থাকে, তাহা তকোন মতেই ঠাহর 
পাইতেছি না। রূপরসাদির অস্তিত্বে আমি সন্দিহান নহি, উহারা আমারই 
প্রতাক্ষ বস্তু; উহারা আমার অন্তর্জগতের উপাদান । কিন্তু উতাদিগকে 
ছাড়িয়। স্বতন্থ পদার্থ আমার বাহিবে কি আছে. তাহা আমাকে কে 
বলিয়া দিবে? রূপ দেখিতেছি, ইত] সত্য কৎ কিন্ত কাহার 
রূপ দেখিতেছি, এ প্রশ্নের কি উত্তর আছে? গা রূপ দেখি- 
তোঁছ, পাহাড়ের রূপ দেখিতেছি, টাদের রূপ দেখিতেছি, . বই আমার 
মন-গড়া কথা । আগুনে হাত দিলে যাতনা হইতেছে;  ? যাতনাট। 
সতা কথা ; একটা স্পর্শ ও একটা রূপের একত্রযোগে একটা প্রতায় 
জান্মতেছে, ইহাও প্রকৃত কথা । কিন্ত সেই থান্তনার কারণ স্বরূপে, 
সেত স্পশের, সে রূপের, গেষ্ট প্রতায়ের কারণস্বক্পে, আমা হইতে 
স্বতন্ন কোন বস্তু আমাব বাহিরে বর্তমান আছে, ইহা কিরূপে স্বীকার 
করিব, বুঝিতে পারি ন;। যখন আমার ওঁ শেষ রূপের অন্গতব 
হয়, তার সঙ্গেই এ স্পশেরও অনুভব ঘটে; এবং স্পশ ও রূপ যখন 
একত্র গ্রতীয়মান হয়, তথন এ প্রতাতিকে আমি 'অগ্রি আখ্যা দিয়া 
থাকি । এমন কি, যখনই অগ্রিনামক প্রভীতির সভিত আমার হস্ত 


এক না ছুই ? ১৩৭ 


নামক আর একটা প্রতীতির স্পর্শ সম্বন্ধ গ্রতীত হয়, তন একটা উৎ- 
কট ধাতনাও প্রতীত হয়। এই কয়েকটা প্রত্যয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ 
কেন ঘটিল তাহা না জানিতে পারি ? কিস্তু এই অন্টোন্তসন্বন্ধনিবদ্। গ্রতায়- 
গুলি ছা'ডুয়া আর !ক স্বতন্থ পদার্থ থাকিল, তাহ। কোন মতেই বুঝি না। 

আসল কথা এই | সমুদয় প্রতীতির মধ্যে দেশ ও কাল নামক দুটা 
আনন্বাটা কাপ্ননিক প্রতায় াবশালকায় খিস্তার করিয়া আমাদের 
সমক্ষে দণ্ডায়মান হয় । আমর! জড়ের অস্তিত্ব এমন কি শক্তির, 
অস্তিত্ব, উড়াইয়া [দতে পারি; কিন্তু এন দেশ্নু ও কাল কি একটা 
বিকট স্বাধীন অস্তিত্ব লইয়া আমাদের আত্মাকে অ্রিয়মাণ কাঁরয। 
রাখে । আমার সন্গুথে ও গশ্চাতে সীমাহশন মহাকাখ, আমার পৃরের 
ও পরে অনাদ অনন্ত মহাকাল, আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সঙ্কীর্ণ পরি- 
ধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, আমার আত্মাকে অবসন্ন করিয়া, কি এক 
বিভীষিকা দেখায় । আমি বুঝিতে পারি না, আমার স্থষ্ট বিভী- 
ষিক! দর্শনে আমি আকুল হঈতেছি ; আমার মনঃকল্পিত পিশাচ- 
মুর্তি আমার সম্মুখে দাড়াহয়া আমাকে ভয় দেখাইঈতেছে। এক" 
খানা দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হছলে দর্পণের সম্মখস্থ সমগ্র প্রদেশ 
তাহার অন্তর্গত সমুদয় দ্রবা লহ! দর্পণের পৃষ্ঠভাগে আসিয়। উপস্থিত 
হয়, কিন্তু সেই সেক্ট চায়াদেশের অস্তিত্ব যে আমার চিতভ্রাস্তমাঞ, 
তাহা স্বীকার করিতে আমার দ্বিধা বোধ হয় না; কিন্ত আমার দক্ষিণে 2 
বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, উদ্ধে ও নয়ে যে দেশ বর্তমান দোঁখ, উহাও 
যে শ্রব্ূপ আমার মনঃকলিত ভ্রাস্তিমাত্র, তাহ! বালতে গেলেই একটা! 
তুমুল কোলাহল উপস্থিত হয় 1. স্বপ্রাবস্তায় আমরা নিমেষমধ্ো 
যুগবাপী মহাকুরুক্ষেতরের অভিনয় দর্শন করিতে পার, সেখানে সেই 
যুগবাপী কাল আধীর ভ্রান্তি বলিতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্ত 
আমাদের গাগ্রদবস্থায় লক্ষিত কালকে মনঃকল্িত মনে করিতে গেলেই 


১৬৮ জিজ্ঞাদ। 


আমরা একেবারে শিহুরিয়! উঠি ৷ উমানুয়েল কাণ্ট, তোমার জন্মগ্রহণ 
নিতান্তই নিরর্থক হইয়াছে । রর 

বস্ততই দেশ ও কাল আমারই কল্পনা বা আমারই স্থষ্টি। আমার 
প্রভায়গুলিকে আমি দুইট। পদ্ধতিতে সাজাইরা থাকি, একটা সঙ্জার 
নাম দেশ, আর একটার নাম কাল। কেন সাজাউ, তাহা স্বতন্ত্র 
কথা, কোন না কোন রকমে ন! সাঁজাইলে আমি সে প্রতায়গুলির 
পরিচয় পা নাঁ। সেইজন্য কোন না কোন রকমে সাজাইতে আমরা 
বাধ্য । আমর ছুই,রকমে সাজাইয়া থাকি। আমাদের রূপরসগন্ধাদি 
প্রতায়গুলিকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; 2 এইরূপে সজ্জিত 
কারয়া যে জগঞ্জ নিশ্মাণ করি, তাহ।র জড়জগৎ্ বা বাহাজগৎ আখা| দিয়া 
থাকি। আর তদাতবিক্ত সুখণঠথ হর্যবষাদাদি সমুদয় বাপারকে 
কাপে মাঁজাউ ৩ তন্থারা একটা জগৎ নিম্মীণ করিরা তাহাকে 
অন্তজগৎ্থ বপিধা থাকি । ছুইটা জগত আমারই নিশ্মি*, এমন কি 
এহ ছুইটা জগতের মমষ্টিকেই “আমি” সংজ্ঞা দিতে কে» কেহ আপাত 
কিন্ধ দেখেন না । 

আমার শবস্পশাদি গ্রতায়ের এবং স্খদ্বঃখাদির সমন্বয়ে “আমি” 
নি ম্মত, ইহা বলতে গেলে এন! খটুক। উপস্থিত হয় । কেননা, সহ. 
জে বোধ হয়, এই সকলের ছাড়া? আমার অস্তর্গত আর একট, পদার্থ 
আডে, তাহার যেন এখনও ভিগাব কগয়া হয় নাই । আমি পোখ, আমি 
শুনি, আমি চিন্তা করি, আম ভয় পাই, এসব সতা; কিন্তু ₹হা 
যেন সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমজানি আদি দেখি, আমি জানি আমি 
শুনি, আম জানি আমি চিন্তা করি, গুউর্ূপ বলিলে সতাটা যেন কতক 
সম্পূর্ণ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্লিষ্ট শ্রবণ, দর্শন, চিজ্য়ন প্রভৃতি ব্]াগারের 
অন্তস্তুলে যেন কে একজন অবস্থান কারয়া এই' সকল ক্ষুদ্র বিচ্ছন্্ 
ব্যাপারগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতেছে ও দেই সকল খণ্ড ব্যাপারগুলির 
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বনুত্বকে একত্বে পরিণত করিয়া বিচ্ছেদের মধো বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে | 
এই ফি একটা কিছুর ইংরাজি নাম ০0750199857655 ব! চেওন! । বাঙ্গাল। 
দার্শনিক সাহিত্যের গুরুস্থানীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেখা- 
ইয়াছেন, ইহার বেদীস্তসম্মত নাম সংবিৎ ৷ সংবিৎ যেন ভিতরে গাকিয়া 
এছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে পরস্পর সম্বন্ধে বাধিয়া রাখিতেছে ঃ 
এই অন্তবন্তী সংবিৎ না| থাকিলে এই মন্ন্ধবন্ধন, এই একতানন্ধন 
যেন ঘটিত না। আমি দেখি ৪ আমি শুনি, উভয় বাপার পরম্পর 
অসম্ব্ধ। যে আমি দ্বেখির। থাকি ও যে আরম শুনিয়। থাকি 
উভয় “আমি”র মধো এইকাসম্পাদন সংবিদ্বের কার্যা। আমি করি, 
আমি খা, 'ামি হাসি, আমি নাচ, আমি গাত; আমি দেখি, 
আমি শুনি; এবং আমার দেখবার জন্ত ও গুনিবার জন্য এই দৃষ্টির 
বিষয় ৪ শ্রুতির বিষয় এই জড় জগতের কল্পনা করি; 'আমার হাসিবার 
গাহিবার নাচিবার জন্ত এই বিশাল ক্রীড়াশ্শেত্র নিশ্খীণ করি; এনং 
আমিই আবার আস্তরালে অবাস্থিত থাকিয়া আমার এক হাসিকান্না, 
নাচগান, দেখাশুনা, শামি প্রত্যক্ষ করি। আমিই ভিতর হইতে 
দেখি, আম ইহ! করিতেছি, আম ইহা দেখিতোছ | আমিই দোঁখ 
আমাকে 7; আমার প্রতাঙ্গ আম। অদ্ভুত কথা; কিন্তু সততা কথা। 
আমিই জ্ঞাতা ও আমিই আমার জ্ঞেয়। 

মাননীয় শ্রীবুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
“সার নতোর আলোচনার” মধো এই জ্ঞাতা আদি ৪ জ্ঞেয় আম, এত- 
ছুভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও উভয়ের নধন্ধ আলোচন! করিয়া দশনশান্ত্রের 
মহোপকার সাধন করিরাছেন। আমি দেখিতেছি, আঁমি শুনিভোছ, 
সতায কথ|; ইহাতে কেহ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু যে আম 
দেখিলাম ও ঘে আমি শুনিলাম, "মে থে একত আমি, তাহা উপলব্ধির 
জন্ট ষে আর এক আমি আড়ালের ভিতর অবস্থিত, তাহ! সকলে স্বীকার 
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করিতে চাহেন না । অন্ততঃ হিউম চাহেন ন|; হকৃম্লী চাহেন না) 
ভগবান্‌ বুদ্ধ মিদ্ধার্থও চাঁহতেন না। অথচ এই জ্ঞাত আমি জ্রয় 
আমিকে সম্মুখে রাখিয়া! তাহার লীলাখেলা, তাহার কার্যযকলাঁপ 
পর্যাবেক্ষণ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায়৪ সহজে দেখা 
যায় না । এই জ্ঞাতা আমি যেন স্বতহঃসিদ্ধ, স্বয়ং প্রকাঁশ ; মাসাব্ যুগকন 
অনেকধা গিয়াছে € আসিবে ; দেশকালের অতীত এই জ্ঞাতা আমি 
বসিয়া বসিয়া সেই দেশবাপী ও কাঁলবাপী জেয় আমার মাখাব্ধুগ ক্স 
ব্যাপী কার্যাকলাপ পর্যাবেক্ষণ করতেছে । যে আমি লীনাপর, ক্রীড়াপর, 
বে বিশ্বব্রন্ধা্ড নিশ্মীণ করিয়া থেলা করে, সে সোপাধিক, সে (জ্ঞর ; 
যে বাঁসয়া বপসিয়। সেই লীলারচনা, সেঙ্ট ব্রীড়াকল্পন| দেখে, সে জ্ঞাতা ; 
তাহাকে কি উপাধিতে কি বিশেষণে বিশ্লিষ্ট করিব তাহা আমি জানি নাঃ 
কাজে বলি সে নিগুপ, সে নিরুপাধক। অথচ দ্রুত আমত এক) 
দু আমি অভিন্ন; ঘে দেখে ? বাভাকে দেখে, দ্ুইইত এক । বাহারে 
দ্ব-_পরমার্থতঃ অদ্ধয়। বেদান্তের ভাষায় একের নাম জীব_-অপ- 
রের নাম ব্রঙ্দ। জেয আম জীবাত্া_জ্ঞাতা আমি পরমাত্মা 1 বাৰ্‌- 
হারে ছঈ ও কন্ধ বস্তন্ঃ এক । ব্রদ্ধত জীব-_জীল৯ বর্গ_কেন না 
আমিই আমাকে দেখি | আমিত সেউ--সোহহম্‌। 

এই খানে 1নরস্ত ৬গ্যা উচিত; কিন্তু এখানেও মল »]নে না । 
জিজ্ঞাসা হয়, কেন এমন ? আমি“আমাকে কেন এমন (দোথ ? কেন 
আমি আমাকে উপাধিযুক্ত করিয়। দেখি; কেন আমি আমাকে 
লীলাপর, করীড়াপর, বশ্বত্রহ্ষাণ্ডের কর্তা হর্তী বিধাতা দেখি । কেন 
এখানে নীল, কন ওখানে পীত ? কেন চন্দ্র, কেন হুর্যা? কেন 
আলো, কেন আধার? কেন সামান্ত, কেন ভেদ ? কেন চিত্, কেন 
জঙ? কেন দেখ, কেন কাল? কেন আকর্ষণ কেন বিকর্ষণ? এহরূপ 
প্রপ্ন উঠে; কিন্তু এমন প্রশ্ন উঠে না, যেযদি এই নীল পীত, আলো 
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আদার, চন্দ্র সূর্য্য, চিৎ জড় না থাকিত, তাহ! হইলে থাকিত কি? পাত! 
হইলে চ্চতনাইু বা কোথায় থাকিত3 সংবিত্ত বা কোথায় থাঁকিত, 
আমিউ বাঁ কোথা থাকিতাম ? এ দকল আছে, সেই আঁম আছিঃ 
অথব। আমি আমিঃ সেই এ সকল আছে । | 

এ প্রশ্ন বোধ করি উঠিতেই পারে না প্রশ্ন বোধ করি অর্থ- 
শৃঃ। তথাপি প্রশ্ন উঠে ১ প্রশ্নের উত্তর দিবারও চেষ্টা হয়। যে প্রশ্ন 
অঙশৃন্ধ, সে প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টার নাম ফাকি_মনভুলান ফাঁকি । 
নৈষবের ভাষায় উত্তর-হয়,। এ আনার লীল1। আমি লীলাময়_- 
আম এহরূপে খেলা করি) উহা আমার খেয়াল? এই লীলাময়ত্বট 
আমার স্বূপ; কেন? না, ইহাঁতেই আমার আনন্দ_-আঁমি 
আনন্দময় । আমি 'মানন্দন্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ; আমি এই লীলারচিত আনন্দ 
জগতের, এই গোলোকের, নিম্মীণ করিয়া আমার অদ্ধাঙ্গবূপ জীবের 
সহিত, মঙক্তা মন্ময়। গোপার সাহত, মহ্থারাপোৎ্সবে মগ্র থাঁকি। উহা 
আামার লীলা-উিভাতেত আমার আনন্দ, ইহাতেই আমার পরম 
প্রীতি | নৈদান্তিক ঘৃবাইয়া বলেন, ইহা আমার মায়া ভেলকি 
কুহক উন্জরজাল ; আমি শীন্রজালিক জাদ্রগির ; আমি মারা ব্চনা 
করিয়া! নিকপাপিককে সোপাপিক করিয়াছি । যাহা এই জগতের 
স্থষ্টি 5 আরম্ত ঘটায়, ভাভ! অবিদা! বা মায়া । অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞান ; 
মায়ার অর্থ খেয়াল, ভ্রান্তি, ভেলকি »* মূলে নিপুণ নির্বিকার সৎপদা্গ। 
মায়! তাহাকে আচ্ছাদন করে, অবিদা তাহাকে আচ্ছাদন করে; 
ফলে জীব ব্রহ্ম 5ঈতে পৃথক বলিয়া! প্রতীত হয়; আপনাকে আপনি 
পৃথক করিয়া গুণম্ডিউ, অলগ্কৃত, উপা্ধিযুক্ত, বিবিধবিভূতিবিশিষ্ট 
দেখিতে পায়! আধুনিক অজ্ঞেয়বাদী আ্আগ্রষ্টিকের ভাষায় বলিপে 
বলিতে হয়, কেন এমন হয় জানি না; এ তত্ব মজ্জেয়। মায়! অর্গে 
যদি ভ্রান্তি বলা বাদ, তাহা হইলে€ সেই একউ উদ্তুর ঈাড়ায়। যাহা! 
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দেখিতেছ, তাহা ভ্রান্তি, প্রর্কৃত কি তাহা! জানি না । মায়া অর্থে খেয়াল 
বুঝ, তাহা হইলেও অধিক স্পষ্ট হয় না, খেয়াল অর্থাৎ ফু/হার হিসাব 
নাই, যাহার উপর কাহারও কর্তৃত্ব নাই, বাহ! গণনার, হিসাবের, 
কার্য কারণসন্বন্ধের বাহিরে । খেয়াল? কাহার খেয়াল? মায় £ 
কাহার মায়া? আত্মার । ভাত্মা আপনাতে মানুষ ধন্ধ, জীবধন্ম অর্পণ 
করে। আত্মা অর্থে আমি; -শত্মার মায়া অর্থে আমার খেয়াল, তত্র- 
চিত উত্রজজাল ভেল্কি! নি অথচ সগ্ডুগ, অক্তের অথচ জ্ঞান 
গোচর ; কেন না অক্েশে বলিতেছি, ইহা মায়া, ইভা খেয়াল, উঠ] 
ইন্জজাল! 

আমি ব্র্দ_ঘামি মায়াবশে আমাকে আমা হইভে পৃথক 
কারিয়া দেখিতেচি--জীব অবিদ্যাবশে আপনাকে সোপাধিক দেখি- 
তেছে। মনে করিতেছে; আমি দ্েখিতেছি, আমি শুনিতেডি, আমি 
হাসিতেছি, আমি নাচিতেছি/মনে করিতেছে, আমার জন্ম আছে, আমার 
মরণ আছে, আমি .জগতের মধ্যে বিচরণ করিতেছি; উহ নীল, 
উহা গীত; উভ! চন্দ্র, উহা. সুর্য; এ দেশ, ত্র কাল? উহ! ধন্মা, 
উহা অধশ্ম ; উহ! নশ্বর, উহা অনশ্বর ; আমি নশ্বর, আমি সাদি, জগৎ 
অনশ্বর, জগৎ অনাদি, আমি অসীম দেশে সাস্ত, অনাদি কাঁল- 
প্রবাহে সাদি! কিন্তু উহা আবদ্যা--ভ্রম । আমার মায়াক'*; আমি 
অবিদ্দাগ্রীস্ত--আমার পক্ষে, ব্রন্মের "পক্ষে, শ্বয়ংগ্রকাম জ্ঞতার পক্ষে 
উহা মায়া; আঁমার পক্ষে, জীবের পক্ষে পরগ্রুকাশ জ্্রয়ের পক্ষে 
উহা অবিদাা। এক পক্ষে মায়া বা উন্রজাল-_অন্য পক্ষে অবিদা! 
বা অজ্ঞান । উন্দ্রজাল৪ স্তা নহে--অজ্ঞানগ সতা নহে। মায়া 
মিথ উন্জরজাল-_অবিদ্যা ভ্রান্ত অজ্ঞান। "আমি মায়াবশে আমাকে 
সোপাঁধিক কল্পনা করি-_কস্ত এই উপাধি কল্পনাই আমার মায়-_ 
উহ! মিথ্া| ; আমি _নিরুপাধিক। জীব অবিদ্যাবশেই আপনাকে 
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ক্ষু্র সন্বীর্ণ দেখে, উহা! তাহার, অবিদ্যা। জীবও ক্ষুপ্ নহে, 
ন্কীর্ণ গনহে |, আমিই আমি--যে জঞাতা, দেই জ্ঞরে--ঢুইই এক-- 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ । 

সেই আমি কে? বলিতে পারি না। যতো বাচে৷ নিবর্তৃস্তে 
অগাপ্য মনসা! সহ--বাক্য সেখান হতে ফিরিয়া আসে, মনও ফিরিয়া 
আসে-বলিব কিরূপে, বুঝাইব কিরপে? নিতাস্ত বলিতে হয়, 
বলিতেছি মামি সমাধি আছি) আমি চিৎ-আমি চৈতন্য" 
স্বরূপ; আর-_আর--নিতাস্ত না ছাড--আমি আনন্দ--আমি আননা- 
স্বরূপ-_আঁমি আছি, এই আমার আনন্দ । * 


মাধ্যাকর্ষণ 


নিউটন একাদন আতাফন ভূমিতে পড়িতে দেখিয়। হঠাৎ আবিষ্কার 
করিয়া ফেলেন, পুথিবীর আকর্ষণণান্ত আছে । অমনি মাধণাকর্ষণের 
অস্তিত্ব বাহির হইল ও নিউটনের নাঁম ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া গেল। 
এবং তদবধি আন্তাফল কেন পড়ে জিজ্ঞাদা করিলে প্রতোক পাঠশালার 
বালকে উত্তর দেয়, মাধ্যাকর্ষণ উহ্ুর কারণ । 

গল্পটা কত দূর সত্য, গে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। গল্পটা 
সহাই হউক আর মিথাই হউক, আতাফল বে কেন ভূমিতে পড়ে, 
তাহার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে ধোধ করি কাহারও আর সন্দেভ নাই। 

মান্ষের মন সব্বদাই কারণ অনুসন্ধান করিতে চায়) এবং শুনা 
যায়, এহ জন্তেই জীবপমাজে মন্ুষ্যের স্থান এত উচ্চে। কিন্তু সেই 
কারণ-অন্ুমপ্ধা নম্পৃভাটা বদি এত সহজে পরিতৃপ্ত লাভ করে, তাহ! 
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হলে বলতে হইবে? 
শলে চলিবে না। ৪ 


গুনঃসংঙ্করণ আবশ্তক ? মন্নুষাকে অত উ্ে 
নিঈনের বহুপূবে ভাঙ্করাচার্ধ। অথবা ৬ কোন প1৩ত পৃথি- 
বীর মার্াকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া ধাহারা সগৰ্ে সংস্কৃত 
শ্লোকের প্রমাণ আওড়ান, তাহাদিগকে দ্রঃখের সহিত বলিতে বাধ্য 
হইতেডি, নিউটন, পৃথিবীর কেন, কোন পদার্থেরই, আকর্ষণশক্তির 
স্তিত্ব নুতন আবিষ্ধীর করেন নাই । নিউটনের বছুপুর্বেষ এই শবাকর্ষণ 
আবম্বত হইয়াছিল । যে জন্বুক আগ্ররের প্রীত্যাশীয় উদ্ধামুখে অপেক্ষা 
করিয়ার্গল, সেও জানিত যে আঙ্গুর ফল পৃথিবীর দিকে আকরুষ্ট হয়। 
অগিচ, লেকের এই উক্তিতে নিউটনের € ভাঙ্করের মাহাত্মাময় 
ঘশোরাশির কণিকামাজ অপচয় ঘটিবার সম্ভাণনা নান ! 
কিন্তু গ্ররৃত কথা এই, আতাফল যে কি কারণে ভূগতিত তয়, এ 
গর্যাস্ত তাত| অনাবন্কত রহিয়াছে; এবং মহযোর অস্তঃকরণ যত ,দন 
গ্লাস্তা তইতে খিরুত বা বঞ্চিত না ভবে, তত 7 সেই কারণ বাহির 
হইবার কোন আশা নাছ) 
নিউটন আতাফলের ভূপতনের কারণ নিদ্দেশ করেন নাই, তবে 


তিনি যে একটা প্রকাগকার্মা সাধন করিয়া গিয়াছিত্ন, সেটার 
তাৎপর্ষা বুঝিবার চেষ্টা পাণ্রা উচিত । 

আতাফল থে বৃক্তচুত হতলেস্ক পৃথিবীর দিখে দৌড়ায়, ইহ! 
নিউটন ঘেনন দেখিয়াছিলেন, মন্গুবা হইতে কীট পধাস্ত সকলেই তাহ! 
চিরকাল ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে । কিন্তু এই ঘটনার মুলে আভাব 
পাত পৃথিবীর আকর্ষণ আছে, অথন1 পৃথবার প্রতি আাতার অনুরাগ 
আছে, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় না। 

ফঙে বৃস্তট্যভ আতাফল আপন প্রেমতরেই হউক বা 
মেদিনীর আকর্ষণবশেই হউক, চিরকালই মেদ্িনীর প্রতি ধাইতেছে । 
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এবং শুধু আতাফল কেন, গগনবিহারী শশধর স্বয়ং এই আকর্ষণরজ্জুতে 
বাধা*রহিয়। পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না, ইহাও নিউ- 
টনের অতি পৃর্ব হইতে মানবজাতি দেখিয়া আসিতেছে । 

এইখানে আকর্ষণের কথা ও অন্ুরাগের কথ! হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিয়া অকন্মাৎ নীরস জে]োতিষের কথায় অবতরণ করিতে হুইল, 
তজ্জন্ত পাঠকের নিকট পূর্বেই ক্ষম! ভিক্ষা করিয়া লইলাম। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে কতিপয় ব্যক্তি দেখিয়া আনিতেছিলেন যে, শুধু 
চাদ কেন, আর? কতিপয় জেযোতিষ্ক বিন। কারণে পৃথিবীর চারিদিকে 
অবিরাম গতিতে ঘুরিয়। বেড়াইতেছিল। পৃথিবীর চতুর্দিকে অকারণে 
ভ্রমণশীল এই জ্যোতিক্ষগুলার সাবারণ আখ্যা শ্রহ। " রবি শশী উভ- 
যকে ধরিয়! এইরূপ সাতটি গ্রহের অস্তিত্ব বহুদিন হইতে মন্্রষ্যের নিকট 
বিদিত ছিল। 

এই গ্রহগুলি নিতান্ত অকারণে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াই- 
তেছে; হয় ত এইরূপ নির্দেণ ঠিক উচিত হইল না| গ্রহগণের 
এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেগ্ত কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন। তোমার 
জন্মকালে বৃহস্পতি যখন কর্কটরাশিস্থ ছিলেন, তখন তুমি পয়ত্রিশটি 
বিবাহ করিতে বাধ্য, উহা অনেক পর্ডিত অদ্যাপি অকুতোভয়ে বলিয়া 
থাকেন। গ্রহণের অবস্থান মন্ুষোর ওভাশুভ নির্দেশ করে; ইহাতে 
যে সন্দেহ করে, সে নিব্বোধ ) কেপ্প না, চক্রের অবস্থানভেদে জোয়ার 
ভাটা কি গ্রতাক্ষ ঘটনা নহে £ আর ত্ররূপ একট! “বিরাট? উদ্দেস্ত 
ন। থাকলে বিধাতা কি এতই কাওযজ্ঞানহীন যে, এতগুলি প্রকাণ্ড 
জড়পিওকে অনর্থক ঘ্ুরিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন? 

উদ্দেগ্ত যাহাই হউক, গ্রহগুলা শ্্ূপে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া 
থাকে, তাহাতে সং নাই | কিন্তু দেখ! বায়, উহাদের পরিভ্রমণের 
রাস্তা বডই আঁকাবীকা। প্রাচীনের! অনেক চেষ্টাতেও সেই রাস্তার 

৯০ 
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টিলতার অস্ত পান নাই। গ্রহগণের মধ্যে চক্র আর স্থর্া কতকটা 
সহজ নিয়মে চলিয়! বেড়ান। কিন্তু অন্তান্ত গ্রহ কখন কোথায় 
থাকেন, তাহার গণনা দুঞ্ধর | উহার! কখন ধীরে চলেন, কখন দ্রুত 
চলেন, কখন আবার চলিতে চলিতে (পিছু হাটেন। যেখানে ঘুরিয়া 
না বেড়াইলে নিস্তার নাই, সেখানে আবার এত লুকোচুরি খেলা কেন? 

হঠাৎ কোপনিকস বলিলেন, কি তোমাদের দৃষ্টির ভ্রম! উহাদের 
গতির নিয়মে এত যে জটিলতা দেখিতেছ, সে তোমাদেরই দৃষ্টির দোষে 
একবার মনোরথে চাপিয়া পৃথিবী ছাডিয়া হষ্যমণ্ডলে দীড়াও? দেখ 
কেমন সুন্দর স্ুশুঙ্খলায় উহ্যারা ধীরভাবে ও স্ুনিয়তভাবে কুর্ধ্যমণ্ডলেরই 
চারি দিকে ঘুরিতেছে। আর তোমার পৃথিবী, সেও স্থির নহে, সেও 
অন্ান্ত গ্রহের গায় হ্র্যোরই চারি দিকে ভ্রমণশীল | আর চন্দ, একা! 
তিনিই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছেন 

বস্তুতঃ, সুর্ধ্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ন। ১ পৃথিবীই সুধা প্রদক্ষিণ 
করে) এবং অন্ত গ্রহেরাও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না, তাহারাও নৃর্ধয 
প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের ভ্রমণপথে বিশেষ কোন জটিলতা নাই $ 
তাহাদের ভ্রমণে বিশেষ কোন অনিয়ম নাই । তাহারা কলুর চোখঢাকা 
বলদের মত অপার গান্তীর্ষে/র সহিত চক্রপখে একই নির্দিষ্ট নিয়মে 
একই মুখে হুর্যোর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তুমি যদি শঃ-মণ্ডলের 
অধিবাসী হইতে, তাহ হইলে দেখত পাতে, উহাদে” “তি কেমন 
সথনিয়ত। যে কেন্ত্রের চারিদিকে উহাদের পথ, তুমি স্বয়ং সে কেন 
ছাড়িয়া দুরে পৃথিবীতে রহিয়াছ, ও স্বয়ং পৃথিবীর সহিত ঘুরিতেছ, তাই 
ভোমার বোধ হইতেছে, উহাদের রাস্তা এত 'আকাবাকা, উহাদের 
গতি এমন অসংযত ) 

কোপনিকসের কথাটা সকলেই ছুই চারি বার মাঁথা নাড়িয়া অব- 
শেষে মানিয়া লইল। ধার্য হইল, হূর্ণ)ই স্থির, আর পৃথিবীই অস্থির 9 
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সুর্ধয গ্রহ নহে; পৃথিবীই গ্রহ । কেন না! এখন হইতে স্থির হইল যে 
ধাহারী। সূর্ধ্য প্রদক্ষিণ করেন, তানারাই গ্রহ । 

কোপনিকসের পর কেপলার। কেপলার দেখাইলেন, গ্রহগণ 
সুর্য প্রদক্ষিণ করে বটে, এবং উহ্হাদের চাঁলবাঁর পথ প্রায় বৃত্বা- 
কার বটে, কিন্তু ঠিক বৃত্তাকার নহে। একটা গোলাকার আউটিকে 
ছুই পাশ হইতে চাপ দ্রিলে যেমন হয়, পথ কতকটা সেইরূপ । 
এইরূপ পথকে জ্যামিতিশান্ত্রে বৃত্তাভাম বলিয়া থাকে । ্ুষ্য সেই 
প্রায় বৃত্তাকার পথের, অর্থাৎ বুভাভাসপথের, ট্রিক মধ্যস্তলে অবস্থিত 
না থাকিয়া একটু পাশে অবস্থিত আছে । রুত্তাভাস পথের যাহাঁকে 
অধিত্রয় বলে, স্থর্ধের অধিষ্ঠান সেইখানে । এই জন্ প্রত্যেক গ্রহ 
কখন স্ুধ্যের একটু কাছে থাকে, কখন বা একটু দুরে যায়। 
এই আমাদের পৃথিপীহ শ্রীতকালে হৃর্ষ্যের একটু নিকটে আসে, আর 
শ্রীত্মকালে একটু দুরে যায় । শীতকালে নিকটে থাকে শুনিয়া পাঠক 
চমকিয়া উঠিবেন না) তাহাই ঠিকৃূ। আর একটা কথ:; কোন 
গ্রহ যখন হুধ্যের একটু কাছে থাকে, তখন একটু দ্রুত চলে, আর 
বখন একটু দুরে থাকে, তখন ঠিক সেই অন্ধুপ্ুতে একটু ধীরে চলে । 
ক্পেলার প্রত্যেক গ্রহের সম্বন্ধে কেবল এই কয়টা নূতন কথ! বলিয়াই 
শিরপ্ত হয়েন নাই । তিনি আর৪ একটা নুতন ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন। 
তিনি দেখাইলেন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের সু্য হইতে দুরত্বের সহিত 
উহাদের ভ্রমণকালের একটা সম্বন্ধ আছে।  গ্রহ্গণ স্বতন্ত্রভাবে 
আপন আপন পথে ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু আগে হইতে যেন একটা 
পরামর্শ আটিয়। ঘুরিতেছে । বে বত দুরে আছে, তাহাকে এক পাক 
বুরিয়া মাসিতে তত অধিক সমস্ব লাগিতেছে ; কত দুরে থাকিলে কত 
সমর লাগিবে, সে “বিষয়েও একটা যেন নিয়ম পুর্বব হইতেই স্থির 
হইয়া আছে। নিয়মট। এই | মনে কর, ছুইটা গ্রহ ক আর খ; 
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খ'র দুরত্ব কার চারি গুণ। এখন চারিকে 'ব্রঘাত কাঁরলে চার চারি 
যোল ও চারি ফোলতে চৌধটি হয়। আর চৌধটির বর্গ-মূল হয় আট। 
এখন ক যদি ঘুরে এক বৎসরে, থকে ঘুরিতে হইবে আট বতস্রে। 
তেমনি যদি গ-এর দুরত্ব হয় নয় গুণ, তাহ! হইলে ৯৯৯১৯-৭২৯) 
আর ৭২৯ এর বর্গ-মূল ২৭) তাহা হইতে ক্ষ -ঘদি টা এক বৎসরে, 
তাহা হইলে গ, যিনি নয় গুণ দূরে আছেন, ত1থ।..: ঘুরিতে ইইবে 
২৭ বৎসরে । বুধ হইতে আরম্ভ করিয়! শনি পর্যন্ত ছয়ট| গ্রহ 
এইরূপে যেন পরামর্শ করিয়া আপন পন বিহিত সময়ে আপন 
আপন পথে হুর্য্য গাদক্ষিণ করিতেছে | 

কেপলার গ্রহগণের গতির সঙ্বন্ধে এই করটা নিম আবিষ্ীর করেন । 
প্রত্যেক গ্রহই বৃত্বাভাস পথে চলিতেছে, এবং র্যা হইতে দুরত্বভেদে 
কখন বা একটু দ্রুত, কখন বা একটু মন্দ গতিতে চলিতেছে । আর 
বিভিন্ন গ্রহ বিভিন্ন পথে থাকিয়া৭ আপন আপন দুরদ্বের হিসাবে 
ভ্রমণকালের একট! নিয়ম স্থির করিয়া, সেই হিসাবে বখাকালে চলিতেছে । 
এই পর্য্যস্ত হইল সত্য ঘটনা । ইহার সত্তাতায় অবিশ্বাস করিবার 
কারণ নাই; কেন না, সত্য বটে কিনা, কিছু দিন ধরিয়া আকাশ 
পানে চাহিয়! থাকিলেই বুঝিতে পারিবে । আতাফল বুস্তচ্যুত্ত হঈলেই 
মাটিতে পড়ে, ইহা! যেমন সতা ঘটনা, গ্রহগণ উক্ত ..এমে সুর্য 
প্রদক্ষিণ করে, ইহাও সেইরূপ সত্য ঘটন। 

কিন্তু উহারা পরক্ধপে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন, এ প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। 
ঘুরিয়া বেড়ায় সে ত দেখিতেছি ? কিন্ত কেন বেড়ায়? 

গ্রহগুলার কি এন মাথ! ব্যথা যে, হৃর্যীকে অবিরাম প্রাদক্ষিণ 
করিতেই হইবে ? 

আর ঘুরিবেই যদি, ত প্রত্যেকেরই রাস্তার্টা এমন কেন? 
আর বেড়াইবার রীতিটাই বা এমন কেন? কাছে থাকিলে একটু 
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দ্রুত যাইতে হইবে, দুরে গেলে একটু ধীরে চলিতে হইবে, ইহার 
অর্থঠি? 

আবার এতগুলি শ্রীহ বিভিন্ন পথে চলিতেছে, মথচ ভ্রমণকালের 
এমন একটা বাধাবাধি নিয়ম করিয়! লইয়াছে কেন? 

কেপলার এই প্রশ্্ের উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়াছিলেন, এমন 
নহে। উত্তর কতকট! এইরূপ ;_-উহারা ঘুরে_ উহাদের মরজি ; 
উহ্থারা বড়লোক ও ভাললো'ক, উহার কি আর অসংযত ভাঁবেঅনিয়মে 
ঘুরিতে পারে? অথব| এক একটা গ্রহ এক একট! দেবতার বাহন 7 
দেবতার কি একটা মতলব আঁটিয়! এরূপ খেলা খেলিতেছেন। ছুর্য্যের 
আকর্ষণে গ্রহগণ আপন পথে বিচরণ করে জানিয়া বাহার! নিশ্চিন্ত 
আছেন, তাহারা কেপলারের উত্তরে হাসলে অন্যায় হবে । 

কেপলারের পর দেকার্তে। তিনি বলিলেন, স্থ্য্যমগ্ডলকে ঘেরিয়! 
ও সৌরজগৎ ব্যাপিয়৷ একটা নিরন্তর ঝড় বহিতেছে। গ্রহগুলা সেই 
ঝড়ের মুখে ভাসিয়! যাইতেছে । এই ঝড় যত দিন না থামিবে, উহা 
[দগকে ততদিন এইরূপে ঘুরিতে হইবে ! 

দেকার্তের পর নিউটন । নিউটন কেপণার প্রদর্শিত গ্রহগণের গতির 
নিয়ম আলোচন! করিলেন । দেখিলেন, প্রত্যেক গ্রহ নির্দিষ্টকালে নির্দিষ্ট 
নিয়মে নির্দিষ্ট পথে বিচরণ করে । আরও দেখিলেন, বার দুরত্ব যত 
অধিক, তার ভ্রমণের কাল তত অঁধিক-দিন-ব্যাপী । দেখিলেন, এই 
দূরত্ব ৪ এই ভ্রমণকালের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। নিউটন 
সেই সমুদয় আলোচন। করিয়া গ্রহগণের গঙির নিয়ম গুলি একটি সংক্ষিপ্ত 
স্থত্রে ফেলিলেন। হৃত্রটির আকার অতি সংক্ষিপ্ত; কেপলারের আবিষ্কৃত 
সমুদয় নিয়মগ্ডলি সেই সংক্ষিপ্তস্থত্রের ভিতর নিহিত রহিয়াছে । সেই 
হুত্রটির একটু আলোচনা করা যাউক। 

সত্রটি এই | প্রতোক গ্রহের প্রতি স্র্যোর অভিমুখে একটা আক- 
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ণবল রহিয়াছে; যে গ্রহের 'দুরত্ব যত অধিক, এই আকর্ষণবলে: 
পরিমাণ দূরত্বের বর্গাধুসারে তত কম। * 
এই স্ৃত্রে একটা নুষ্ঠন শব রহিয়াছে,--আকর্ষণবল । আকর্ষণ 
শব্দটার বিশেষ মাহাত্বা নাই। বল শব্দটার তাৎপর্য স্বাগত করা 
একটু কঠিন। 
বল কাহাঁকে বলে? বল একটা পারিভাষিক শব্ধ । যাহাতে 
গতি উৎপাদন করে, তাহাই বল । একবার দেখিয়াছিলায়, কোন পণ্ডিত 
গভীরভাবে তর্ক উপৃস্থিত করিতেছেন, ক্রোধে হস্তপদাদ্দির গতি উৎপন্ন 
হয়, অতএব ক্রোধ একটা বল। নিউটনের প্রেতাত্ম। তাহার পরি- 
ভাষার এইরূপ তর্গতি দেখিয়া হাপিয়াছিলেন কি কীাদিরাছিলেন, 
বলিতে পারি না) 
মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা! আবশ্যক | কিন্তু ভাবার 
দোষে ভাব কেমন বিকৃত ভইয়া 'প্রকাশ পায়, নিউটনের দত্ত বলের 
সংজ্ঞার হুর্গতি দেখিলে কতক বুঝা! ঘাঁইতে পারে । নিউটনের ভাষায় 
গতি উৎপাদন বলের কাজ; বল গতি জন্মায়। গতি জন্মায় ইহার অর্থ 
কি? মনে কর একখানা টেণ ক্লেশনে ফাড়াইয়াছি:!, চলিতে লাগিল । 
উহার গতি জন্মিল। ক্রমে উহ্থার বেগ বাড়িতে লাশিল$ ষ্টেশন 
ছাঁড়িয়! প্রথম মিনিটে চলিয়াছিল আব পোয়া, তার ”: মিনিটে চলিল 
এক পোয়া; উহার বেগ বাড়িল; এখ'নেও বলিব উহার গতি 
জন্মিতেছে | কিছুক্ষণ পরে গাড়ী যখন পুরা দমে ঘণ্টায় যাঁটি মাইল 
_ বেগে চলিতেছে, তখন আর গতি জন্মিতেছে কি? না। বেগ তখন 
খুব বেশী, কিন্তু বেগ আর বাড়িতেছে না; গতি জন্মিলে বেগ বাড়িত। 
এখন উহা! মিনিটে এক মাইল চলিতেছে ; এ মিনিটেও এক মাইল, 
আবার পর মিনিটেও এক মাইল) বেগ খুব বেশী বটে, কিন্তু দে বেগ 
আর বাড়িতেছে না, কাজেই এখন গতি আর নুতন করিয়া উৎপন্ন 
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হইতেছে না । নিউটনের ভাষায় বলিতে হইবে, যতক্ষণ বেগ বাড়িতে- 
ছিল* ততক্ষণ গতি উৎপন্ন হইতেছিল, ততক্ষণ বল ছিল। যখন আর 
বেগ বাড়ে না) তখন আর গতি জন্মে না; তখন আর বল থাকে 
না। বলের কাজ গতি উৎপাদন; বলের কাঁজ বেগ বাড়ান । 

আবার টেণখান। যখন সোজা রান্ত। ছাড়িয়া, সরল রেখ! ছাড়িয়া, 
বাকা রাস্তায় কুটিল রেখায় চলে, তখনও উহাতে নিউটনের ভাষায় 
গতি জন্মায়। গতি ছিল এক মুখে, অন্ত মুখে নৃততন গতি জন্মাইয়া 
গতির মুখ বদলাইয়া দেয়। এ ক্ষেত্রেও নিউটুনের ভাদায় বল হয়, 
বলের কাঁজ গতি উত্পাদন; এখানে গতি জন্মিতেছে, অতএব বল 
আছে। 

ষাহার! পদার্থাবদ্য। উদরস্থ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার আস্বাদ বুঝেন 
নাই, তাহার! কথায় কথায় বলিয়া! থাকেন, গতি উৎপাদনের কারণ 
বল। গতি উৎপাদন কাঁধ, বল তাহার কারণ। গতি উৎপন্ন হয় 
কেন? বল আছে বলিয়া; বল না থাকিলে গতি উত্পন্ন হইত ন|। 

কথাটা! এক হিসাবে ঠিক্‌, অগ্ত হিসাবে ঠিক্‌ নহে । বল্প না থাকিলে 
গতি উৎপন্ন হয় না; বলই গতি জন্মার। ইহা! ঠিক কথা । কেননা, 
নিউটন বলিনাছেন, যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে, সেই খানেই 
বলিবে বল আছে । যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে না, সেই খানেই 
বলিবে, বল নাই । কাজে ইহা ট্রিক কথা । 

ঠিক কথ। বটে; কিন্তু তথাপি গতির উৎপাদনের কারণ বল এরূপ 
বলিলে ভূল হয় | গতি উত্পাদনের কারণ কি জানি না। কারণ যাহাই 
হউক, বল তাহার কারণ নহে । কেন বুঝাইতেছি | 

শী জন্তটার চারি গা ও উহ হাম্বা স্বরে ডাকিতেছে। উহার 
মর্ববাদিসম্মত নাম গরু । 

এখন জিজ্ঞান্ত, উহা গরু, এই জন্য উহা! হাম্বা ডাকে ? নান্থাম্া 


ক 
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ডাকে বপিয়াই উহ! গরু? কোন্‌ প্রশ্নটা ঠিক? হান্বাধ্বনির কারণ 
উহ্হার গোত্র, ন! গোত্বের কারণ হাশ্ব৷ ধ্বনি ? 

ফলে উহাকে তুমি গরুই বল আর ভেড়াই বল, নামে কিছুই যায় 
আসে না; ও হাম্ব! ডাক কিছুতেই ছাড়িবে না। উহাকে এরাবত 
নাম দিলেও হান্থা ছাড়িয়া! বৃংহিত ধ্বনি করিবে ন।। উহার হান্বা 
ডাকই স্বভাব, উহ! হাম্বাই ডাঁকিবে_-অকাতরে ডাকিবে। 

তবে যে চতুষ্পদ্দ হাম্বা ডাকে, তাহাকে আমরা ভেড়া না বলিয়া 
গরু বলি; শ্ীরাবত না বলিয়া সুরভি বলি। যে হাম্বা ডাঁকে দে গরু) 
ও হা্থা ডাকে, অতএব ও গরু ; ইহা বলাই ঠিক। হাম্বা ধবনির কারণ 
গোত্ব নহে ; গোত্বের কারণ হাম্বা ধবনি । 

ঠিক এই হিসাবে গতি উৎপাদনের কারণ বল নহে; বলের বিদ্য- 
মানতার কারণ গতির উত্পন্তি। বল আছে, অতএব গতি জান্মতেছে 
বলা সঙ্গত নহে। গতি জন্মিতেছে, দেখিলেই বলিব বল আছে, 
ইন্থাই সঙ্গত। গতি উৎপাদনের নামাস্তর বলের প্রয়োগ । 

বৃস্তচ্যুত আতাফলে পৃথিবীর মুখে গতি উত্পন্ন হয়। ক্ষেন হয়? 
পণ্ডিত অপগ্ডিত সমস্বরে বলেন পৃথিবী বল প্রয়োগ করে; পৃথি- 
বীর মাধ্যাকর্ষণ বল আছে, এই জন্য উতা গতি পার | আমর" বলি 
উত্তরট। ঠিক্‌ হইল না । উহার ভূপতনের, ভূমি মুখে গতি উৎ **দূনের 
কারণ মাধাকর্ষণ নহে। উহা কেন' পড়ে, কি কারণে পড়ে, তাহা 
জানি না। গরুর যেমন হাথ! ধ্বনিই স্বভাব, তাহার তেমনই ভূপতনই 
স্থভাব। পতনকাঁলে বেগ বাড়ে, তাহাই দেখিয়া আমরা বলি উহা 
মাধ্যাকর্ষণ বলে ভূপতিত হইতেছে, উহা! পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট 
হইতেছে । ্ [ও 

গ্রহ হৃ্যকে ঘুরে কেন? হৃর্যা-মুখে বল রহিয়াছে, এই জন্ত কি? 
না, তাহ! নহে | বল রহিয়াছে, এই জন্ত ঘুরে না) ঘুরে তাই দ্েখিয়! 
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আমরা বলি, বল রহিয়াছে । একটা কথাই ছুই রকম ভাষাতে ব্যক্ত 
করি। * | 

হরিচরণ ভাত খাইতেছেন, অথবা অন্নের পি গলাধঃকরণ 
করিতেছেন | গলাঁধঃকরণের কারণ কি খাওয়া? অথবা খাওয়ার 
কারণ কি গলাধঃকরণ? এ প্রশ্ন উপহান্ত ৷ মেইরূপ পৃথিবী হর্ধ্যকে 
ঘুরিতেছে * হ্্যমুখে পৃথিবীর প্রতি বল আছে বা আকর্ষণ আছে। 
ঘুরিবার কারণ বল, অথবা বলের কারণ ঘুরয়া বেড়ান 1 এ প্র্থগ 
ঠিক মেইরূপ। একট। ঘটন। ছই রকম ভাষায়, বার্ত হইতেছে) 
একটা ভাষা সরল ভাষা, সাধারণ লোকের বোধগম্য প্রচলিত ভাষা) 
আর একট! ভাষা পঞ্ডিতের ভাষা, জঙ্কেতের ভাষা, সংক্ষিপ্ত ভাষ। ) 
এই পধ্যন্ত তফাত । 

পৃথিবী ঘুরে কেন? তাহার উত্তর হইল নাঁ। কেন ঘুরে, জানি 
নাঃ দেখিতেছি ঘুরিতেছে ) ঘুরিতেছে দেখিয়া বলিতেছি, বল আছে; 
সুর্যের মুখে গতি জন্মিতেছে ও নর্ষে)র মুখে বল আছে। দঘুরিতেছে 
কেন, বল রহিয়াছে কেন, জানি না। 

কেপলার দেখিয়াছিলেন, বুধ, শুভ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সকলেই 
নির্দিষ্ট নিয়মে স্্ধ্য প্রদক্ষিণ কবে।  নিয়মট। কেপলার সহজ ভাষায় ; 
মাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায়, ব্যন্ক করিয়া গিয়াছিলেন। নিউটন 
সেই কেপলারেরই নিয়ম সপেক্ষাক্ক5ণ্নংক্ষিপ্ত ভাষায়, সাঙ্কেতিক ভাষায়, 
পন্ডিতের বোধ্য ভাষায়, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 

নিয়য়টা কি, তাহা পুর্ধে বলিয়াছি। দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালের 
একট! বাঁধা সন্বন্ধ আছে 1 যে সকল গ্রহ স্থধ্য প্রদক্ষিণ করে, সকলেরই 
ভ্রমণপক্ষে সেই নিয়ম ; কেপলার সেই নিয়ম দেখিয়াছিলেন ) নিউটন 
তাহাই ভিন্ন ভাষায় সত্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

নিউটন আর একটু অধিক দেখিয়াছিলেন: কেপলার তাহা! 
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দেখেন নাই। গ্রহগণ যেমন স্ৃধ্য প্রদক্ষিণ করে, চন্ত্র৪ তেমনি পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করে। গ্র্গণে হ্থধ্যের মুখে গতি জন্মিতেছে ; আবার 
চন্দ্রেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মিতেছে। আবার আতাফল ভুূপতিত 
হয়ঃ বৃস্তচযৃত, হইলেই উহার বেগ ক্রমশঃ বাঁড়িতে বাড়িতে উহা 
ভূপুটটে উপনীত হয়; স্থৃতরাং আতাফলেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মে। 
নিউটন কেগলার অপেক্ষা একটু অধিক দেখিয়াছিলেন ; তিনি দেখি- 
লেন, গ্রহগণ যে বাঁধা নিয়মে স্র্যা প্রদক্ষিণ করিতেছে, ট্রিক সেই 
নিয়মেই চত্ত্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে. আর ঠিক সেই নিয়মে আতা- 
ফলও পুথিবীর দিকে ধায়, ব! যায়, বা চলে, বা আকৃষ্ট হয়। 
সর্ধত্র্ এক নিয়ম । নিয়মটা দূরত্বের সহি ভ্রমণকালের মম্বন্ধ 
লইয়া ; এই সম্থন্ধ সব্ধজ্ই এক । কেপলার শ্রহগণের গতিবিধিতে থে 
নিয়ম, যে সম্বন্ধ, দেখিতে পাঁন, নিউটন চন্দ্রের গতিতে ও আতাফলের 
গতিতেও সেই নিয়ম, সেই জন্বন্ধ, দেখিতে পাঁন। এইটা নিউটনের 
বাহাদুরি । 

নিউটন দেখিলেন, এতগুল! জড়দ্রব্যর গতিতে। গ্রহগণের সুধ্য-মুখ 
গতিতে, চক্রের ও আতাঁফলের পৃথিবীমুণ গতিতে, একই নিরয, দেশ- 
কালগত একই সম্বন্ধ বর্তমান নিউটন অনুমান করিলেন, সাহস করিয়া 
বলিলেন, তবে জড়জগতের সব্বত্র জড়দ্রব্যমান্রেরই গতিতে এ৯ [ময়ম 
বর্তমান থাকা সম্ভব; নিউটনের «অনুমানের, নিউটনের সাইসিকতার, 
সমূলকতা পদে পদে পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে । এ পর্যাস্ত, অস্ততঃ 
সৌর জগতের ভিতরে, কোন জড়পিওকে এই নিয়ম অতিক্রম করিতে 
দেখা যায় নাই। ্ 

শেষ পর্য্স্ত কি ফাড়াইল, দেখা যাক। গ্রহগণ গতিবিশিষ্ট ; 
উপগ্রহগণ গতিবিশিষ্টঃ সৌর জগতের অন্তর্বর্তী পদার্থমাত্রই গতিবিশিষ্ট | 
প্রাচীনকালে, কয়েক শত বৎসর মাত্র পূর্বে, এই মকল গতি অসংযত, 
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অনিয়ত বোধ হইত। কেগলারের পর ও নিউটনের পর হইতে আম্র। 
দেখিরতোছ, এই সমুদয় গতির মদ্যে একট! সুন্দর নিয়ম বিদ্যমান 
আছে। নিয়মটা কিরূপ, তাহা নিউটন সংক্ষিপ্ত স্তরের আকারে 
নির্দেশ করিয়াছেন । তাঁই অমুক দ্রব্য আজি অমুক স্থানে রহিয়াছে 
বলিয়! দিলে, কাল বা ছুই শত বৎসর পরে তাহা! কখন কোন্‌ স্থানে 
থাকিবে, অব্য্থসন্ধানে গণিয়া থাকি! 

কিন্তু এই সম্বন্ধ কেন? এই নিয়মের অস্তিত্বের কারণ কি? শ্রাহগণ, 
উপগ্রহগণ ও আতাফল সকলেই একই নিয়মে চলাফেরা করিতেছে 
কেন? এ গশ্ের কোন উত্তর মিলিল না। পৃথিবী আতাকলকে 
আকর্ষণ করে, তাই আতাকল গতিবিশি্ট হয়) সুর্য পৃথিবীকে 
আকর্ষণ করে, তাই পৃথিবী হুর্যামুখে গ্রতিবিশিষ্ট হয় ;-বলিলে চোথে 
ধুল। দেওয়া! হয়। এই ধরণের উত্তর, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ ; 
ইহা গ্রতারণ।। অজ্ঞানকে জ্ঞানের মাঁজ দিলে যদি প্রতারণা হয়, উহা! 
সেইরূপ প্রতারণা । মাভাফল পৃথিবীর দিকে চলে, উহা সকলেই 
জানে। সালঙ্কার ভাষায় বলিতে পার, কবিতার ভাষায় বলিতে 
পার, পুথিবী আতাফলকে আকর্ষণ করে বা আতাফলকে টানে! 
আকর্ষণের স্থলে অনুরাগ শব্দ বসাইলে বা প্রেম শব্দ বসাইলে ভাষা 
আরও কবিত্বমর হইতে পারে, আর সরস হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের 
বৃদ্ধি কিছু হয় না। আতাকণ শড়ে, এই শাদা কথার যে অর্গ, 
পৃথিবী আহাকে আকর্ষণ করে, এই সরস কথারও বুদ্ধিমানের নিকট 
সেই অর্থ। আতাফন কেন পড়ে, তাহা জানি না! জানিবার 
উপায় আছে কি? পৃথিবা মাতাফলকে কোন অনৃশ্ রজ্জ/র বন্ধনে 
বাধিয়। রাখিয়াছে কি? হইতে পারে; কিন্তু জানি না| 

নিউটন মৌর জগতের অন্তভূর্তি ভ্রবামাত্রেরই গতিতে একটা 
বিশেষ নিয়মের অন্তিত্ব দেখাইয়াছেন। নিউটন লাঙ্কেতিক ভাষায় 
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দেখেন নাই। গ্রহগণ যেমন সুর্য প্রদক্ষিণ করে, চন্রও তেমনি পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করে। গ্রহগণে হ্ুর্ষ্যের মুখে গতি জন্মিতেছে ; আবার 
চন্্রেও পৃথিবীর: মুখে গতি জন্মিতেছে। আবার আতাফল ভূপতিত 
হয়? বৃত্তচুত, হলেই উহ্থার বেগ ক্রমশঃ বাঁড়িতে বাড়িতে উহা 
ভূপৃষ্টে উপনীত হয়; স্থতরাং আতাফলেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মে। 
নিউটন কেপলার অপেক্ষ। একটু অধিক দেখিয়াছিলেন ; তিনি দেখি- 
লেন, গ্রহগণ যে বীধা নিয়মে হৃধ্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঠিক সেই 
নিয়মেই চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, আর ঠিক সেই নিয়মে আতা- 
ফলও পৃথিবীর দিকে ধায়, বা যায়, বা চলে, বা আকৃষ্ট হয়। 
সর্বত্র এক নিয়ম । নিয়মটা দূরত্বের সহিত ভ্রমণকাঁলের সম্বন্ধ 
লইয়া ; এই সম্বন্ধ সব্বপ্রই এক । কেপলার গ্রহগণের গতিবিধিতে যে 
নিয়ম, যে সম্বন্ধ, দেখিতে পান, নিউটন চন্্রের গতিতে ও আঁতাফলের 
গতিতেও সেই নিরম, সেই সন্থন্ধ, দেখিতে পাঁন। এইটা নিউটনের 
বাহাছুরি। ঃ 

নিউটন দেখিলেন, এতগুলা জড়দ্রবোর গতিতে, গ্রহগণের হুর্যা-মুখ 
গতিতে, চন্দ্রের ও আতাঁফলের পৃথিবীমুপ গতিতে, একই নিয়ম, দেশ- 
কালগত্ত একই সম্বন্ধ বর্তমান নিউটন অনুমান করিলেন, সাহস করিয়া 
বলিলেন, তবে জড়জগতের সর্বত্র জড়দ্রব্যমাত্রেরই গতিতে এ* নিয়ম 
বর্তমান থাকা সম্ভব, নিউটনের “অনুমানের, নিউটনের সাহসিকতার, 
সমূলকতা পদে পদে পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইক্সাছে। এ পর্যাস্ত, অস্ততঃ 
সৌর জগতের ভিতরে, কোন জড়পিওকে এই নিয়ম অতিক্রম করিতে 
দেখা যায় নাই । 

শেষ পর্যাস্ত কি দড়াইল, দেখা যাক। গ্রহগণ গতিবিশিষ্ট ১ 
উপগ্রহগণ গতিবিশিষ্ট; সৌর জগতের অন্তর্র্তী পদীর্ঘমাত্রই গতিবিশিষ্ট ॥ 
প্রাচীনকালে, কয়েক শত বহুসর মানত পূর্বে, এই সকল গতি অসংযত, 


মাধ্যাকর্ষণ ১৫৫ 


অনিয়ত বোধ হইত। কেপলারের পর ও নিউটনের পর হইতে আমর! 
দেখির্তেছি, এই সমুদয় গতির মগ্যে একটা সুন্দর নিয়ম বিদ্যমান 
আছে। নিয়মট! কিরূপ, তাহা নিউটন সংক্ষিপ্ত স্থত্রের আকারে 
নির্দেশ করিয়াছেন । তাই অমুক দ্রব্য আজি অমুক স্থানে রহিয়াছে 
বলিয়া! দিলে, কাল বা ছুই শত বতসর পরে তাহা কখন কোন্‌ স্থানে 
থাকিবে, অব্যর্থসন্ধানে গণিয়া থাকি 

কিন্তু এই সম্বন্ধ কেন? এই নিয়মের অন্তিত্বের কারণ কি? গ্রহগণ, 
উপগ্রহ্গণ ও আতাফল সকলেই একই নিয়মে চলাফেরা করিতেছে 
কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর মিলিল না। গৃথিবী আতাফলকে 
আকর্ষণ করে, তাই আতাকণ গতিবিশিষ্ট হয়) স্্) পৃথিবীকে 
আকর্ষণ করে, তাই পৃথিবী স্র্ধামুখে গতিবিশিষ্ট হয় ;বলিলে চোখে 
ধুলা দেওয়া হয়। এই ধরণের উত্তর, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ ; 
ইহ! গ্রতারণ। অজ্ঞানকে জ্ঞানের সাজ দিলে যদি প্রতারণা! ভয়, ইহা! 
সেইরূপ প্রতারণা । আতাফল পৃথিবীর দিকে চলে, ইহা সকলেই 
জানে। সাঁলঙ্কার ভাষায় বলিতে পার, কবিতার ভাষায় বলিতে 
পার, পৃথিবী আতাফলকে আকর্ষণ করে বা আতাফলকে টানে 
আকর্ষণের স্থলে অন্থুরাগ শব্ধ বসাইলে ব| প্রেম শব্দ বসাইলে ভাষ। 
আরও কবিত্বময় হইতে পারে, আর সরস হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের 
বৃদ্ধি কিছু হয় না। আতাফল পড়ে, এই শাদা কথার যে আর্থ, 
পৃথিবী আতাকে আকর্ষণ করে, এই সরস কথারও বুদ্ধিমানের নিকট 
সেই অর্থ। আতাফন কেন পড়ে, তাহ জানি না। জানিবার 
উপায় মাছে কি? পৃথিবা মাতাফলকে কোন অনৃষ্ঠ রজ্জ।র বন্ধনে 
বাধিয়। রাখিয়াছে কি? হইতে পারে; কিন্ত জানি না। 

নিউটন সৌর জগতের অন্তভূতি দ্রবামাত্রেরই গতিতে একট! 
বিশেষ নিয়মের অস্তিত্ব দেখাইগাছেন । নিউটন সাঙ্কেতিক ভাষায় 
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সংক্ষিপ্ত ভাষায় উহার বর্ণন। দিয়াছেন । একটা সংক্ষিপ্ত স্থত্রের ভিতর 
অনেকগুলা কথ পৃরিয়াছেন ; একটা! বিস্তৃত ব্যাপাপের বর্ণন! দিয়াঁছেন। 
কিন্তু তাহা বর্ণনামান্র ; বর্ণনার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। ব্যাকরণ- 
কৌমুদীর দশটা স্থত্র মুগ্ধবোধের একট! স্ৃত্রের সমান ফল দেয়। উভয়ই 
বিভিন্ন ভাষায় একই ব্যাপারের বর্ণনা দেয়। চলিত ভাষায় যে বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিতে দশ পাতা কাগজ লাগে, এই দীর্ঘ প্রবন্ধে পাঠককে 
নির্যাতন করিয়াও যে বর্ণনা সমাকৃভাবে দিতে পারি নাই, নিউটনের 
ক্ষুদ্র সৃত্রে তাহা সম্পূর্ণত! লাভ করিয়াছে । প্রাকৃতিক নিয়ম সুত্রাকারে 
লিপিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কাজ। ইহাতে নির্ধবোধের চোখে ধাধা লাগে, 
বুদ্ধিমানের মানসিক শ্রমের সংক্ষেপসাধন ঘটে | নির্কোদে বলে, নিউটন 
আতাফল পতনের কারণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; বুদ্ধিমানে জানেন, 
নিউটন দেখাইয়াছেন, আতাফল জগতে যে নিয়মে চলে, চন্ত্র হইতে 
বরুণগ্রহ পর্যাস্ত মেই নিয়মেই চলে । কেন চলে, নিউটন জানিতেন নাঃ 
আমরাও জানি না] নিয়ম আছে, ভাল । নিয়ম না থাকিত, হয় ত 
আরও ভাল হইত । অন্ততঃ এই ছর্ধহ মানবদেহধারণের দায় হইতে 
অধ্যাহন্তি পায়। যাইত । 


নিয়মের রাজত্ব 


বিশ্বগৎ্ নিয়মের রাজা, এইরূপ একটা ত্বাকা আজকাল সর্বদাই 
শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাননল্পূক্ত যে কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা 
যায়, উহ্থাতে লেখা রহিয়াছে, প্রক্কৃতির রাজো আঁনবমের অস্তিত্ব নাই 
সন্বন্রই নিয়ম, সর্বত্রই শৃঙ্খণা। তৃতপুর্ব আর্গাইলের ডিউক নিয়মের 
রাজত্বের গুণগান করিয়া এক খানা বুহৎ কেতাবই' লিখিয়৷ ফেলিয়া 
ছেন। মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং আইন ভঙ্গ করিলে 
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শান্তিরও ব্যবস্থা আছে) কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাক দ্দিয়া অব্যাহতি 
লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান 
বর্তমান, তাহার একটাকেও ফাকি দ্দিবার যো নাই । কোথাও ব্যভি- 
চার নাই, কোথা ফাকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই । কাজেই 
প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়। অনেকে বিস্মিত হন, ভাবাবেগে 
গদগদকণ্ঠ হইয়া থাকেন) তীহাদের শরীরে বিবিধ সাত্বিকভাবের 
আবির্ভাব হয়। 

ধাহারা মিরাকল মানেন, তাহার! সকল সময়ে এই নিয়মের অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন ন1, অথব৷ প্রকৃতিতে নিয়মের রাজস্ব স্বীকার করিলে 
অতিপ্রা্কৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ, এই- 
রূপ স্বীকার করেন। যাহার! মিরাকল মানিতে চাহেন না, তাহারা 
প্রতিপক্ষকে মিথাবাদী, নিবেরোধ, পাগল ইত্যাঁদ মধুর সন্বোধনে 
আপায়িত করেন। সময়ে সময়ে উভয়পক্ষে বাগ্যুদ্ধের পরিবর্তে 
বাহুযুদ্ধের অবতারণ। হয়। 

বর্তমান অবস্থায় প্রাক্কাতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে 
একট! প্রবন্ধ নিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ না মনে করিলে চলিতে 
পারে। 

গ্রাক্কৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে ? দুই একট উদাহরণ দ্বার পরি- 
স্কট করা যাইতে পারে । গাছ হইত ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত 
হয়। এপর্যান্ত বত গাছ দেখা গিয়াছে, ও যত ফল দেখা গিয়াছে, 
সব্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোস্্পাতিত আত্ম তূপৃষ্ঠ অন্বেষণ ন! 
করিয়। আকাশমার্গে ধাষিত হইবে, সেন্ট ভয়াবহ দিন মন্ুষোর ইতিহাসে 
বিলদ্বিত হউক । 

ফলে আম ব্ল,'জীম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে 
পড়ে, কেহই উর্ধমুখে আকাশপথে চলে নী । কেবল আম জাম নারিকেল 
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ফেন, যেকোন বস্ত উর্ধে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে 
ভূমিতে নামিয়া আসে | এট সাধারণ নিয়মের কোন বাতিক্রম এপর্যন্ত 
দেখা যায় নাই। 

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম । পাখিব দ্রব্মাত্র ভৃকেন্ত্রাভিমুখে 
গমন করিতে চাহে । এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ ব! মাধ্যাকর্ষণ । 

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম ভঙ্গ তয় না; কাজেই যর্দ কেহ আসিয়া 
বলে, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃস্তচাত হইবামাত্র ক্রমেই বেলু- 
নের মত উপরে উচ্চিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ, সে হতভাগা 
ব্যক্তির উপর বিধিপ নিন্দাবাদ বধিত হইতে থাকিবে । কেহ বলিবে 
লোকট! মিথ্যাবাদী-; কেই খলিবে পাগল কেহ বলিবে লোকটা গজ 
খায় ; এবং ফিনি সন্প্রাত রসায়ননামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়া- 
ছেন, তিনি বলিবেন, হইতে৪ পারে; তবে প্র নারিকেলটার ভিতরে 
জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্াস ছিল কেনন!, তাহার গ্রুব বিশ্বাস 
যে নারিকেল,-কাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইডোজেন 
নাই, এ হেন নারিকেল--কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভদদে অপরাধী তইতে 
পারে না। 

খাটি নারিকেল নিয়মভন্গ করে না বটে, তবে হাইডোজেনপূর্ণ 
বোদ্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করিছ্ছে পারে ॥ আম ভূমিতে গড়ে, কিন্তু 
মেঘ বাঘুতে ভাসে ; প্যারাশুটবিলম্বিত আরোহী নীচে নাষে বটে, কিন্ত ০ 
বলুন উপরে উঠে। 

তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পুর্বে এক নিশ্বাসে নিয়ম 
করিয়া ফেলিয়াছিলাম, পাথিব বস্তম/ত্রেই নির্নগামী হয়) কিন্তু এখন 
দেখিতেছি? নিয়মের বাভিচার আছে) যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড 
জেন পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোল। জলে 
ভাসে। কাজেই প্রক্কৃতির নিয়মে এই ব্যভিচার | 
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অপর পক্ষ হঠিবার নহেন) তীহারা বলিবেন, তাঁ কেন, নিয়ম 
ঠিক আছে, পা খিবদ্রব্য মাত্রেই নীচে নামে, এরপ,নিয়ম নহে। 
দ্রবামধ্যে শ্রেণীভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব) উপরে 
উঠে, ইহাই প্রার্কৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে) 
শোলা৷ এধুদ্রবা তাই জলে ভাসে) ডূবাইয়া দিলেও উপরে উঠে । 
নারিকেল গুরু ব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘুদ্রবা ? সে উঠে। 

এই নিয়মের বাতিক্রম খৃঁজিয়া বাতির করা বস্তুত কঠিন। কার 
সাধা ঠকায় ? এ্রজিনিষটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তপ্, এটা যে 
লঘু। শী জিনিষটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, 
তাহা ত উঠিবেই ; যাহা গুরু, তাহা ত$নামিবেই 3 ইহাই ত প্রকৃতির 
নিয়ম। 

সোজা পথে আর উত্তর দতে পার! যায় না। বাঁকা পথে যাইতে 
হয়। লোহা গুরু ভ্রবা) কিন্তু খানিকট। পারার মন্যে ফেলিলে লোহা ডুবে 
না, ভাসিতে থাকে; শোল! লঘু দ্রব্য) কিন্তু জল হইতে তুলিয়া উন্ধমুখে 
নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া ভূতলগামী হয়! তবেই ত প্রাক্কৃতিক নিয়মের 
ভঙ্গ হইল! 

উদ্বর--আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিল না। গুরু মানে 
এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে ও মন্ত্রদাতা গুরুও নহে) গুরু অর্থে 
অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু । লো গুরু, তার মানে_-লোহা বাযু 
অপেক্ষা! গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেউ বায়ুমধে/ কি জলমধো রাখিলে 
লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহ! পারদের অপেক্ষা বে লঘু) 
মমান আয়তনের লোহ| ও পারা নিক্িতে ওজন করিলেই দ্েখিবে, কে 
শু কে গুরু | পারদ অপেক্ষা লোহা লঘু, সেজন্ত লোহা পারায়”ভাসে | 
প্রাকৃতিক নিয়গটার শীর্ঘ ই বুঝলে না, কেবল তর্ক করিতে 'আমসিতেছ ? 

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার অর্থ যদ্দি বুঝিতে ন! পারি, সে ত 
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আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ । গুরু দ্রব্য নামে, 
লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে আমাকে *্বুঝাউয়া 
দেওয়! উচিত ছিল৷ আপনার আইনের ভাষাযোজনার দোষ ঘটিয়াছে ; 
উহার সংশোধন-_আমেগুমেন্ট-_আবশ্তক | 

তখন ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা 
ঈীড়াউল্‌ এই রকম 2-- 

ধার! ।-_-কোন দ্রবা অপর দ্রব্য মধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রবা যদি দ্বিতীয় 
দ্রবা অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইসে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু 
তয়, তাহা হইলে উর্ধগামী হইবে । 

ব্যাখ্যা ।_-এক দ্রবা অন্ত দ্রবা অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহ! উভয়ের 
সমান 'আার়তন লইয়া নিন্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে | 

উদ্রীহরণ।-_রাম প্রথম দ্রব্য, শ্তাম দ্বিতীয় দ্রবা। রাঁমকে শ্তামের 
আয়তন করিয়! টিয়া লইয়া নিক্িতে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি 
স্তাম অপেক্ষা গুরু হয, তাহা হইলে শ্তামের মধো রামকে রাখিলে রাঁম 
নি্গামী হইবে | এবং বাইসি বার । 

সংশোধনের পর আইনের ভাষ| অত্যন্ত স্থবোধ্য হইয়া দীড়াভল, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহমাত্র নাই । 

এখন দেখা যাঁউক, কতদুর দাঁড়াইল | পার্থিবদ্রব্যমাপ্রই ভূমি 
স্পর্শ করিতে চাহে, নিয়গাঁমী হয় ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে. সুতরাং 
উহার লঙ্ঘন দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই । পার্থিব ভ্ব্য 
অবস্থা বিশেষে, অর্থাৎ অন্ত পার্থিব বন্তর সন্গিধানে, কথন বা উপরে 
উঠে, কখনও বা! নীচে নামে। যখন অন্ত: কোন বস্তর সন্মিধানে 
থাকে না, তখন সকল পার্থিব বস্তই নীচে নামে। যেমন শৃষ্ট 
প্রদেশে, পাম্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশু। ও বায়ুশুন্ত করিয়া 
সেখানে, যে কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিক্নগামী হইবে । আর 
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বাঁষুমধো, জলমধে), তৈলমধ্যে, পারদমধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে 
তখন"লঘুগুরু বিচার করিতে ভইবে। ফলে ইহা প্রান্কৃতিক নিয়ম, 
ইহ্থার ব্যভিচার নাই। প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য। 

তবে যত দৌষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। 
উহাদের সন্িধিই এই বিষম সংশয় উৎপাদনের কারণ হইয়াছিল। 
ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত অপরাধীর মন্ধান করিতে পারি- 
য়াছে ) নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজ্যটা [গয়াছিল আর কি! 

বাস্তবিক অপরাধ এই তরল পদার্থের ও» বায়বীয় পদার্থের । 
বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে ভাসে, জল 
আছে বলিয়া) লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া ;_নতুব! 
সকলেই ডুবিত, কেহই ভাদিত না; সকলেই নামিত, কেহই 
উঠিত না। 

অর্থাৎ কিনা, পৃথিবী যেমন সকল দ্রবাকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, 
তরল ও বায়বীয় পদার্থমাত্রেই তেমনই সগ্রদ্রব্যমাত্রকেই উপরে তুলিতে 
চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছ মাধ্যাকষণ ? দ্বিতীয় ব্যাপারের 
নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায় । যেখানে 
উভয় বর্তমান, সেখানে উভয়ই কাধ্য করে। যার যত জোর । যেখানে 
আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা! প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়ঃ 
যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রগল, সেথানে 'মাটের উপর উঠিতে 
হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে-__“ন যযৌ ন তস্থৌ।” 

এখন এ পক্ষ ম্পর্ধী ক্রিয়া বলিবেন, দেখিলে, প্রাক্তিক নিয়মের 
আর বাতিক্রম আছে "কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল 
একট। নিয়ম ; কেবলই কি একটা আইন ? অনেক নিয়ম ও অনেক 
আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা । যথা__ 


১নং ধারা-পার্থিব আকর্ষণে বস্তমাত্রই নিষ্নগামী হয়| 
১৯ 


১৬২ . জিজ্ঞাসা 


খনং ধারা-_তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তমাত্রই উদ্ধগামী হয়। 
" ওমং ধারা__-আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই এক সঙ্গে কাজ 'রে। 

আকর্ষণ প্রবল হুইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়। 

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিচার আছে ? 
উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম ; নিয়ম কাটাই - 
বার যে। নাই! প্রকৃতির রাজ্য বস্ততই নিয়মের রাজ) । নারিকেল 
ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে ন!, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল ফল মনু 
যোর তক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে । বেলুন যে উদ্ধগামী 
হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেননা, 
পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বর্তমান | 

পারিব দ্রবা ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে 
চায়, তাহ। কিন্তু সকলে জানিত ন1। ছুই শত বৎসরের কিছু অধিক 
হইল একজন লোক পৃথিবীকে জানান, অয়ি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ 
কেবল নারিকেল ফলেই ও আতাফলেই আবদ্ধ নহে; তোমার আকর্ষণ 
বহুদুরব্যাপী। তোমার অধম সম্তানেরা তাহা জানিয়াও জানে না; 
এই ব্যক্তিবু নাম সার আইজাক নিউটন। 

তিনি জানাইলেন, দুরস্থ চ্দরদেব পথ্যন্ত পৃথিবীমুখে চলিতেছে ন, 
ক্রমাগত ভূমিম্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেখল স্পশলাঁভগ; খটিতেছে 
না। কেবল তাহাই কি? স্বয়ং দিবাকর, তাহার পারিষদগ সমাভব্যা- 
হারে পৃথিবীমুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। কেবগ তাহাই কি? 
পৃথিবীও াহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন । অর্থাৎ 
সকলেই সকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন ; স্বস্থানে স্থির থাকিতে 
কাহারও ইচ্ছা নাই; দকলেই সকলের দিকে ধাবমান । 

ধাবমান বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট বিধানে) পৃথিবী স্র্য্য হইতে এতদুরে 
আছেন; আচ্ছ!, পৃথিবী এইটুকু জৌরে হুর অভিমুখে চলিতে থাকুন। 


নিয়মের রাজত্ব ১৬৩ 


চন্ত্র পৃথিবী হইতে এতট। দুরে আছেন ) বেশ, চন্ত্র প্রতি মিনিটে এত ফুট 
করিয়া পৃথিবী মুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজে চন্দ্র হইতে এতদুরে 
আছেন, তিনিও মিনিটে চক্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাহার 
কলেবর কিছু গুরু ভার, তাহাকে এত ফুট হিসাবে চলিলেই হইবে ; চক্র 
পৃথিবীর তুলনায় লঘু শরীর, তাহাকে এত ফুট হিসাবে ন1 চলিলে হইবে 
ন1। তুমি বৃহস্পতি, বিশালকায় লইয়। বহুদুরে থাঁকয়া পার পাইবে মানে 
করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সুধ্যদেব বর্তমান; 
তুমি তাহার অভিমুখে এই নির্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য; আর বুধ- 
কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকে ও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, 
তাহাদের দিক দিয়াও একটু ঘুরিয় চলিতে হইবে । আর শটৈৈশ্চর, কোটি 
কোটি লোষ্ট্রথণ্ডে গ্রথিত মালা পারয়া এই ক্ষুদ্র পাথিব লোষ্ট্থণ্ডকে 
উপগাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই । নেপচুন, তুমি বহুদূরে 
থাকিয়া এতকাল লুকাইয়াছিলে, বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বরং 
ধরা গড়িলে। 

আবিষ্কৃত হইল বিশ্বজগতে একটা মভানিয়ম ;_একটা ভয়ানক কঠোর 
আইন ; এই আইন তঞ্গ করিয়! এড়াভবার উপায় কাহারও নাই। সুধা 
হইতে বালুকণ। পর্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, 
নিদ্দিষ্ট বিধানে নির্দিষ্ট প্রণালীতে চলিতেছে । খড়ি পাতিয়! বিয়া দিতে 
পারি, ১৯৫৭ সালের ওরা এপ্রিল” মধ্যাহ্ৃকাদে কোন্‌ গ্রহ কোথায় 
থাকিবেন। এই যে কঠোর অ:ইন গ্র্কতির সাআাজ্যে প্রচলিত আছে, 
ইহার এলাকা কত দুর বিস্তৃত? সমপ্ত বিশ্সাআাজ্যে কি এই নিয়ম 
চলিতেছে ? বল! কঠিন। সৌর জগতের মধো ত আইন প্রচলিত 
দেখিতেই পাইতেছি । সৌর জগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর 
পাওয়া ছুগ্চর | নক্ষত্রসমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে এক এক যোড়া নক্ষত্র 
দ্রেখ যায়? নক্ষত্রয্গলের মধ্যে একে অন্তকে ঝেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে । 


১৬৪, .. জিজ্ঝদা 


বেমন চন্্র ও পৃথিবী এক যোড়! ব1 পৃথিবী হূর্ধ্য আর এক যোড়া, কত- 
কটা তেমনি । পরম্পর বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার প্রয়াস দেখিয়াই" বুঝা 
মায়, সৌর জগতের বাহিরেও এট আইন বলবৎ কিন্তু সর্বত্র বলবৎ 
কিনা বলা যায় না। কেন না. সংবাদের অভাব । দুরের নক্ষত্রগণ 
আমাদের হইতে ও পরস্পর হইতে এত দূরে আছে, যে পরস্পর আকর্ষণ 
থাকিলেও তাহা এত সামান্য ও তাহার ফল এত সামান্য যে 
তাহ। আমাদের গনণাতেও আসে না৷ ও আমাদের প্রত্যক্ষপীমাতেও 
আসে না। 

সম্ভবতঃ এই আইনের এলাকা বুদুর বিস্তৃত । দুরের নক্ষত্রেরাও 
সম্ভবতঃ সকলে এই আইনের অধীন। কিন্তু যদি এই নিয়মের অধীন 
না হয়, যদি কোন একট! নক্ষত্র বা কোন একট! প্রদেশের নক্ষত্রগণ 
এই আইন ন| মানে, তাহা হইলে কি হইবে? ষদি বিশ্বসামাজোর 
কোন নিদিষ্ট প্রদেশের মধ্যে এই আইন না চলে, তবে কি ব্রহ্াগ্তকে 
নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না? 

, মনে কর, সৌর জগত্তের মধ্যে নিউটন যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছেন, দেখা গেল বিশ্ব জগগ্ছের কোন গ্রদ্দেশে সেই নিয়ম চলে না, 
«সখানে গতিবিধি অন্ত নিয়মে ঘটে ; তথন কি বলিব ? তখন নিউটনের 
নিয়মকে নংশোধন করিয়া লইয়! বলিব, বিশ্ব জগতের এই পদদেশে এই 
নিয়ম) অমৃক প্রদেশে কিন্তু অন্ত নিয়ম | এ প্রদেশে এইঈ নিয়মের 
ব্যভিচার নাই, এ প্রদেশে এ নিয়মের বাভিচার নাই । কিন্তু সর্বত্রই 
নিয়মের বন্ধন,-জগণ্ নিয়মের বরাজ্য। তবে নিউটনের নিয়মই যে 
সর্বত্র চলিবে, এমন কোন কথ। নাই। 

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন 
উপায় থাকিতেছে না। কোন একটা নিষ়্ম আবিষ্কার করিলাম; 
বতদিন তাহার ব্যভিচারের উদ্দাহরণ দেখিলাম না, বলিলাম এই নিয়ম, 


নিযম্রে রাজত্ব ১৬৫ 


অখগ্ুনীয়, ইহার ব্যভিচার নাই । . যে দিন দেখিলাম, অমুক স্থানে 
আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি আমেওমেণ্টের ব্যবস্থা! তখনই 
ভাষা বদলাইয়। নিয়ম সংশোধিত ভাবে প্রকাশ করিলাম! বলিলাম, 
অহো, এতদিন আমর ভুল হইয়াছিল) এ ্র স্থানে এ্রী নিয়ম, 
আর এই এই স্থানে এই নিয়ম আগে যাহা নিয়ম বলিতে 
ছিলাম, তাহ। নিয়ম নহে ; এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই নিয়ম। প্রাকক- 
তিক নিয়মগুলি যেন ব্যাকরণের নিয়ম ;__যেন ব্যাকরণের হুত্র। 
ইকারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্বত্র মুনি শব্ষের মত, পতি শব ও সথি 
শব্দ এই ছুইটি বাদ দিয়! । এখানে সাবেক নিয়মের ঘে ব্যতিচার বা 
বাতিক্রম দেখিতেছ, উহা! প্রকৃত ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহ 
একটা নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপৃর্ক নিয়ম ;-_-এরপ স্থানে এইব্প ব্ভিচারই 
নিয়ম । ইহার উপর আর কথা নাই। 

অর্থাৎ কিন! নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ ন। কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে 
বলিবার উপায় নাই । জলে শোল! ভাসিতেছে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম 
ভাঙ্গিল কি? কথনও না; এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্তমান, তবে জলের 
চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না। এ স্থানে ত ইহাই নিয়ম । 
আঁষাড় শ্রাবণ. মাসে আমাদের দেখে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষা 
সুবিধা মত ভইল না; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিলকি ? কখনই না । এ বৎসর 
হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে » অথবা! মৌগুমি হাওয়া আস্রিকার 
উপকুর্ে এবার অতিবুষ্টি ঘটাইয়াছে এবার ত এ দেশে বর্ষা না 
হইবারই কথা; ঠিকত নিয়মমত কাজই হইয়াছে। চুকের কীট! 
উত্তরমুখে থাকে | ঠিক্‌ উত্তরমুখে ত থাকে না; একটু হেলিয়৷ থাকে 
না? একটু হেলিয়া থাকে | উহ্বাই তনিয়ম। আবার কলিকাতায় 
যতট। হেলিয়! আটে, লওন সহরে ততটা হেলিয়া. নাই ; না থাকিবারই 
কথ|$ উহাই ত নিয়ম । আবার কলিকাতায় এ বৎসর বতটা হেলিয়! 
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আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্বে ততটা হেলিয়৷ ডিল ন! | কি পাপ! উহ্াই ত 
নিয়ম? চুগ্কের কাটা চিরকাপই এক মুখে থাকিবে, এমন কি' কথা! 
আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়! যায়; আজ দুই 
শত বৎসর ধরিয়! বরাবরই দেখিতেছি, রূপ সরিয়া যাইতেছে) উহাই ত 
নিয়ম । কাঁটা! আবার থাকিয়! থাকিয়া নাচে, কাপে, স্পন্দিত হয়। 
ঠিকই ত। সময়ে সময়ে নাচাই ত উহার স্বভাব । প্রতি এগার বৎসরে 
একবার উহার এইরূপ নর্তনপ্রনুন্তি বাড়িয়া উঠে! আবার স্থৃর্যবিস্বে 
যখন কলঙ্কসংখ/ার বুদ্ধি হয, যখন মেরুপ্রদেশে উষার দীপ্তি প্রকাশ 
পায়, তথন৪ এই নর্ভনপ্রবৃত্তি বাড়ে । উহাই তনিয়ম। 
প্রকৃতিতে একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সোজা পথে বা খ্জু 
পথে যাষ | যতক্ষণ একই পদার্থের মধা দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবর একই 
মুখে চলে । জানালা দিয়া রৌদ্র আসলে সম্মুখের দেওয়ালে আলো! 
পড়ে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাঁহিলে সম্মুথের জিনিষ দেখা যায়, আশ 
পাশের জিনিষ দেখা যায় না। কাঁজেই আলোক খজু পথে চলে। 
নতুবা ছায়! পড়িত না । চক্জরগ্রহণ স্র্ধাগ্রহণ ঘটিত না । সুতরাং আলো- 
কের সোজ! রান্তায় যায়াই নিয়ম । কিন্তু প্রাকৃত কি এই নিয়ম? 
অতি শৃঙ্গ ছিদ্রের ভিতর দিয়! আলো গেলে দেখা যায়, অলোক 
ঠিক মোজা পথে না গিয়া আশে পাশে কিছুদুর পর্যান্ত য'31 শব্দ 
যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে পাশে চলে, 
সেইরূপ আলোক্বশ্মি€ শুহ্দুভিদ্রমপো প্রবেশ করিয়া সম্ুথে চলে ও 
আশে. পাশে চলে। এখন বলিতে হউবে, উহা প্রান্কৃতিক নিয়ম। 
আলোকের এইরূপ ক্ষেত্রে আশে পাশে বাওয়াই স্বভাব | বস্তঃ এস্থলেও 
প্রাকৃতিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই | 
শেষ পর্যাস্ত দাড়ায় এই | যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। 
আহা এ পরধন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 
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পারি) কিন্তু যেকোন সময়ে একটা নুতন অজ্ঞাতপৃ্র্ন ঘটন! ঘটিয়| 
আমার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে অবলীলাক্রমে বিপধ্যস্ত করিয়া 
দ্রিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিরম, ওট! নিয়ম নহে, ইহ! 
পুর! সাহসে বলাই দায়। 

অথবা যাহা দেখিব, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মলজ্যনের 
সম্ভাবনা কোথায়? চিরকাল স্থ্্য পূর্বে উঠে, দেখিয়া আসিতেছি) 
উহাউ প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিয়া! আছি; কেছ পশ্চিমে 
ন্র্মোদয় বর্ণনা করিলে তাহার মানসিক অবস্থার জন্ত শোক করি। 
কিন্তু কাল প্রাতে যদি দুনিয়ার লোকে দেখিতে পাঁয় সুর্যাদেন পশ্চিমেই 
উঠিলেন আর পুরুমুখে হাটিতে লাগিলেন, তখন পে দিন হইতে 
উত্ভাকেউ প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণা করিতে হইবে । অবশ্ত এরূপ 
ঘটনার সম্ভাবন! অত্যন্ত অল্প; কিন্তু ঘদি ঘটে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক 
এক ফোট হয়া তাভার গ্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি ? 

'গ্রাকৃতিক রাজ্যে নিযম্টা কিরূপ তাহ! কতক বোঝা গেল। তুমি 
সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম ; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহ্থাই 
নিয়ম । তুমি হাসিতেচ, ঠিক নিয়মানুযায়ী; কাদিতেছ, তাহাতে ও 
নিয়মের ব্যতিক্রম নাই! যাহা ঘটে, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের 
ব্যভিচারের আর "অবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিয়ম সোজা; 
কোন নিয়ম বা খুব জটিল; কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোন- 
টাতে ঝ! ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি প্রণানে প্রী বাভিচার থাকাই নিয়ম । 
কাজেই নিয়মের রাজা ছাড়িয়া! যাউধার উপায় নাই । 

ফলে জাগতিক খঘটনাপরম্পরার মধ্যে কতকগুলা সন্বন্ধ দেখিতে 
পাগয়া যায়। ঘটনাগুলা একেবারে অনন্বদ্ধ বা শৃঙ্খলাশুহ। নহে। মানুষ 
যত দেখে, যত স্ঙ্ম ভাবে দেখ, যত বিচার করিয়! দেখে, ততই বিবিধ 
সঙ্বন্ধের 'মাবিষ্কার করিয়া থাকে 1.বছকাল হইতে মাহুম়ে দেখিয়! আসি- 
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তেছে; ৃুর্যয পুর্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে, কান্ঠরূপী ইদ্ধন- 
যোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, সার অন্নগীপী উন্ধনযোগে জঠরাগ্নি 
কিয়ৎক্ষণের জন্য নির্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরম্পর সম্বন্ধ 
মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে । আলোকবিজ্ঞান ও তাড়িতবিজ্ঞান প্রভৃতি 
নানাবিধ বিজ্ঞানঘটিত কত নুতন তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্ন্ধ, 
মনুষ্য অল্পদিনমাত্র জানিয়াছে | যত দেখে, ততই শিখে, ততই জানে ; 
যতক্ষণ কোন ঘটনা! প্রতাক্ষসীমায় না আইসে, ইক্র্িয়গোচর ন। হয়, 
ততক্ষণ তাহা অজ্ঞান্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে । উক্জিয়গোচর হইলেই 
উহ্াদ্িগকে জড়াইয়! একটা নৃতন তথ্যের, একট! নুতন প্রাকৃতিক নিয়- 
মের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পৃর্বব হইতে কে জানিতে পারে, কাল কোন্‌ 
নুতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শত্তাবীর শেষে মন্গুষোর 
জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌছিবে, আজ ভাহ! কে বলিতে পারে ? 

সেযাহাই হউক, যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটন! দেখিতেছি, 
তাহাদিগকে একন্র করিয়া, তাহাদের সাহচর্ধযগত ও পরম্পরাগত সম্বন্ধ 
যাহ! প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে, তাহাই নিরূপণ করিয়া, ঘখন শ্রাকৃ- 
তিক" নিয়মের স্ছাষ্টি, তথন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা! কোথায়? 
যাহা কিছু ঘটে, তাহা অজ্ঞাতপুবব হউক না কেন, তাহা, যতই 
আজগুবি বোধ হউক না, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গ । কাজেই 
্রহ্গাণ্ড নিয়মের রাজ্য। , ইহাতে আবার বিস্ময়ের কথা কি? 
ইহাতে আনন্দে গদগদ হইবারহ বা কথা কি? আর নিয়মের শাসনে 
জগত্যস্ত্র চপিতেছে মনে করিয়া একজন অতি প্রান্কৃত শান্তার, একজন 
্থষ্ছাড়া নিয়স্তার কল্পনা করিবারই বা অধিকার "কোথায়? 
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একখানি সাময়িক পত্রে দেখিলাম, লেখক বিগত ভূমিকম্প ঘটনার 
দুইটি উদদেস্ত স্থির করিয়াছেন। প্রথম, বাঙ্গালাদেশের বড় বড় জমি- 
দারের। গরিব প্রজুর উপর বড় অত্যাচার করিয়া থাকেন, সেইজন্য ঈশ্বর 
তাহাদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, কাহারও হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া শাস্তি দিলেন । 
দ্বিতীয়, গ্রবল দুর্ভিক্ষে গারৰ লোকের নিতান্ত অন্নাভাব উপস্থিত হইয়া- 
ছিল) এখন বুলোকের ঘরবাড়ীর নির্মাণ উপলক্ষে বুতর লোক মজুরি 
পাইয়া জীবন রক্ষ। করিবে । উভয়ন্রই ঈশ্বরের করুণার পরিচয় । 

এক শরে ছুইটি শীকার সচরাচর সন্তব হয় নাঁ। একটিমাত্র 
ঘটনা দ্বার এত প্রকাণ্ড ছুইটা উদ্দেগ্তের যুগপৎ সাধন কেবণ 
বিশ্ববিধাতার পক্ষেই সম্ভব । রর 

কিন্ত কটবদ্ধি লোকে জিজ্ঞাস! করিতে ছাড়ে না, দৌষীর সহিত 
অনেক নির্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণ গেল কেন? অমুক জমিদার অত্যাচারী 
ছিলেন, ঘরের দেওয়ান পড়িয়া হার হাড় ভাঙিয়াছে, ইহা বেশ 
সুন্দর দৃহ্) কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ ব্যকতিটা, যাহার স্থশীলতায় 
এ পর্য্যন্ত কেহ মংশয় করে নাই, তাহার মাথাট| চেপটা করিয়! দিয়া 
তাহার অবীর! পদবীর 'অন্ের সংস্থান বন্ধ করা কেন হইল? 

এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়। সেব্যক্তি না হয় কায়মনো- 
বাক্যে নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহার পদ্ধীর চরিত্রের কথ। 
কেজানে? অথবা তাহীর দোষ না থাক, তার বাপের দোষ ছিল, 
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অথবা পিতামহের দোষ ছিল । অথবা এ জন্মে দোষ ন! থাক, 
পৃর্বজন্মের সাফাই কি আছে? বাসর মেষশাবককেও ঠিক: এইদ্ধপ 
বলিয়াছিল। 

প্রক্কৃত কথ! এই, বিধাতার গ্ায়পরতাতে যখন সংশয় করিবার 
কোন উপায় নাই, তখন জুবিলির বৎসরে উন্তর-বাঙ্গালায় ছুষ্কতকারীর 
ঘে বিশেষ জটলা! হইয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই | 

ইহুদী জাতির রচিত বাইবেল নামক বিশেষ প্রামাণিক ইতিবৃত্তে 
দেখ। যায়, তাহাদের জেহোবা-নাসধেয় ঈশ্বর সময়ে সময়ে অত্যন্ত 
কুপিত হয়া আপন প্রিয়তম জনসমাজের মধ্যে অত্যন্ত সুলস্থুল ঘটাইয়া 
দিতেন এবং পরবস্তী কাপে প্রদরশশিত তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিস খাঁর অব- 
লশ্থিত নাতির আশ্রয় করিয়। দণ্ডের ভারটা বাল-বুদ্ধবনিতার উপর 
অপক্ষপাতে অর্পণ কবিতে কুষ্ঠিত হতেন না । 

আজকাল আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে বাইবেলের 
জেহোবার ছ্াচে ঈশ্বর স্থষ্টি করিয়া নুতন ধরণের উপাসনাপ্রণালীর 
প্রবর্তন করিতে চাহেন। তীহাদের মুখে ঈশ্বরের পরমকারুণিকতা ও 
্থায়নিষ্ঠনা সম্বন্ধে ৰূপ যুক্তি অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বেন্টিঙ্ক ও 
মেকলের গ্রেতপুরুষ, তোমরা ভারতবর্ষের উর্ধর ভূমিতে যেঁ জ্ঞানবক্ষের 
চারা রোপণ করিয়া গিয়াছ, তাহার কফলভোজনে প্যারাডঃহ মূ লক্ট 
হইবার অধিক বিল্ধ নাই ! মু 

সে যাহাই হউক, জগতের যে বকল ঘটনা স্থুলদর্শীর চোখে 
খাটি 'অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অভ্যন্তরে পরমকারুণিক 
বিধাতৃপুরুষের যে গৃ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত' রহিয়াছে, সে বিষয়ে 
সক্মদর্শী লোকের কোন সংশয় নাই! 

জগতে অমঙ্গলের উৎপত্তি অনুসন্ধানের পূর্বে, প্রথমে অমঙ্গল আছে 
কি না, ভাবিয়া দেখ! উচিত। নতুবা কেহ যদ্দি বলিয়া বসেন, 
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অমঙ্গল আদে অস্তিত্বহীন, তাহ] হইলে সমুদয় পরিশ্রম পও হইবার 
সম্ভাবনা । ৪ 
পৃথিবীতে যদি জীবের নিবাস না থাকিত বা জীবের অভ্যুদয় না 
ঘটিত, তাঙা হইলে ধরাপৃষ্ট কম্পিত কেন, সমগ্র ভূমওল চুর্ণ হইয়া 
আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলেও কাহারও কোনও মাথাবাথা ঘটিত না 
এবং ব্যাপারট। মঙ্গল কি অমঙ্গল তাহা! ভাবিবার কোন আবম্তকতাও 
উপস্থিত হইত না । জগতে জীবের অস্তিত্ব না গাঁকিলে এবং জীবের 
আবার স্খছুঃখ বুঝিবার শক্তি না থাকিলে, অমজল শব্দের অর্থ লইয়া 
বিচার করিবার অণকাশই উপস্থিত হইত না। অচেতন প্রাণহীন জড় 
জগতে মঙ্গলও নাই, অমর্জলও নাই । 

এক সম্প্রদায় পণ্ডিত আছেন, তাহার! জীব মধ্য কেবল মনষোর 
ইষ্টানিষ্ট চিসাব করিয়া মঙ্গল এ অমঙ্গলের নির্ণয় করিয়। থাকেন৷ 
মাহাতে মন্্ষোর ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল) যাভাঁতে মন্তুষোর অনিষ্ট, 
তাহাই অমঙ্গল। ইহাদের ভাবটা এই ;--এই প্রকাণ্ড জগৎট! তাহার 
বৈচিত্রা লইয়া কেবল মন্ুযোর ভোগের জন্তুই বর্তমান রহিয়াছে , 
মনুষা জগৎকে উপভোগ করিতেছে বলিয়াই জগতের এ মর্যাদা 
5 মাহয্বা। মন্্ুষোর ভোগের উপবুক্ত না হইঈলে কোনও পদার্থ 
স্ষ্ট হইবার বা বর্তমান থাকিবার কোনও প্রয়োজন এাকিত না ) স্থষ্টি- 
কর্তা মানুষের ভোগের জন্যই এতটণ পরিশ্রম করিয়াছেন ; তাহার স্থষ্ট 
পদার্থসমূহের মধ্যে যেটা মানুষের উপভোগে যত সাহাষা করে, সেটার 
অস্তিত্ব ততদুর সার্ঘক এবং স্ষ্টিকর্তার সৃষ্টি, ততদুর সফল, এবং 
তাহার নৈপুণ্য 9 বিবেচনাশক্তি ততদুর প্রশংসনীয় | সৃষ্টিকর্তা ধন্ত, 
কেন না, তাহার নিশ্িত জগৎ আমাদের চক্ষে এমন সুন্দর লাগে: আ্া- 
দিগকে এমন প্রীতি দান করে। তিনি ধন্য, কেন না, এত বিচিত্র 
দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে আমাদের জীবনস্বক্ষার 
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বন্দোবস্ত করিয়! দিয়াছেন । তিনি স্থনিপুণ কারিকর, কেন না, এত 
কৌশল ও এত বুদ্ধিমত্তা সহকারে তিনি যখন যেটি দরকার,” যখন 
যাহা নহিলে মানুষের অন্ুবিধ! হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
তিনি প্রশংসনীয়, কৃতজ্ঞতাভাজজন ও শ্রীতিভাজন, কেন না, তাহার 
প্চিত জগতের মধ্যে আমরা এত ক্ষ্তিসহকারে কেড়াইতেছি। অতএব 
গাও হে তাহার নাম ইত্যাদি। 

হৃধ্য কেমন অদ্ভূত পদার্থ! স্র্যের উত্তাপ নহিলে আমর! 
কোথায় থাকিতাম ? বিজ্ঞানশান্ত্র তমুখে সুর্যের স্থষ্টিকর্তার গুণ গান 
করিতেছে । বায়ু নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিধাতা! 
আমাদিগকে বারু দিয়াছেন। জল নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম ? 
তাই বিধাতা আমাদিগ্রকে জল দিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে 
পৃথিবী এমন থাকিত না, এবং পৃথিবী না থাকিলে আমাদের ফাড়াইবার 
স্থল থাকিত ন1; মাধ্যাকর্ষণের ব্যবস্থ। কেমন দুরদর্শিতার পরিচায়ক! 
এমন কি, বিধাতা আমাদের আহারের জন্য ঘাসের ফলকে শন্তে ও 
আমাদের শীত নিবারণের জন্ত কাপাসের ফলকে তুলায় রি 
করিয়া কি অপুর্বব মানবহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন! এই ভূমণ্ডল 
দেখ কি সুখের স্থান, সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান +__দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক ও শান্ত্রকার ও নীতিকার সকলেরই মুখে এই একই সুর 
চিরকাল গুন! যাইতেছে। 

সমগ্র জগৎটাই যথন মন্ু্যজাতির উপকারের জন্য ও স্থবিধার জন্ত 
নির্মিত ও স্ষ্ট, তখন জগতের মধ্যে যদি এমন কোন পদার্থ থাকে, যাহা 
মানুষের কোন কাজে লাগে না, তাহা হইলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব 
নিরর্থক ও উদ্দেস্তহীন হইয়! টাড়ায়। ইহাতে স্থৃষ্টিকর্তীর কার্ধ্যপ্রণা- 
লীতে দোষারোপ ঘটে, সেই জন্য এক সম্প্রদায়ের পাও্ত জাগতিক 
সমুদয় পদার্থের মন্ুষযের পক্ষে উপকারিত। সপ্রমাণ করিবার'জন্য ব্যস্ত। 
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যদি সহজ চোখে কোননধপ প্রমাণ না মিলে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে 
জ্ঞানের উন্নতিসহকারে ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন ভইবে, এইরূপ 
আশ্বাস দিয়া তীহ্ারা মনকে গ্রবোধ দিয়া থাকেন। 
কিন্তু এই খানে একটা খটকা আসিয়া ঠাড়ায় | কোটি হূর্য্যম্ডলে 
পরিপূর্ণ জগতের মধ্যে পৃথিবী! একটি ক্ষুপ্রাদি ক্ষুদ্র বানফাকণানাত্র, 
এবং এই প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই মন্তুষ্যের কারবার । 
আবার এই পৃথিবীতেই এই কয়েক বৎসর মাত্র মন্গষোর উদ্ভব ভইয়াছে, 
এবং আর কিছুদিন পরে মন্ষ্যের আবার বিলোপ হবে, এ বিষয়ে 
নিতাস্ত মূর্খ ভিন্ন অন্যে সন্দেহ করে না। বিশ্ব জগত্টার কিন্তু সীমা 
পাওয়া যায় না, এবং কোন্‌ কাল হইতে জগত বর্তমান আছে, এবং 
কতকাল ধরিয়া জগৎ রহিবে, তাহাঁরও আদি অন্ত কিছু নিরূপণ হয় না। 
কুদ্র সাদি ও সাস্ত মন্ুষোর জনা এত বড় অনাদি অনস্ত কারখানাট। 
চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস করা নিতান্তই অসম্ভব হইয়! উঠে। পৃথিবীর 
ইতিহাসে মনুষ্য ছিল না, অথচ অন্যান্য জীবজন্ত বর্তমান ছিল, এ 
বিষয়ে যথেষ্ট গ্রমাণ রহিয়াছে, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর 
বাহিরে অনস্ত আকাশে অবস্থিত অসংখ্য বৃহত্তর পৃথিবীতে জীবজন্তু যে 
বর্তমান নাই, তাহারও প্রমাণ নাই ; এমন কি, পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস 
হইলেও অনান্য গ্রহনক্ষত্রে জীব বর্তমান থাঁকিবে, ইহাই সম্ভব 
বলিয়া বোধ হয়। কাঁজেই জগতটা*কেবল মন্সাষ্যর জনা নিন্মিত, মান্ু- 
ষেরই একচেটে ভোগ্য বস্ত এইরূপ বলিতে সকল সময় সাহসে কুলায় 
না । জগৎটা জীবের জনা, চৈতন্যযুক্ত সুথছুঃখভোগী জীবমাত্রেরই জন্য 
স্থষ্ট হইয়াছে, এইরূপ 'নির্দেশই সঙ্গত হইয়া পড়ে । 
এই বিচারে অধিক সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মনুষ্য অথবা 
মন্নযোতর জীব, ধাভার চৈতন্য আছে, যাহার স্থখভোগের ও ছুঃখ- 
ভোগের ক্ষমত! আছে, তাহারই স্থবিধার জন্য, তাহাকেই বাচাইবার জন্ত 


১৭৪ জিজ্ঞাস! 


€ আরামে রাখিবার জনা জগতের স্ষ্টি। জগতের অস্তিত্বের উদ্দেশ্তই 
এই | যে ব্যাপার এই উদ্দেশ্তের অনুকুল, তাহা মঙ্গল ও' যাহা 
ইহার প্রতিকূল, তাহা অমঙ্গল! 

ম্্গলের উৎপত্তি বেশ বুঝা! যার । কেন না স্থষ্টিকর্ভীর উদ্দেশই 
তাহাই । কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা ঠিক বুঝিতে 
পারা যায় না। এবং ইহা বুঝিবার জন্য মনুষ্ের বিজ্ঞানেতিহাসের 
আরম্ভ হইতে আজি পর্য্স্ত গণুগোল চলিতেছে । 

জীবকে সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর জগণ্ স্থষ্টি করিয়াছেন, অথচ 
অমঙ্গল সেই স্থথের বিস্ম উৎপাদন করে । তবে অমগগলের উৎপত্তি 
কেন হইল ? 

ইহার শ্রাচলিত উত্তর নানাবিধ । একে একে উল্লেখ করা 
যাইতেছে | 

প্রথম, ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সৃষ্টি করিয়।- 
ছেন। জীবকে সখ দেওয়া ও দুঃখ দেওয়া উভয়ই তাহার আভ- 
প্রায়। জীবকে স্থখ ও ছহথ দিয়াই তাহার আমোদ। এই তাহার 
লীলা । ইহাতে তাহার লাভ কি, তিনি জানেন । তিনি রাজার উপর 
রাজা, বাদশার উপর বাঁদশা ; তাহার অভিরুচির উপর কাহারও হাত 
নাই। তাভার খেয়ালের ও তীহার খেলার অর্থ তিনিই জানেন । 

এইরূপ নিদ্দেশে তর্কশান্ত্র কোনও দোষ দেখে না । [কস্ত ইহাতে 
ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আতসিয়! পড়ে । পরমকারুণিক, মললমর 
প্রস্ৃতি কতকগুলি বিশেষণ, যাহা ঈশ্বরের পক্ষে একচেটিয়া রহিয়াে, 
সেইগুলির আর প্রযোজ্যতা খাকে না| কাজেই এইরূপ উত্তর অগ্রাহ্য 
করিতে হইবে | 

কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বর সমুদয় মঙ্গলার্থে ই স্থাষ্টি করিয়াছেন, তবে 
কি কারণে জানি না, মলের সঙ্গে সঙ্গে অমঙগলও আসিয়া পড়িয়াছে | 


অমঙ্গলের স্থষ্টি ১৭৫ 


অমঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, ঈশ্বর হইতে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে 
পারেন্সা। অমঙ্গলের স্টৎপন্তির কারণ অন্থা্র অনুসন্ধান করিতে হইবে) 
অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইহার উন্মুলনের জন্তই ঈশ্বরের 
সর্বন্ত প্রয়াস, কাজেই অমঙ্গলের মূল ন্ঠত্র সন্ধান করিতে হইবে। 

মনুষোর কল্পনা কিছুতেই হঠিবার নহে। মনুষ্য তর্কের খাতিরে 
মঙ্গলনিদান ঈশ্বরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্ী অমঙ্গলনিদান আর এক 
ঈশ্বর কল্পনা করিয়াছে । এক ঈশ্বর মঙ্গল স্থা্টি করিয়াছেন, আর এক ঈশ্বর 
অমজল স্থষ্টি করিয়া তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত,রুরিতেছেন। একের 
নাম জেছোবা, অন্তের নাম শয়তান | একের নাম অস্থরমজদ, অন্টের 
নাম আহ্িমান। উভয়ে চিরন্তন বিরোধ ; একে অন্তকে পরাঁভবের চেষ্টায় 
রহিয়াছেন। শয়তান জেহোবার বিদ্রোহী | শয়তান জেহোবার কার্ধা 
পণ্ড করিবার জন্তা, তাহাকে ঠকাইথার জন্য সর্বদা প্রস্তত। উভরের 
মধো চিরকাল হাঙ্গামা চালতেছে । ঈশ্বর শয়তানকে জব্দ করিবার 
জন্ট সব বাস্ত; কিন্তু শয়তান বুদ্ধিগ্রাচর্ষেয ও শয়তানীতে দ্বিতীয় 
শিবাজি। আরঙ্গজেবের সাঁধা নাই যে, তাহাকে করায়ত্ত করেন৷ 
তবে শুনা যায়, শেষপর্যন্ত শয়তানের পরাভব হইবে | নে দিন কবে 
আসিবে, তাহা কেহ গণিয়া বলেন না। 

শয়তানে বিশ্বান মন্ুষোর পক্ষে অনেকটা! স্বাভাবিক ঈশ্বরের 
করুণাময়ত্বে বিশ্বাঘ যাহার যত দু» তিনি শয়তানের শক্তিতে বিশ্বাল 
করিতে সেই পরিমাণে বাধা । গত ভূমিকম্পে অনেকে চুলে চুলে রক্ষ। 
পাইয়া ঈশ্বরকে কত ধন্ঠবাঁদ দিয়াছেন ঈশ্বর তাহাদিগকে রগ্ষা 
করিয়াছেন, ঈশ্বর করুণাময় । ভূকল্প ঘটনাট! শয়তানের কাজ ; বাড়া- 
গুল! ভূমিসাৎ কর!, মানুষগ্ডলাকে মারিয়া ফেলা, শয়তানের কাক! 
ঈশ্বর ধাহাদ্দিগরকে সৈই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষ। করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
তাহাদের ধন্থবাদের আস্পদ হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? আবশ্ 


১৭৬ জিজ্ঞাস! 


শয়তানের অত্যাচারে বে সকল জননী পুক্রহীনা ও রমণী পতিহীনা হ্- 
মাছে, অথচ ঈশ্বর সেখানে দয়। প্রকাশ করেন নাই, তাহাদের ' নিকট 
ধন্গবাদ দাবি করিবার তাহার কোন অধিকার নাই ! 

কাজেই শয়তানের কল্পন। না করিলে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্তবে দোষ 
পড়ে । কিন্ত তাহাতে আবার তাহার শক্তি সীম!বদ্ধ হইয়া! যায়। ঈশ্বরের 
শক্তির অপরিসীমত্তে ধাহার বিশ্বাস, তিনি সর্ধশন্কিমানের প্রতিগ্ন্দী 
স্বাধীন শয়তাঁনে মাস্থ্‌। স্থাপন করিতে পারেন না) 

কাজেই অন্ত কল্পনার আশ্রয় লঈটতে হয়| মন্্রষোর অমঙ্গল ঈশ্বরের 
অনিচ্ছাক্কত, কিন্তু মন্গযোর উচ্ছাুত | মনুষ্য স্বাধীন উচ্ছাবিশিষ্ট 
জীব। মন্তথুষের জন্ত ভাল মন্দ ঢুইটা রাস্তা আছে » মনুষা ইচ্ছা! করিলে 
বে রাস্তায় ইচ্ছ! চলিতে পারে। যে ভাল রাস্তায় চলে, ঈশ্বর তাহার 
ভাল করেন। যে মন্দ রাস্তায় চলে, ঈশ্বর তাহাকে সাবধান করিবার 
জন্য দণ্ডিত করেন। মনুষা জানিয়৷ গুনিয়া আপন অমঙ্গল আপনি 
ডাকিয়া আনে । “বিধাতা তাহাকে মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, সে 
সেই পথে যায় না, তাহা তাহারই দোষ | মন্থষোর দোষে মন্ুষ্টকে 
শান্তি দিবার জন্ত, মনুষাকে সাবধান করিবার জন্য, মন্ষোর পাপ- 
ক্ষালনের জন্ অমঙ্গলের উৎপত্তি । 

প্রকৃত হইলে উত্তরটা সুন্দর হইত, কিন্তু কথাট! বিচ"-৪র বিষয় | 
মন্ষোর ইচ্ছা স্বাধীনতার একটা পরিচ্ছদ পরিয়া আছে মাত্র । প্রকৃত 
পক্ষে তাহার ইচ্ছা স্বাধীন নহে। তাহার শারীরিক গঠন তাহার 
নিজের ইচ্ছা হইতে উত্পন্ন নহে। তাভার সমগ্র মানসিক গঠনও 
তাহার ইচ্ছামত সে প্রাপ্ত হয় নাই। 1পভৃপিতামহাদি সমর পূর্বতন 
পুরুষ তাহার শারীর প্রকৃতির ও তাহার মানস প্রক্কৃতির জন্মদাতা) দে 
দেই প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়া কর্্মভোগ করিতেছে মীত্র। তাহার টচ্ছা 
তাহার মানসিক প্রকৃতির একটা অঙ্গমাত্র। সে যেমন ইচ্ছাশক্তি 


অমঙ্গলের সথষ্ট্রি ১৭৭ 


পুর্বপুকষ হইতে উত্তরাধিকার হ্ত্রে পাইয়াছে, সে তাহারই ব্যবহার 
করিশ্তেছে, তজ্জন্ত তাহাকে দায়ী করিও ন|। 

কথাটা তর্কের বিষয় | মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন কি না, তাহা লইয়া! 
যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক চলিতে পারে ; বস্ততহ এখন৪ উহার মীমাংসা হয় 
নাই । স্বীকার করা গেল, ইচ্ছা! স্বাধীন । কিন্তু মানুষের ছর্বলতার জন্য 
দায়ী কে ? সংসারের প্রচণ্ড নিশ্মম ধন্ফে সেকি সর্বত্র সব্বদ| আপনার 
ইচ্ছামত চলিতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেও কি তাহার যথেচ্ছ পথে 
চল্ববার শক্তি আছে? সমম্র শত্রু তাহাকে গন্তবপথে চলিতে দিতেছে 
না; সহম্্ প্রলোভন তাহাকে অপথে টানতেছে। ভাগ্যবাঁন্‌ সে, যে এই 
শক্রকুলকে অতিক্রম করিয়া, প্রালোভনসমূহ এড়াইয়া, যথেচ্ছ পথে 
চলিতে সমর্ণ হয় । 

সাবার মন্ষোর পাপে না হয় মনুষোর অমঙ্গল উৎপন্ন হইল । কিন্তু 
অমঙ্গল মন্ুষামধো সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্যের নিম্স্থ জীবপর্যযায়ে 
নিদাকণ নিষ্ঠুর নিশ্মম জীবনদন্দ কোথা হইতে আসিল £ জীবসমাজে 
যে দুঃখের ধাতনার ও মরণের করুণ কোলাহল প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ 
করিয়া নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, তাহার জঙ্ দায়ী কে? ঈশ্বর সকল 
জীবের আহারদাতা| ও রক্ষা কর্ত, এইরূপ অহরহ: শুনিতে পাওয়। যাঁয়। 
কিন্তু জীবের আহার জীব, বিধাতার যখন এইরূপ ব্যবস্থা, একের 
শোণিত বাতীত অপরের ক্ষুন্িবৃশ্থির যখন উপায়াস্তর নির্দিষ্ট হয় 
নাউ, তখন আহারদাতৃত্বে ও বক্ষাকতৃত্বে সামকীস্ত ঘটান বুদ্ধির অসাধ্য 
হইয়। পড়ে । ৃ 

টারিদিকেই গোল ঈশ্বর মলের স্থষটিকর্তী বলিলে তাহার 
দয়াময়ত্থে সন্দেহ প্রকাশ হয়। অমঙ্গলম্ষ্ট্ির ভারটা1 শয়তানের উপর 
চাপাইলে তাহার "সর্বশক্তিমন্তায় দোষ পড়ে । নিরীহ মনধাকে দায়ী 
করিলে অত্যাচারগীড়িতের উপর আরও অত্যাচার কর! হয়। দায়িত্ব- 
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শুন্ত ইতর জীবের যাতনার উদ্দেন্ত ত একেবারে পাওয়াই যায় না। 
অগত্যা। বলিতে হয়, 'অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক; অগত্যা বলিতে হয়, 
মঙ্গল সম্পাদনের জন্য অমঙগের বিকাশ । বগিতে হয়, অল্পবুদ্ধি ও 
ছুর্ব,দ্ধি লোকে দুরদর্শনে ৪ শৃক্ষদর্শনে অসমর্ণ। স্তুল দৃষ্টিতে যাহা 
অমঙ্গল, সক দৃষ্টিতে তাহাই মঙ্গল । 

কথাটা প্রক্কত। অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গল । জীবসমাজেই দেখা 
যায়, দারুণ জীবনসংশ্রীম, রক্তপাত, ছর্ধলের নিগ্রহ, সবলের অতাচার, 
দুঃখ, যাতনা, মৃত্যু; তাহার ফলে জীবসমাজেই অযোগোর বিনাশ, 
যোগোর অভ্যুদয় । জীবের উন্নতির এই মুখাতম উপায়। শভিবাক্তির 
এই প্রধান পথ । এই পথে ক্ষদ্র জীবাণু হইতে মন্ষোর উৎপত্তি, জগতে 
এই বিবিধ বৈচিন্রযের আবির্ভাব, বিবিধ সৌন্দর্যের বিবিধ রূপের ক্রমশঃ 
বিকাশ । সমস্তই একই স্বত্ব অবলম্বন করিয়া | ভাঁলর জর, মন্দের ক্ষয়, 
সবলের জয়, ছূর্ধলের ক্ষয়, স্বন্দরের বিকাশ, কুৎসিতের নাশ, 
সর্ধত্র এই একই হ্বৃত্র: তোমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য, তামার 
উন্নতির জন্য, তোমার আরামের জন্ত, প্রকৃতির এই কারখানা চলিতেছে 
না। ব্যক্তির জগ্ত সৃষ্টি নহে; জাতির জন্য স্থষ্টি। ব্যক্তির জীবনে 
সুখের আশা না থাকিতে পারে ; কিন্তু জাতির জীবনে স্থখের আশা 
আছে। জীবের ইতিহাস সাক্ষিরপে দণ্ডায়মান । মন্ুষে. ইতিহাস 
সাক্ষিশ্বরূপে দণ্ডায়মান | জীবস্থ্টিরআরস্ত হইতে জীবনসংগ্রাম চলি- 
তেছে' কত জীব এই সংগ্রামে নিষ্ঠুরভাবে জীর্ণ পিষ্ট আহত হইয়া ধরাধাম 
পরিত্যাগ করিল। শুধু জীব কেন? কত জাতি এই ধরাপৃষ্ঠে দিনকতক 
জীবনের খেলা অভিনয় করিয়া! বিদায় গ্রা্ণ করিয়াছে | তৃপঞ্জরের 
স্তরমাল! উদ্ঘাটন করিয়া দেখ! কত লুপ্ত জীবের কঙ্কাল ইহার সাক্ষ্য 
দিতেছে। কত অতিকায় হস্তী, কত ভীমকায় ুস্তীর, কত বিশাল বিহ- 
জম এককালে ধরাপৃষ্ঠে নাচিয়! বেড়াইয়াছিল । এখন তাহার] কোথায়? 
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এখন তাহার! লোপ পাইয়াছে, তাহাদের ।শিলীভূতত কঙ্কালচয় তাহাদের 
অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী হইয়া বর্তমান । তাহারা গিয়াছে ; তাহার! 
জীবনদন্ৰে পরাভূত হইয়াছে ; অন্তে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া তাহা- 
দের রাজ্যে নূতন রাঁঞপাট স্থাপন করিয়াছে 1 পুরাতন গিয়াছে, নৃতনের 
প্রৃতিষ্ঠ। হইয়াছে । ছুঃখ যাতনা ও মৃত্যুর পথ অবলমখ্খন করিয়া তাহার! 
উন্নত জীবকে তাহাদের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়! দিয়াছে । 

জীবন সংগ্রাম আজিও চলিতেছে । এখন ছুঃখ, এখন যাতনা, এখন 
মৃত্যু । কিন্ত ভাবী ফল উন্নতি, ভাবী ফল বৈচিত্র, তাবী ফল সোন্দর্ধ্য, 
ভাবী ফল অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের আবিভাব ' অমঙ্গলের ক্ষয়, মঙ্গলের 
জয়। বিশ্বনিয়ন্তার এই অভিপ্রায়, শিশ্বপ্রণানীর এই রহসা, বিশ্ব 
স্ষ্টির এই উদ্দোস্ত | 

ঠিক কথা, ছুঃখের পর সুখ এবং ছঃখ হইতেই সুখ । কিন্তু তাহা 
হইলে দুঃখের অস্তিত্ব নিথাা নহে । অমঙ্গল হইধ মঙ্গলের উৎপত্তি, 
কিন্তু তাহা হইলে অমঙ্গল অন্তিত্বহান নহে । বিধাতার বিধানই এহরূপ | 
কিন্তু হায়, বিধান কি অন্তরূপ হহগে চলিত না? মঙ্গল হইতে মঙ্গলের 
উত্পাদন কি বিশ্বাবধাতারও অসাধ। ছিল ? উন্নাতির জস্, 'অভিবাক্তির 
জন্, মৃত্যুর পথ বিধাতা নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন $ মৃত্যুর পথের পরিবর্তে 
জীবনের পথ নির্দেশ করিলে কি াবধাতার উদ্দেশ্ত সাদ্ধিলাভ করিত 
না £ উন্নতির পথ কন্টকাকীর্ণ না৷ করিলে কি তাহার করুণাময়ত্বে ব্যাঘাত 
পড়িত? জীবের শোণিতপাত ভন্ন কি জীবের উদ্ভবের অন্ত উপায় 
অনন্ত ঝুদ্ধও আবিষ্কারে সমর্থ হর নাই ? এক বল, ঈশ্বর সর্ববশক্তিমান্‌ 
তাহা হইলে তিনি দয়াময় নহেন। অথবা বল, তিনি দয়াময়; তাহ! 
হইলে তিনি পুর্ণশঞ্জি নহেন ! 

এইরূপ স্থলে আর'একট। মাত্র উত্তর আছে । মনুষেঃর বুদ্ধি দিখ্িজয়ী। 
ইহার অনধিগম্য দেশ নাই, ইহার অসাধ্য কাজ নাই। ইঙ্গিতমাত্রে 
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মহ্ষাবুদ্ধি না-কে হা ও স্থা-কে না-তে পরিণত করিতে সমর্থ। তখন 
আর ভয় কি? নীতিকার ও শান্্রকার, ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিক" এক- 
বাকো একম্বরে বলিয়া উঠিবেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব 
কোথায় ? অমঙ্গল একেবারে অস্তিত্বহীন | বৃথা তুমি বিভীষিকা দেখিয়] 
আতঙ্কিত হইতেছ ; বুথা বাক্যব্যয়ে নিজে মজিতেছ ও পরকে মজাই- 
তেছ | মিথ্যা, মিথা, ভ্রান্তি । তোমার জ্ঞানচক্ষুর উপর যে মোহের 
আবরণ ও ভ্রাপ্তির আবরণ অবস্থিত, তাহা অপনারণ করিয়া দেখ) 
পূর্ণ মঙ্গলে অমঙ্গল, নাই । বুথা স্বপ্নে তুমি শিহরিতেচ, অলীক 
আতঙ্কে তুমি আতঙ্কিত ও. দিশাহার! হইঈতেছ । ভ্রাস্ তুমি, অন্ধ 
তুমি) তোমার সম্মুখে জগৎ বিস্তীর্ণ_-জ্যোতিতে পুর্ণ, আনন্দে পুর্ণ 
অন্ধ তুমি, তুমি দেখিয়ঃও দেখিতেছ না । আনন্দের কোলাহলে আমার 
শ্রবণপথ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে । জ্যোতির তীত্র আলোকে 
আমার নয়ন ঝলসিতেছে। জ্োতির্খয় প্রভাতরঙ্গে বিশ্বের মহাসাগর 
উলিতেছে ; জ্যোতির তরঙ্গ, মালোকের হিল্লোল, তরঙ্গে “রঙ্গে আনন্দ 
উলিষ! উঠ্ঠিতেছে | কাহাকে তুমি 5ঃখ বলিতেছ ? ছুঃখন সুখ, ছুঃখই 
আরাম, দুঃখ 'আনন্দ। কাহাঁকে তুমি মৃত্যু বলিতেছ ? মৃত্যুই জীবন, 
মৃত্যু জীবনের সার, মৃতা জীবনের সোপান, মৃত্যু শীবনের সহচর, 
আনন্দময় বিরামময় সহচর | 

জ্ঞানীর কথা এইরূপ, ভক্তের কথা এইরূপ প্রেমিকের জ এইরূপ | 
যিনি একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত €% গ্লেমিক, তিনি সব্বভোভাবে সুখী, 
তাহার সন্দেহ নাই । তীহার জীবন স্থখের জীবন, কেন না, অমঙ্গল 
তাহার নিকট মঙ্গল ! অন্ধকার তীষার নিকট আঁলোক | ভিনি পিতা! ;-7 
পুজের অকলমৃত্াতে বিধাতার মঙ্গলহস্তের আহ্বান দেখিয়া সর্বাজে পুল- 
কিত হঈয়। থাকেন । তিনি স্বামী ;_-পত্ীর অবমাননা তাহাকে বিধাতার 
করুণার পরিচয় প্রদান করে। তিনি নিরপরাধ ক্ষুৎপীড়িতের মরণ 
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রঃ 


যাতনায় বিধাতায় প্রেমার্পণে অবসর পাইয়া আনন্দলাভ করেন। তিনি 
সুখী, তিনি আনন্দে বিভোর, ঠিনি দুঃখের অস্তিত্ব জানেন ন|। তাহার 
সৌভাগে। আমাদের ঈর্ধযার উদ্রেক হয়, তাহার ক্ষমতায় আমরা বিম্মিত 
হই, তাহার প্রদানের জন্য জামর! ভিখারী | ভিনি অন্ধকারকে আলোতে 
পরিণত করিয়াছেন, তিনি গ্রথকে সুখে পরিণত করিয়াছেন, তাহার 
নিকট অমঙ্গল মঙ্গলরূপা। তিনি অপাধাদাধনে পটীয়ান্। তাহার 
ক্ষমতার দীম! নাই । তাহার চরণে গ্রণাম । 

তাহার ক্ষমতা দেখিয়। আমরা বিশ্িত হই, কিন্ত তাহাকে আত্মীয় 
মনে করিতে আমরা অনমর্থ। তীহাকে আমরা ভক্তি করি, ভয় 
কার, কিন্তু ভালবািতে পারি ন!। তিনি ছুঃখকে সুখে পরিণত 
করিয়াছেন; শ্বরং তিনি সুখী! তিনি আনন্দনাগরে ভামিতেছেন ॥ 
তিনি শক্তিশালী, তিনি ভাঁগাবানু। মামার গে শক্তি নাই; আমি 
তাহার স্বখে সখী হইব কিরূুগে? তিনি চ্ষুযান্। তিনি 
আলোকে থাকিয়া আনন্দে পৃণ। আমি আন্ধ, অন্ধকারে নিনগ্ন 
থাকিয়া তাহার আননে' যোগ দিতে অসমর্থ, কিন্তু হহা সত্য, তাহার 
জগৎ যেমন মঙ্গলময়। আমার জগৎ তেমন নহে? তিনি দৌভাগা- 
শালী, ক্ষমতাখালী, বিশ্বনিগানের প্রমভক্ত। আমি দে সৌভাগো 
বঞ্চিত, সে ক্ষমতার হীন, আমার ভর্তিরম তেমন উথলিয়া উঠে না। 
তিনি আমার মত হত্তভাগাকে কুপা ফরুন ; কিন্তু সংসারবিষে জর্জরি *- 
কলেবর আমার নিকট অমঙ্গলের অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া! আমাকে 
বিজ্প করিলে তীহার সন্বদয়তাঁয় আমি বিশ্বাস করিব ন1। 

বিশ্বজগৎ মঙ্গলে পর্ণ ও আনন পুর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাউ, 
যদি সেই মঞ্জল শব্ব,ও আনন্দ শব গ্রচলিত অভিধানসঙ্গত অর্থে বাধ- 
ঘত.না হয়। তাহার অপর অর্থ কিরূপ, তাহা ঠিক মামর! বুঝি না) 
আমরা মঙ্গল বলিতে ও মানন্দ বলিতে যাহা বুবিতে পারি, অমঙ্গল 
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ছাড়িয়া ও দুখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই । আমাদের নিকট আঁধার 
ছাড়িয়া আলো! নাই, শাদা ছাড়িয়া কাঁল নাট, ছুঃখ ডাড়িয় নথ 
নাই । জগত হইতে যদি আঁধারের বিলোপসাধন করিতে যা, সঙ্গে 
সঙ্গে আলোকের বিলোপসাধন ঘটিয়া! যাইবে | ছুঃথকে যদি নির্বাসিত 
করিতে যাই, স্থ€ সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হইয়া যাইবে । আঁধার এ আঁধার 
* আঁধার--নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আদার কেমন তাহা বুঝিতে পারি না। 
আবার আলোক আর আগোক আর আলোক--নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ 
আলোক কেমন, তারাও আমাদেব কল্পনার অনধিগম্য। আলোকের 
পার্থে আমরা আধার দেখিতে পাই, আধার আছে বলিয়াই আমরা 
আলোকের শন্তিত্ব প্রতায় করি। আমঙ্গলকে লোপ কর, মঙ্জলকে 
আটকাইয়! রাখ! অসাধা হইবে; মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে । 
অমলগলের পার্থ মাছে বলিয়াই মঙ্গলেব মঙ্গলত্ব, নতুব! মঙ্গল অস্তিত্বহীন 
শাগ্শুন্ঠ বাতুলের প্রলাপ | 

কবিকল্পিত অলুকাপুরে নিত্য বসন্ত বিরাজ করিয়া থাকে | সেখানে 
মলয় পবন নিরন্তর 'প্রবাহিত হয়, রজনী নিরন্তর জ্যোত্ক্সাময়ী, সেখানে 
্লৌবন ভিন্ন জরা নাই, মরণের দ্বার সেখানে রুদ্ধ | সেখানে বিরত নাই, 
মিলনের আনন্দ সেখানে সর্বদা বিদামান । কবির কল্পনা এই দেশের 
সৃষ্টি করিতে সমর্গ বটে, কিন্ত কল্পনার বাহিরে সত্যের র*৮), ইচ্ছার 
অস্তিত্ব নাই। এই নিত্য বসন্তে ও নিতা জ্যোত্ক্নায় কণ্কল্পনা নিত্য 
সুখের অস্তিত্ব দেখিতে পায়? কিন্ত সুস্থ মন্যোর স্বাভাবিক কল্পনা 
এই. নিতা জ্যোত্সা ও নিত্য বসন্তে সখ দেখিতে সর্বতোভাবে অক্ষম। 
অথবা এই প্রার্কৃত স্বভাবরাজেো জ্যোৎ্সার ৩ ব্স্্তর ও আরামের ও 
মিলনের নিতান্ত অসস্ভাবের উপলব্ধি করিয়াই বোধ কার ক্বিকল্পনা 
এই শতিপ্রাক্কত স্থখাবতীর নির্মাণে সমর্থ হইয়াছে। অন্ধকারের পারে 
জ্যোত্লা| সম্ভব । বিরহছুঃখের পরেই মিলনস্্থ উপভোগ্য। যে 
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বিরহের দ্ুঃথ ভোগ করে নাই, সে মিলনের সুখ আসম্বাদনে অধিকারী 
নহে?" যে মরণের সম্মুখীন হয় নাই, সে জীবনে মমন্ত্হীন। 

অমঙ্গলকে জগৎ সংসার হইতে হাপিয়া উড়াউয়া দিৰাঁর চেষ্টা 
করও না, তাহ! হইলে মঙ্গল সমেত উড়িয়া ফাইবে। মঙ্গলকে ষে 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অমঙ্গলকে সেই ভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্লের 
উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হঈতে পার, কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। 
অমঙ্গলের উতৎ্পস্ভির অন্তুসন্ধান করিতে গিয়া অকুলে হাবুডুবু খাইবার 
দরকার নাই। যে দিন জগতে মঙ্গলের আবিষ্াব হইয়াছে, সেই 
দিনই অমঙ্গলের যুগপৎ টন্তব হইয়াছে । একই দিনে একই ক্ষণে 
একই উদ্দেন্ত সাধনের নিমিত্ত উভয়ের উৎপত্তি । এককে ছাড়িয়া অন্টের 
অস্তিত্ব না, এককে ছাড়িয়া! অন্ঠের অর্থ নাই | যেখান হইতে মঙ্গলঃ 
ঠিক সেইখান হইতে অমঙ্গল। শ্রখ ছাড়িয়। ছুঃখ নাই, ছুঃখ 
ছাড়িয়া স্থখ নাই। একই প্রত্রবণে, একই নির্বরধারাতে উভয় 
শ্রোতশ্বতী জন্মলাভ করিয়াছে ; একই থাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে। 
উষ্যই বাকেন বলিব? একই আ্বোতন্থৃতী একই নির্ঝর হইতে বাহির 
হহয়াছে। এ পার হইতে বলি স্থখ, € পারে ঈীড়াইয়া বলি ছুঃখ। 
দক্ষিণ পারে সখ, কাম পারে দ্ুঃথ | দক্ষিণে মঙ্গল, বামে অমঙ্গল। 
দক্ষিণ ছাড়া বাম নাই, বাম ছাড়িয়া দক্ষিণ নাই । যেখানে এপার 
নাই, সেখানে গপারও নাই । সেখানে আ্রোতস্বতী৪ চক্ষুর অগোচর | 
জগতের ইতিহাসে অমঙগলের উৎপত্তির তারিখ নির্দেশ মহাসমস্তা ? 
কিন্তু সেই তারিখে তাহার সহচর মঙ্জলেরও উৎপত্তি। যদি এককে 
পরিহার করিতে চাও, তবে অন্তের আশা ত্যাগ করিতে হইবে । মঙ্গলের 
অভিমুখে ধাবিত ,হইতে চাহিতেছ, অমঙ্গল তোমাকে ছাঁড়িবে না । 
জগতের নিয়ম এই ; মথব। জগতের অস্তিত্ব এই নিয়মের সুত্রে গ্বৃত 
রহিয়াছে। 
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জীবের অভিবাক্তির ইতিহাস কিরূপ? অভিবান্তির নাম উন্নতি 
বল ক্ষতি নাই, নিস্ত উন্নতি অর্গে সুখবুদ্ধি ও আনন্দবৃদ্ধি বুঝি? 
না। উন্নতিসহকারে সুখের বদ্ধ, উন্নতিসহকারে ছুঃখেরও বৃদ্ধি । 
যখন সখ চিল না, তখন দুঃখ ছিল না যখন সুখের আধিকা ঘটে, 
তখন দুঃখের জ্বাল! তীত্র ভয় । অচেতন জগতে, জড়জগতে, অন্ুভবশক্তি 
নাই) অর্থাৎ সখ নাই, দুঃখও নাই । চেতনাসহ সুখ দুঃখ উভয়েরই 
পার্থকযবিকাশ ! যে বত সুখ বুঝে, যে যত দুঃখ বুঝে, থে তত 
চেভনাযুক্ত তাঞার চেতনা সেট পরিমাণে স্ফ তি লাভ করিয়াছে । 
জীবপর্ষযায়ে যত উন্নতি, যত অধম হষঈতে উত্তমের বিকাশ, বড নীচ 
হইতে উচ্চের উদ্ভব, ততই স্ুথ্ঃখের৪ অন্গিক বিশ্লেষণ, জীব- 
সমাজে যাহা দেখ বায়, মন্ুযাসমাজে৪ তাঁাই ; সভাতার উন্নতির 
অর্থকি? সুখের উন্নতি কি ছুঃখের উন্নতি, তাহাব নির্ণয় না । 
কেহ বলে, সভ্যতার সচিত স্থখের পরিমাণ বাডিতেছে ; কেহ বলে, 
$খের পরিমাণ বাড়িতেছে | শ্রাকৃত কথা, উভভয়েরঈ মাত্র! বড়ি- 
তেছে ; কেননা এককে ছাড়িয়া আন্ভের স্বতন্ত্র বিদ্যমান থাকিতে 
পারে না! জীবনের সহিত স্তুথপ্ুঃখের সম্বন্ধ । যাহার জীবন নাই, 
তাহার ছুঃখও নাউ, সুখ নাই | জীবনের অর্গ জড় হইতে শ্বাতস্া- 
রক্ষার চেষ্ট:। জড়জগত জীবনকে জড়ত্বের অভিমুখে টানি তিছে। 
জীবন জড় হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার প্প্রয়াপী | জীবনের ভড়ত্ব পরি- 
পতির নাম অমঙ্গল । জীবানের স্বাতন্বারক্ষার সফলতার নাম মঙ্গল । 
জীব মঙ্গল পরিহার করিতে চায়, মঙ্গল গ্রহণ করিতে চায়। কেনন! 
উহাতে জীবের জীবস্ব; উহাই জীবনের বৈশিষ্ট্য ' উহা! ছাঁড়িয়া 
জীবনের সার্থকত| নাই | অমজল কেন হইল, মঙ্গল কেন ভইপ, ইহার 
উত্তর চাঁও, তবে জীবনের উতৎপতি কেন হইল, ইহার' মীমাংসা করিতে 
হইবে । কেনন! জীবনের সহিত মজলামঙ্গলের নিত্াসন্ন্ধ ; জীবনকে 
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ছাড়িয়া! মল্ললামঙ্জলের অর্থ নাঈ ও অস্তিত্ব নাট । জীবনের সহিত 
আবার চেতনার সম্বন্ধ । ভঃ জীবনের অভিবান্তি সহকারে চেতনার 
্বর্ডি। চেতনা মঙ্গল বুঝে, অমঙ্গলের পার্থ মঙ্গলকে বুঝে, সুখ 
£ে পার্থকা স্থষ্টি করে। 

অমঙ্গগের জন্মস্থান কোণায় পজিজ্ঞানা করিতি চাদ! মঙ্গালের 
জন্মস্ান অনুসন্ধান কর। মমন্লল কেন? উহার স্তরে বলিব 
মঙ্গল বা কেন? এক প্রশ্নের উর নিলিলেষ্ট আন্েরও উর 
মিলিবে। স্গবা পূর্বে চেতনার উত্পন্তি কোথায়) তাহার অনুসন্ধান 
কর; চেতনার উৎপন্ন কেন, ভাহার উন্তর দা৪। চেতনা কি? 
না, স্বখে ও দুঃখে পার্থকাবোধই চেতনা | বেখখনে সুখে 5 ছুথে 
পার্গকা বোধ নাউ, সেখানে চেতনা কুটে নাইি। আবার যাহাতে 
সুখ, তাহা মঙ্গল, বাহাতে দুঃখ, তাহাই অমঙ্গল । কাজেই যেদ্দিন 
চেতনার সৃষ্টি, সেই দিনই অগঙ্গলের স্থষ্টি। জগতে অমঙ্গল অনর্তমান, 
জগতে ছুঃখ অবর্তমান, চেতন জীব কেবণ একট শাস্তি, একই হারাম, 
একই আনন্দ উপভোগে নিত রহিয়াভে,উ্ চিন্তার আাগোচর, 
ঈহা অলীক কল্পনা 

অতএব এস বন্ধু, গকাঁরণ আত্মপ্রবঞ্চসার প্রয়োজন নাই, 
অমঙ্গগের অপলাপ করিও না, মমঙ্গলকে সন্মখে দেখিয়া উড়াইা 
দিবার চেষ্টা পাও না| সভ্োর আশ্রয় কর, নিখ্যাবাদ বর্জন কর। 
অমন্গলকে মানিয়া ল€, অমঙ্গল তোমার সহচর, তোমার “চস্তনার 
সহচর, তুমি ছাড়িতে চাহিলেগ মে তোমাকে ছাড়িবে না। যতদিন 
তোমার জাঠরাদবস্থাঃ মঙ্গল ও অমঙ্গল সঘান ভাবে তোমাকে জড়া- 
ইয়। খাকিবে। যতদিন তোমার জাগ্রনবস্থ ্া্ঠি পাইবে, ততদিন 
মলের সঙ্গে অমঙ্গলগ নিত্য নিতা কুটি উঠিবে। যখন অমঙ্গলের 
তিরোধ'ন হইবে, তখন মঙ্গলেরও তিরোধান হইবে $ তোমার জাগর ণ 


১৮৬ জিজ্ঞাস! 


তখন স্বষুপ্থিতে বিপীন হইবে তুমি ্থষুপ্রির প্রার্থনা করিও না; 
ুণ্তিতে তোমার লাভ নাই, ্ুযুপ্তিতে তোমার বাক্তিত্বের বিলোপ । 
যতদিন জাগিয়া আছ, তদিন তোমার ব্যক্তিত্ব; ততদিন মঙ্গল 
তোমার দ্ষিণ হস্ত ধরিয়া থাকিবে, অমঙ্গল তোমার বাম হস্ত ধরিয়া 
থাকিবে। উভয়ে তোমাকে জীবনের পথে টানিরা লয়। চলিবে। 
একের বুঝি আকর্ষণ, অপরের বুঝি বিকর্ষণ ; উভয়ের মধ্যে তোমার 
গমনীয় পন্থা । জীবনের পন্থা তোমার সন্মখে প্রশস্ত 9 বিস্তীর্ঘ 
রহিয়াচ্ছে। জ্ঞানচক্ষ উন্নমীলন কর, তোমার গন্তবাদেশ তোমার 
সম্মুখে প্রধারিত। তোমার অন্তরের অন্তর হইতে তোমার তুমি 
তোমাকে মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে সে গন্তব্পথে চলিবার জন্ত উৎ- 
সাহিত করিতেছে! বুথ! আত্মগ্রবর্চনা করিবার চেষ্টা পাইও নাঁ। 
মঙ্গলকে আহ্বান কর, অমঙ্গলের নিকট প্রণত হও । এককে 
আলি্লিন কর ও প্রেমের বন্ধনে জড়াইয়া ধর; অপরকে ভক্তিভরে 
নমস্কার কর । গন্তত্যপথে আোমার গতি হটক, মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার 
পথপ্রদর্শক তইয়া তোমার গতিব্ধির প্রেরণা করিতে রহুক। ধীরপদ- 
বিক্ষেপে অটলভাবে তোমার কর্তৃবা কাজ সম্পন্ন কর, তোমার নির্দিষ্ট 
পথে চলিতে থাক । কর্মে তোমার অধিকার; ফলে তোমার অধি- 
কার নাই। ফলের প্রতি, মঙ্গলের প্রতি বা অমঙ্গলের তি, তুমি 
দকৃপাত করিও না। শ্রুতি স্তবতি সনাচার তোমার পথপদর্শক হউক । 
সকলের উপর আত্মসাত তোমার পথপ্রদর্শক হউক । যিনি তোমার 
অগ্রান্তর হইতে তোমাকে পথ দেখাইতেছেন্‌, তাহার তৃপ্তরিবিধানে 
তোমার মতি থাকুক। তৎ্্রদপিত মার্গে তুমি নির্ভীকচিত্তে অগ্রগামী 
হও। মঙ্গলের জয় হউক, অমঙ্গলেরও জয় হউক) উত্তয়ের জয়েই 
তোমার জয়। 

ভীত ভ্রান্ত স্বাস্থাচ্যুত মানব বন্কাল ধরিয়া মলের জয় গান 


আঁতপ্রাকৃত ১৮৭ 


করিয়া! আপিতেছে ; অমঙ্গলের জয়বার্তী কি কখন গীত হবে না? 
অমনলের জয়বার্ত। গীত হইয়াছে | রামায়ণের মাদি কবি সেই গীত 
গাহিয়াছেন। ভারতের সমগ্র ইতিহ'সে সেই গীত,পেতিধ্বনিত হইতেছে। 





অতিপ্রারৃত 

মশিগ্রাককতে বিশ্বাস কারব কি না, একালের একট! প্রধান সমন্তা। 
সেকালের লোক নির্বধিবাদে বিশ্বাস করিত। এ কালের ৪ এত লোকে 
বিশ্বাস করে, যে অভি প্রা্কৃতে বিশ্বাঘটাই যান্তষের পক্ষে স্বাভাবিক 2 
অবিশ্বাসটাই অস্বাভাবিক বলিয়া বোদ তয়। অস্বাভাবিক হইলেও 
একালের নৈজ্ঞানিকেরা অতিপাককতে অবিশ্বান করেন । আর যাহারা 
আপনাদের অবৈজ্ঞানিকত। শ্বীকাঁরে কুণ্ঠিত, তাহারা একালের বিজ্ঞানের 
খাতিরে অতিগ্রাকৃতে বিশ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জিত ভন | কিন্তু যখন 
শোন! যায়, দু একজন বড় বড় বৈজ্ঞানিক অতি প্াকুতে বিশ্বাস করেন, 
তখন বড়ঈ খটকা ঈীড়ায়। খিয়সকিষ্টদের সহিত তর্ক উপস্থিত 
হলেই তাহার] উল্লাদের সহিত গয়ালাশ, জ্ুকস ও লঙজের নাম করিয়া! 
ফেলেন । তখন তাহাদের দণনগ্রভীয় আধার ঘর আলো! হয়া পড়ে। 
আমাদের মত অপর্ণ্তত লোকে, ধাহার! টক্ত পঞ্ডিতদেধ পাণ্ডতিতা- 
মহিমায় যুগ্ধ আছেন, তাহার তখন কিংকর্তবাবিমূড় হইয়া পড়ে । 

অগত্যা তখন বলা যায, বিজ্ঞানের রাজ্যে রাঁজশাসন নাই। যিনি 
যত বড় বৈজ্ঞানিক হউন না কেন, তাহার কথা বেদবাক্য বলিয়। 
মানিতে আমরা বাধা নহি। ভিনি যথোচিত প্রমাণ উপস্থিত করুন, 
তখন তাহার কথ! শুনিব ( নাম দেখিয়া ভয় বৈজ্ঞানিকের রীতি নহে। 


১৮৮ জিজ্ঞান। 


'বল৷ বাহুল্য, এইরূপ উত্তর দেওয়া বায় বটে, কিন্তু মনের ভিতর 
গোল থাকিয়া যায়। কথাটা বদি নিতাস্তই অমূলক হইবে, তবে 


, ওয়ালাশ সাহেব মানেন কেন? আর কেহ নহে,-যে সে নহে 


এয়ালাশ কেন মানেন ? 

বড় কঠিন সমস্তা। হিউম নাকি বালয়। গিয়াছেন আভতিপ্রাকৃত,-- 
যাহার ইত্রাজি নাম মিরাকৃল,__তাহা ঘটিতে পারে না। টিগাল নাকি 
বলিয়াছেন, জগতে মিরাকলের গ্তান নাই | এখন কোন্‌ পথে যা ? 

গিয়সফিই্ বন্ধুগণকে খুসী করিত পারিব না জানি, ওথাঁপ একবার 
বিচারসমুদ্রে অবগাহন করা যাক । 

ইংরাজি মিরাকল শবের অর্থ কিঠিক্‌ জানি না? অতিপ্রাকৃত শবের 
অর্থজান। প্রাকৃত মর্গে যাহা প্রকৃতির অঙ্গ, যাহা প্রকতিতে ঘটে; 
অতিপ্রারৃত অর্থে, প্রকৃতিকে যাহা অতিক্রম করে, যাহা প্রকৃতির 
বাহির | 

যাহা কিছু ঘটে, তাহাই প্ররুতির মঙ্গাভূত--তা গে যত্তর অন্তত 
হউক না কেন। অন্ভুত হইলেগ তাহা যখন ঘটিংতছে, তখন তাহ 
শুরু 5, তাহা অতিপ্রাককৃত নহে। 

বাইবেলে গল্প আছে, জোশুয়ার আদেশে ক্ূর্য আকাশে স্থিব হইয়া" 
ছিল। খীস্ত্রী্ট মৃত্যুর পর অনেককে দেখা 1দয়াডিলেন,; ও প্র গল্প 
হয় সতা, নয় মিথা। হর উহা “ঘটিয়াছিল, নয় ঘটে নাই | যদি 
ঘটিয়া থাকে _তবে উহ প্রা্কত অতি গ্াকৃত নহেনশতান্ভুত হইলেও 
অত্তিপ্রাককৃত নহে'। বদি না ঘটরা থাকে ত কথাই নাই । 

যাহ। ঘটে, তাহাই ষখন প্রাকৃত, তখন অতিপ্রাকৃত ঘটনা অর্থশৃন্ট 
শ্রলাপবাঁকা। উঠ বন্ধাগুত্রের ন্যায় নিরর্থক শব । কাজেই অতি- 
প্রাকতে বিশ্বাস করায় গ্রয়োজন নাই । | 

এইরূপে ভাঁষাগত বা! ব্যাকরণগত তর্ক ভুলিয়। গ্রাতিপক্ষকে নিরস্ত 


অতিপ্রাকৃত ১৮৯ 


কর! চলে। কিন্তু তাহাতে আসল কথার মীমাংসা হয় না। আদল 
কথা এই, জোগুয়ার আদেশে সধোর গতিরোধে বিশ্বাস করিব কি না? 
& ব্যাপার ঘটিয়াছিল কি না? খীপ্ত ধুষ্টের প্রেতমুত্তি লোকে দেখিয়া- . 
ছিল কিনা? ভূত মানিব কিনা? 

কেহ কেহ বলিবেন, না, মানিব না! এ সকল ব্যাপার অসম্ভব; 
উহা প্রক্কৃতির নিয়মবরুদ্ধী। যাহা প্রক্কৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহ! ঘটিতে 
পারে না। টিগাল হয়ত ধরূপ বলিতেন। : 

ভাল; কিন্তু উহ! প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা জানিলে কিরূপে ? 
প্রক্কতির নিয়ম কি? 

হয়ত বলিবে, এ বাাপার অতি অদ্ভুত, অতি নৃতন) বাইবেলের গল্পে 
ছাড়া এরূপ খটনা কেহ কখন দেখে নাই, শোনে নাই । উহা অতি 
অন্ভুত, অতি অসাধারণ, অতি নৃতন-_কাজেই উহা প্রকৃতির নিয়- 
বিরুদ্ধ! 

এন্্‌প বলিতে পার না। এইট কয়েক বৎমর মধ্যে বিজ্ঞানশান্ত্র কত 
সন্ত নুতন কাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছে | বায়ু মধ্যে আর্গন, ক্রিপটন 
প্রভৃতি কত কি অদ্ভুত নৃতন পদার্থ বাহির হল) কত কি রকম আস্ত 
আলে বাহির হইল, তাহা কাঠ পাথর মানে না, তাহার ভিতর দিয়। 
নায়াদে চলিয়া যায়)__এই সকল শডূত অতি নুতন স্বপ্নের অগোচর 
ব্যাপারে বিশ্বান কর, আর বাইবেলের গল্পে বিশ্বাস করিবে না? 

ইহার উত্তর নাই । নৃতন বলিয়া, অভুত বলিরা, অদৃষ্টপৃর্ব বলিয়া, 
অবিশ্বাস করিবার জো নাই | অজ্ঞাতপূর্ব হইলেই বা আনত হইলেই 
প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ হয় না। 

তার চেয়েও ক্ষ তর্ক আছে। প্রকৃতির নিরদ ক? গ্রকাততে 
যা ঘটে, তাহা লইঈর়াই ত প্রকৃতির নিয়ম । যাহা ঘটে, তাহা সিয়ম- 
বিরুদ্ধ হইতেই পারে না| আমি বলিতেছি হুর্যোর গতিরোধ যখন 


১৯৪০ জিজ্ঞাসা 


ঘটিয়াছিল, তখন উহা নিয়মসঙ্গ ত। তুমি বদি বল, উহা নিয়মবিরুদ্ধ, 
তাহা হইলে যাহ বিচারের বিষয়, যাহ। বিরোধস্থল, যাহাকে অসম্ভব 
প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকে আগেই অসন্ভব ধরিয়া লইতেচ। এ 
কিরূপ যুক্তি? স্থায়শান্ত্রে এরূপ যুক্তি টিকে না। তুমি হয়ত বলিবে, 
চিরকাল ধরিয়া! মানুষে যখন স্থর্যাকে গতিশীল দেখিয়া! আসিতেছে, তখন 
হুর্যোর অবিরাম গমনই নিয়ম ; এত সহম্র বৎসর মধ্যে কেবল একবার 
মাত্র গতির রোধ নিয়মবিরুদ্ধ । 

বিখাত ব্যাবেজ সাহেব ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ 
আঁক-কষা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন | নির্দিষ্ট নিয়মবলে সেই যন্ত্র আঁক 
কষিয়া উত্তর বাহির করিয়া দিতে পারে । একটি যন্ত্র এইরূপ । এক, 
দুই, তিন, এইরূণে আরন্ত করিয়া পর পর সংখা যন্ত্র হইতে বাহির 
হইতেছে । এগার হাজার সাত শ বাইশ পর্য্যন্ত বাহির হইয়ীচে। 
তুম এগার হাজার সাত শ তেইশের অপেক্ষায় বপিয়া আছ, এমন 
সময়ে অকম্মাৎ ঝাহির হইল তেত্রশ হাজার পীচ। তার পর.আবার 
নিয়ম মত যন্থ চলিতে লাগিল ' এই ঘটনাট! বন্ত্রের মিরাকল বটে, তবে 
নিয়মের বঠিভূতি নহে । যন্ত্র এরূপ কৌশলে নির্শিত, যে, সময়ে 
এই সংখ্যা বাহির না হইয়া এ সংখাই বাহির হইবে। তবে যন্ত্রটির 
নিশ্শীত। অপর লোককে বেশ ঠকাইতে পারেন যেজানে না, সে 
যন্ত্র বিকল হইয়াছে, মনে করিতে পারে । ও 

এইরূপ জগদ্যত্ত্র সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে | শ্বৃরধ্য দিনের পর 
দিন যথানিরমে উঠিতেছেন ও আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছেন। এক 
দিন অকল্মাৎথ যদি থামিয়। যান, তাহ| হইলে জগঘ্যন্ত্র বিকল হইয়াছে 
মনে করিবার কারণ নাই! যিনি যন্ত্রের নির্মাতা, তিনি এইরূপ ব্যবস্থই 
করিয়া! রাখিয়াছেন। হৃর্য্য চলিতে চলিতে সহসা এক একবার থামি- 
বেন, যন্ত্রের বন্দোবস্ত এইরপই আছে। 


অতিপ্রারুত ১৯১ 


বস্ততঃ বযাবেজ সাহেবের আপত্তির উত্তর নাই। মন্ৃষ্যের অভিজ্ঞত! 
যখন সীমাবদ্ধ, তখন এইটা! প্রকৃতির নিয়ম, &ট। প্রকৃতির নিয়ম, উহার 
কোথাও ব্যভিচার না বা হইতে পারে না, এরূপ নিদেঁশ অন্থ]ুয়, 
অসঙ্গত, অসমীচীন, অবৈজ্ঞানিক । এরূপ ছুঃসাহসিকতা বুদ্ধিমানূকে 
সাজে না। ৃ 

মাধ্যাকর্ষণ, জড়ের অনশ্বরতা, শক্তির অনশ্বরতা) প্রভৃতি কয়েকটি 
ঘোরতর প্রাকৃতিক নিয়ম লইয়া কিছুদিন পূর্বে বৈজ্ঞানিক গপ্ডতেরা 
বড়ই বাবদুকণ্া প্রদর্শন করিতেন । আজি কালি অনেকে সাবধান 
হইয়া কথা কহেন; বতট্ুকু আমাদের অভিজ্ঞতা, তাহার সীমা 
ছাড়াইয়। কোন কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই । যে কাল- 
টুকু ও যে দেশটুকু ব্যাপিয়া আমরা এ সকণ নিয়মের অস্তিত্ব দেখি, 
উহার ততটুকুর মধোই ঠিক। তাহা বেশী আমর! বলিতে পারিৰ 
না। এর সকল নিয়মের ব্যভিচার অকল্পনীয় নহে, অযস্তবও নহে। 
হয় ত কিছুদিন পরে শুনিতে পাইব, অমুক নক্ষত্রপুঞ্জমধো জড়ের 
নূতন স্থষ্টর ঘটিতেছে, শক্তির ধ্বংস ঘটিতেছে ; তাহাতে বিস্মিত হইতে 
পারি, কিন্তু বদি ঘটে, তাহার অপলাপ করিণে পারিব না। প্রকৃতিতে 
যাহা ঘটিবে। তাহাকে প্রাকৃত ও গ্রাক্কতিক নিয়মসঙ্গত বলিয়, মানিয়া 
লইতে হইবে । প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চলিবে না। শক্তিকে নশ্বর 
জানিয়৷ এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম ও কত বস্তা করিয়াছি ? এখন উহাকে 
স্লবিশেষে নম্বর দৌঁথলে দুঃখিত হইব, কিন্তু ছুঃখই সার হইবে । 
যাহা যেখানে নশ্বর, তাহ! আমার খাতিরে সেখানে অনশ্বর হইবে নাঁ। 

তাই বদি ব্যাবেজের' কলের মত স্থ্ধ্য লাখ বৎসর অস্তুর একবার 
করিয়া! কাহারও আদেশমত থামিয়! বায়, তাহা হইলে তাহাই প্রাকৃতিক 
নিয়ম বলিয়! গ্রাহথ কীরিতে হইবে । অগস্তব বলিয়! প্রান্কতিক ঘটনাকে 
উড়াইতে পারিব না । 


১৯২ জিজ্ঞাসা 


রঙ 

কোন নূতন ধরণের সামুদ্রিক জীব ষদি মাঝে মাঝে জাহাজের 
কট ভাসিয়া উঠে, তাহাতে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হয় 
কি? তবে মাঝে মাঝে যদি কোন নুতন ধরণের জীব তাহার ইথরীয় 
ভায়ামর শরীর লইয়া আসিয়া! দেখ! দেয় বা ভয় দেখায়, বা নাকি সুরে 
কথা কয়, তাহাতে বা প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইবে কোথায়? 

কথনই নাঁ। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে, অতএব অসস্ভব,__ এট! 
কোন কাজের কথাই নয়। প্রকৃতির নিয়ম কি তাহাই যখন পুর! 
সাহসে বলিতে পারি না, তখন এ উক্তি হঠোক্তিমাত্র। প্রক্কৃতির এক 
দেশের সহিত আমার পরিচয় লেনাদেনা কারবার রাঁহয়াছে; 
কিন্তু সেই পরিচিত প্রদেশের বাহির হইতে যদি কোন নূতন ঘটনা 
অকন্মাৎ উক্জ্িয়গোচর হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ বলিবার 
কাহার৪ অধিকার নাই। তবে কাজ হইতে ভূত মানিব ? বাই- 
বেলের যত অন্ভুত গল্পে বিশ্বাস কাঁরব ? 

* উহার উত্তর হকৃসলি স্পষ্টভাবে দিয়াছেন। জগতে «একবারে 

অনস্তব কিছুষ্ট নাই, স্ুর্ষোর গভিরোধ হইতে ভূতের উৎপান্ত পর্য্যন্ত 
" কিছুই অসম্ভব বলিতে পারা যায় না। তেমনি গুলিখোরের সভায় 
বত গন্পের স্থষ্টি হয়, তাঁহার৪ কোনটা ও হয়ত অসম্ভব নহে। তথাপি 
এই গেত্রে আমরা ই সকল গল্পে বিশ্বাস করা আবশ্তফ 'ববেচনা করি 
না। ঘটনা সম্ভব হইলেই সতা হয়না । সত্যতার প্রমাণ আবশ্তক 
হয়। বাইবেলের গল্পের যদি যথোচিত প্রমাণ থাকে, তাহার ষাথার্ে) 
-বিশ্বাদ করিতে প্রস্তত আছি । 

প্রমাণ কিন্ত যথোচিত হওয়া আবশ্তক; শ্রী যখোচিত কথাটাতেই 
ফন্ত গোল । সব্বসাধারণে যে প্রমাণে সন্তষ্ট থাকেন, বৈজ্ঞানিক পঞ্ডি- 
তেরা তাহাে সন্ধষ্ট থাকেন না। সৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও মতভেদ ঘটে । 
কতটুকু প্রমাণ হইলে সত্যতায় বিশ্বীস করা যাঁইবে, এ বিষয়ে স্তায়- 


অতিপ্রাকৃত ১৯৩ 


শান্ত নীরব ইন্জিয়কে বিশ্বাস করিবার যো৷ নাই। চোখে ভুল দেখে। 
কাণে সীল শোনে | বুদ্ধি বিকৃত হ্য়। 

সর্বাপেক্ষা মনুষ্চরিত্র ছুর্ধোধ। কাহার মনে কি আছে, বল! 
শসাধ্য। নিঞ্জের উপরেই যখন সর্কাদ| বিশ্বাস চলে ন|, তখন সাক্ষীর 
কথায়-তিনি বত বড় দাক্ষীই হউন,--সাক্ষীর কথায় নির্ভর করিলে 
ঠকিতে হইবে, উহাতে বিন্বয় কি? 

মোটের উপর কথা এই, কতটুকু প্রমাণের উপর নর্ভর করা চলিতে 
পারে, এবিষয়ে ব্যক্তিভেদে আদর্শভেদ রহিয়াছে | সকলের আদশ 
সমান নহে? সমান ফইবারও উপায় নাই। কাজেই যে কথায় তুমি 
অবলীলাক্রমে বিশ্বান কর, আমি তাহাতে আদৌ আতস্থ। করি না। 
গরম্পর গালি গালাজ করিয়। শান্তিভক্গ করি। ফল কিছু হয় না। 

বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে ওপক্ষের একটা! অভিযোগ আছে। তাহার। 
বলেন, প্রমাণ আমর! দিতে প্রস্তত; কিন্তু তোমরা! ধীরভাবে প্রমাণ 
গ্রহণ করিতেই অসন্দত১ তোমরা গৌড়াতেই আমাদিগকে মিথ্যাবাদী 
প্রতারক বা অন্ধ প্রতারিত বলিয় ধুর জানিয়৷ রাখিয়াছ। আমাদের 
প্রমাণ না দেখির়াই, না জানিয়াই, তোমরা রায় দিতেছ, এট! নিতান্ত 
অশাস্ত্ীয় বিচার | 

বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সাফাই এই যে আমরা বার বার গ্রমাণ শুনিয়! 
ও সাক্ষ্য শুনিয়া এত বিরক্ত হইয়াছি, যে আর ও মিছা! অভিনয় ভাল 
লাগে না। আমাদের অনেক কাজ আছে; আর পুনঃ পুনঃ সময় 
নষ্ট করিয়া ঠকিতে প্রস্তুত নহি। 

সাফাই নিতান্ত ফেলিবার নহে । এতবাঁর বৈজ্ঞানিকদিগকে ঠকিতে 
হইয়াছে, যে তাহার! পুনরায় ঠকিতে কুষ্ঠিত হইলে তাহাদিগকে দৌষ 
দেওয়৷ উচিত হয় নাঁ। তবে তাহারা গ্রাতিপক্ষকে একবারে না চাইয়া 
এইরূপ জবাব দ্রিলেই (বাঁধ করি সঙ্গত হয়। বন্ধু, মন্ুষ্যের ক্ষমতা! 


২৩৬ জিজ্ঞাস! 


৯।. উপাদান-_উপাদান শবে অনুরাগ বা! আসক্তির ভাব আসে । 
তৃষ্ণার ফলে বহির্জগৎকে আপনার দ্রেকে টানিয়া ধরিবার বে প্রবৃতি 
জন্মে, তাহাকে উপাদান বলা যাতে পারে । 

১০। ভব--ইংরাজিতে 08175, 10200170178, 8%19621)06 $ 
বাঙ্গালায় বলিলে সম, অস্তিত্ব । 

১১। জাতি__জন্ম, উৎপত্তি । সহজবোধ্য । 

১২। জরা-মরণ-_ব্যাখ্যা অনাবশ্তক। 

নিদান কয়টির অর্থম্পষ্ট করিবার জন্ত যথাসাধ্ চেষ্টা করিলাম । 
শান্্রসঙ্গত. অর্থ দিবা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । পারিভাষিক 
শব্দার্থ সম্বন্ধে তেমন প্রবল মতভেদ বর্তমান নাই। কিন্তু এই 
নিদানশৃঙ্খলের প্রকৃত ততিপর্য্য লইয়া যথেষ্ট বিসংবাদ রহিয়াছে । 
এইখানেই নানামুনির নানা মত। এখন সেই শৃঙ্খলার গ্রন্থি আবি” 
ফারে শ্বুত্ত হওয়া যাক । 

একট! বিষয়ে,সকলেই একমত। নিদানের শৃঙ্খল ব! সুত্র একটা 
অভিব্যক্তির প্রণালীমাত্র, ইহা প্রায় সকলেই একবাকো স্বীকার 
করেন? অভিব্যক্তি শব্দ ইংরাজি ৪৮০1000 অর্থে ক্যবহার করিলাম । 
অভিবাক্তি বটে, তবে কিসের অভিব্যক্তি ? এই প্রাশ্ত্রের উত্তর দিত 
হইবে । 

অভিবাক্তি জরামরণের। জরামরণ আসিল কোথ! হইতে ? এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকেই চেষ্ট1 করিয়াছেন ? খ্রীষ্টনদের ধর্মশান্ত্রেও 
জরামরণের উতৎ্পন্তি অর্থাৎৎ ০7110 ০? ৪51] একট! প্রধান সমস্ত 1 
্রীষ্টানেরা একট! প্রাচীন উপকথার সাহায্যে এই তত্বের অক্লেশে ও 
এক নিশ্বাসে মীমাংসা করিয়া ফেলেন। কিন্তু বিজ্ঞানশান্ত্র তত 
সহজে মীমাংসা করিতে পারে না। বোধিদ্রমমুলে ভগবাঁন্‌ তথাগত 
যে মীমাংসার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয় তেমন 


* 


প্রতীত্যসমুৎপাদ ২৩৭ 


মীমাংসা সর্বত্র ছলভি। জরামরণের মূল অবিদা। | অবিদ্যা হঈতে 
ংস্কারের উৎপত্তি; সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, 
তাহা হইতে যড়ায়তন, ইত্যাদি ক্রমে শেষ পর্যন্ত জরামরণ উৎপন্ন 
শিকলের একপ্রীস্তে অবিদ্যা, অন্ত শ্রাস্তে জরামরণ ; মধ্যস্থলে অন্ত 
অন্থ নিদান। এখন এই স্থৃত্র বা শৃঙ্খল ধরিয়া এক প্রাস্ত হইতে 
অন্ত প্রান্তে অগ্রসর হইতে হইবে । আচাষ্যেরা ও পণ্ডিতের কিরূপে 
অগ্রসর হয়েন, দেখা যাউক। | 

কোন কোন আচার্যের মতে নিদানশৃঙ্খল! মনুষ্য জীবনের ধারা 
বাহিক ইতিহাস মাত্র । রঙ 

মাতৃগর্ভে জরপমধ্যে মনুষ্যজীবনের আরম্ভ। তখন সে সম্পূর্ণ 
অবিদ্যাচ্ছন্ন বা অজ্ঞানাবৃত থাকে । ক্রমশঃ তাহাতে স্পর্শ বেদনাদি 
ংস্কারের উৎপত্তি হয়। মাতৃগর্ভে বৃদ্ধির সহিত নানাবিধ চিত্ত 
বৃত্তি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ কুটিয়া উঠে। সকল চিন্তবৃত্তিই ক্রমে ফুটিয়! 
উঠে, কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবে ভ্রূণ তাহা জানিতে পারে না বা বুঝিতে 
পারে না। ক্রমে সংস্কারগুলি কতক পরিস্ক/ট হইয়! আদিলে বিজ্ঞানের 
সঞ্চার হয়; অথৎ পুর্বে সুখ ছুঃখ স্পর্শ বেদনা ছিল, শঙ্কা চেষ্টা 
প্রবৃত্তি গ্রভৃতিও হয় ত বর্তমান ছিল, কিন্তু জণ থেন বিজ্ঞানের অভাবে 
তাঁহা৷ জানিয়াও জানিত না, এখন বিজ্ঞীনের উদয়ে &ই সকল কতকটা 
স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে । ইহার মধ্যে কোন সময়ে ভ্রণ মাতৃগর্ভ 
হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। তখন তাহার নাম- 
রূপের বিকাশ হয়, অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ শিশু তাহার অন্তঃশরীরকে ও 
জড়শরীরকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পায়। তখন যড়ায়তন অর্থাৎ 
ইক্জিয়াদির কায আরম্ত হয়। তার পর দেই ইন্দ্রিয়গণের 
বাহ জগতের সহিত “স্পর্শ ঘটে, খাহা জগতের সহিত তাহা- 
, দের আদান প্রদান আরম্ভ হয়।. জ্ঞানেক্জিয়গণ বাহা জগতের 


১৯৬ জিজ্ঞাস! 


উৎকট পরিশ্রমে যে সৌধথানি নিম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় তাহা 
ভাঙিয়! যাইবে, মেই ভয়ে কতকটা। ব্যাকুল হন। সেই সৌধের 
কোন প্রকোষ্টমধ্যে এই নৃতন ক্ষিনিষটাকে স্থান দিতে না পারায় 
তাহার সামগ্রস্তবুদ্ধিতে, তাহার সৌন্দধ্যবুদ্ধিতে আঘাত লাগে। এই 
নুতন জিনিষটাকে কতকট| সংশয়ের, কতকটা| ভয়ের চোখে দেখেন, 
এবং য্দি কোনরূপে উহার অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহ! 
হইলে যেন হাফ ছাড়িবার অবপর পান। তাহার অবস্থা বুঝিয়। 
স্তাহাকে মার্জনা ক্রা যাইতে পারে । 
বসা: এ বিষয়ে বৈভ্ঞানিকে ও অবৈজ্ঞানিকে যে জাতিগত ভেদ 
আছে, ঘহাহা নহে। বৈজ্ঞানিক মানুষ ও সাধারণ মানুষ বন্ততত এক ' 
শ্রেণীর মানব ; জগচ্যন্ত্র যা্দ একেবারে এলোমেলো, শৃষ্ঘলারহিত, 
একটা গণ্গোলমাত্র হইত, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের ৪ জীবন- 
যাত্রা কর হইত না। জগত্যস্ত্রে বেশ একট! শৃঙ্খলা আছে, সেই 
জন্যই মনুামাত্রের 'জীবনধারণ অন্তব হইয়াছে। ভাত্ত খাইলে স্থুধা 
নিবদ্তি হয়) হঠাৎ বদি এই নিয়মটা বদলাইয়। যায়, এবং যত 
খাধে” তত ক্ষুর্থী। বাড়িবে, এইরূপ যদি নূতন বন্দোবস্ত উপস্থিত 
হয়, ভাহ! হহীলে মনুব্যের বুদ্ধি, ছুর্তিক্ষনিবারণের উপায়নিদ্ধীরণে 
একবারে অনমর্থ হইয়। পড়ে। অতিগ্রাকৃতের প্রতি বা িৰাকলের 
প্রতি ষাহার [থিত ভক্তি থাক, ভগদ্যন্ত্রে যদি কোনরূপ শৃঙ্খল! না 
থাকিত, টা হইলে কাহাকেও ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে হইত ন|। 
কাজেই কঁতিকটা সামঞ্জস্য ও বতকটা শৃঙ্খল। মনুষ্যমান্রের পক্ষেই 
প্রীতিকর/না হইলে চলে না| সাংঞ্জস্তের প্রতি, শুঙ্থলার গ্রাতি, মনা 
মাত্রেরই কতকটা আস্তরিক ভন্করাগ রহিয়াছে | রহিয়াছে বলিয়া 
দাহষ পণ্ুর উপরে ; রহিয়াছে বলিয়াই সভা মানুষ অসভা মানুষের 
উপরে। এন্গুষ্যমাত্রেই নুনাধিকমাত্রায় বৈজ্ঞানিক। 


অতিপ্রাকৃত ১৯৭ 


নযুনাধিক মাত্রায় ; কেন না, সামঙ্জস্তে প্রীতি সকলের, পক্ষে সমান 
নহে; সকলের জগৎ ঠিক্‌ সমান মাত্রায় সমঞ্জন নহে । ব্যবহারিক 
ভিসাব ছাড়িয়৷ একটু পরমার্থের হিমাবে দেখিলে বুঝিতে হয়, আমর! 
আপন আপন জগৎকে আপনার মত করিয়া গড়িয়। লইয়াছি। প্রত্যক্ষ 
জগ্রৎকে কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু বণিতে পারা 
বায় না। বস্তূতই বল! চলে না। এই গ্রত্য়গুলি মানসিক পদার্থ; 
প্রত্যেক বক্তি উহাদিগকে নানাভাবে সাঞ্জাটরা আপন আপন জগৎ 
নিম্মাণ করিয়৷ লয় । সকলের প্রায় ঠিক সমান নহে, সেই জন্তু 
সকলের জগৎ ঠিক এক রকম নহে প্রায় এক রকম; কিন্তু ঠিক এক 
রকম নছে। 
দর্শনশান্ত্র হইতে জাগরণ, স্বপ্ন ও নুযুক্তি এই তিনট| শব গ্রহণ 
করিলে বুঝাইবার কতকট! স্বিধা হইতে গারে। প্রত্যেক ব্যক্তির 
চেতনার তিন অবস্থ|; জাগরণের, স্বপ্নের ৪ সুযুপ্তির অবস্থা,__জাগ- 
রণের অবস্থায় জগৎ সুশৃঙ্খল, স্ুবিন্যন্ত, সমঞ্জস; স্বপ্নাবস্থায় জগৎ 
শৃঙ্খলাশুন্ত, অসমঞ্জস, এলোষেলে। ;-তবে যতক্ষণ স্বপ্লাবস্থা থাকে, 
ততক্ষণ উহা সুশৃঙ্খল বলিয়াই বোধ হয়। আর হুষুপ্তির অবস্থায় 
জগৎ প্রায় নাস্তিত্বে লীন হইয়া যায়। অবস্থা এই তিনটা কিন্ত 
চেতনা যুগপৎ এই তিন অবস্থাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে । চেতনা 
পূর্ণ জাগ্রত, ব! পূর্ণ সবপ্াবস্, বা! পূর্ণ যগ্ত কোন সময়ে থাক্কে কি না, 
তাহা সন্দেহের বিষয় । জাগরণে স্বপ্নে ও সুবুপ্তিতে মিলাইয়া মিশাইয়। 
চেতনার গরকশ । জীগধপেত্ধ সঙ্গে সঙ্গে চেভনা কিছদংশ শপ 
দেখে, ও কিয়দংশ স্বপনহীন ঘুনে নিমগ্জ থাকে । আজ কাল 9৩00 
5011 বা 9001177109] ০90501085755 নামে একটা কথা শুন। যাঁয়। 
প্রেততাত্বিকের এ শব্ষের বণ ব্যবহার করেন, এবং উহার; দ্বার! 
নানাবিধ মানগিক বিকারা বস্থার ব্যাখ্যা করেন। এ শব্দের অর্থ এইকূপে 


১৯৮ জিজ্ঞাস! 


বুঝান যাইতে পারে । মান্থষের চেতনার একটামাত্র গ্রকোষ্ঠ পুরণ 
চেতন ব৷ পূর্ণ জাগ্রত; যাহা! সেই প্রকোষ্টের অন্তর্বর্তী, তাহাই আমাদের 
স্পষ্ট প্রত্যক্ষ । সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার দিয়া প্রত্যয়গুলি যাভায়াত করি- 
তেছে ; যতক্ষণ উহা সেই দ্বারের বাহিরে থাকে, ততক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ 
হয়.না ; ততক্ষণ উহ! 50011101081 থাকে, ততক্ষণ উহা জ্ঞানের বিষয় হয় 
না। সেই সবলিমিনাল অবস্থাকে আমরা সুপ্ত অবস্থা বলিতে পারি, 'এবং 
বাহ! প্রকোষ্ঠের ভিতরে আসিয়াছে, যাহ! জ্ঞানের বিষয়, যাহ| স্পষ্ট 
প্রত্যক্ষ, মায়াস” সাহেব ফাহাক্ষে 5000121100051 বলেন, তাহাকে 
জাগ্রদবস্থা বলিতে পাঁরি। সুপ্ত অবস্থার যে সকল প্রত্যয় জাগ্রত চেতনার 
গ্রকোষ্টের দ্বারে আদিয়া উকিঝুকি মারে, কথন ক্ষণেকের মত দ্বারের 
ভিতর (প্রবেশ করিয়া আবার তখনই পলাইয়! যার, তাহাদগকে 
্বপ্নাবন্থ মনে করিতে পারি। মান্বের দুমস্ত অবস্থায় বাঁ মন্ত্দুঞ্ধ অব- 
স্থায়, ইংরাজিতে যাহাকে হিপনটিক অবস্থা বলে সেই অবস্থায়, এবং 
গষধিমুগ্ধ অবস্থায়, অর্থাৎ নেশার অবস্থায়, এই আকন্মিক আগন্তক 
অপরিচিত বা অল্পপরিচিত গ্রত্যরগুলি 'মাসিয়া উাঁক মারে। তখন 
উহ্াদিগকে । আমর। দেখি কিন্তু জাগ্রদবস্থার পরিচিত পূর্ণপ্রকাশ 
প্রতায়গুলির সহিত উহাদের সামগ্রস্ত রাখিতে পারি না। গেততাত্ডি- 
কের ভাষায় আমাদের পূর্ণ ভাগ্রদবস্থাতেও এই সবলি'মনাল বা 
প্রকোষ্টের বহিঃস্থ চেতনা কাজ করে ও মাঝে মাঝে দেখ। দেয়। 
আমরা দেখিয়া বিস্মিত হই বা স্তস্তিত হই এবং তাহাদের সহিত 
পুরা সাহসে কারবার চালাইতে সাহস করি না) তাহাদিগকে জীবনের 
কাজে লাগাইতে সাহস করি না। তাহাদের মহিত কিরূপ বাবহার 
করিতে হইবে, তাহা ঠিক বুঝি না; কাজেই আশঙ্কা ও আতঙ্কের 
সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করি বা প্রত্যাখ্যান কাঁরতে উদ্যত হই। 
ব্যাখ্যার ভাষাটা যাহাই হউক, কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিকৃ। আমা- 


অতিপ্রাকৃত ১৯৯ 


দিগের চেতনায় সর্বদা জাগরণ স্বপ্ন ও স্বঘুষ্ঠি মিলিয়া৷ যুগপৎ অবস্থান 
করিতেছে । তিনের তারতমান্ুমারে চেতনার অবস্থাভেদ ঘটে। আমর 
যাহাকে পূর্ণ জাগরণ বলি, তাহা পূর্ণ জাগরণ নহে__তাহাতে স্বপ্নের 
অভাব নাই; এবং সে নময়ে চেতনার কিয়দংশ যে দিদ্রিত নাতি, তাহাও 
বল] বায় না। বাহ! জাগরণে দেখি, তাহ! সুশৃঙ্খল, যথাবিস্তন্ত ; যাহা 
স্বপ্নে দেখি__তাহা শৃঙ্খলাহীন, বিপর্যাস্ত, তাহ! জাগ্রদবস্থাদৃষ্ট পরিচিত 
গ্রণালীর সহিত অসন্বদ্ধ। কিন্তু যাহা এইরূপ অসম্বদ্ধ ও অসংযত, 
তাহাকে সংযমের শুঙ্খলায় আবদ্ধ করাই চেতনার কাজ। শস্ততঃ 
হাহাতেই চেতনার অভিব্যক্কি। ইহা প্রেততাবি্কেরাও অস্বীকার করি- 
বেন না। অস্বীকার করিলে তাহার! নরদেহমুক্ত প্রেতপুরুষের সহিত 
কারবারের জন্য এত উত্স্থক হইতেন না। তাহাদের সঠিত কথাবার্তার 
জন্য, চিঠি চালাচালির জন্ত, এত বাগ্র হইতেন না। তাহাদের ফটোগ্রাফ 
তুলিবার জন্ত এত ব্যাকুল হইতেন না। এইরূপ স্বপ্রকে জাগরণে 
লইয়া আসিবার জন্যই আমর! ব্যাকুল। স্বপ্নের জাগরণে পরিণতিতেই 
চেতনার স্থপতি ও সার্থকতা) 

প্রশ্ন উঠে, কেন এমন হয়? জাগরণের অবস্থাতেই প্রত্যযগুলি 
কেন এমন সংঘত ও সুশৃঙ্খল, এবং শ্বপ্রাবস্থাতেই বা কেন এমন 
অসংবত? বাবহারিক হিসাবে ইহার উত্তর যে জগপ্প্রণালীর অন্ততঃ 
খানিকটা সংযত নয়মবদ্ধ সমঞ্জস না হইলে মানুষ ধরাধামে টিকিত 
ন|। নি্বপর্যযায়ের জাবে জগৎকে মানুষের মত স্থুনিয়ত দেখে না। 
মানুষ তাহা দেখে বলিয়াই মানুষ উচ্চ পর্ধযায়ের জীব ; মানুষ জীবনসং- 
গ্রামে জয়ী। এবং যে মানুষ জগৎকে যত সুশৃঙ্খল, যত নিয়ত দেখে, 
সে তত জীবনসংগ্রামে যোগ্য, সে তত উন্নত। মন্ষোর ইতিহাস 
মাক্ষী; বিজ্ঞানের ঈতিহাস তাহার সাক্ষী। স্বপ্ন জীবনসংগ্রামে অমু- 
কুল নহে; তাহার সাক্ষী গাগল। সে কেবল স্বপ্ন দেখে-_-তাহার 


২০৪ জিজ্ঞাস! 


জগতে শৃঙ্খল! নাই-_সে জীবনসমরে অশক্ত ( সেইজন্য বলিতে পার 
যায়, প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জীবনসংগ্রামে স্থবিধার জন্ত আপনার 
জগতকে বথাদাধ্য আপন শক্তি অনুসারে নিয়মবদ্ধ, সংযত, শৃঙ্খলাবন্ধ 
করিয়! গড়িয়া লইয়াছে ; আপনার গঠিত জগতে, আপনার কল্পিত 
জগতে, নিয়মের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে । নিয়মের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে 
বলিয়াই সে জাগ্রাত; নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই যে জীবন- 
হগ্রামে সমর্থ ও | 

অনিয়মের প্রতি, বিশৃঙ্খলার প্রতি বৈজ্ঞানিকের বিষদৃষ্টির মূল 
এইখানে । অতিপ্রা্কত লইয়া কোলাহলের মূল এইখানে । 


ফলিত জ্যোতিষ 


পুরাতন কথার পুনরুক্তি সকল সময়ে প্রীতিকর হয় না; অথচ 
পুনঃ পুনঃ না বলিলেও সম্যক্‌ ফল পাওয়া যায় না। 
' ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিব কি না, এই একটা পুরাতন কথা। 
উভয় পক্ষ হইতে বাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা বহুকাল নিঃশেষ 
হইয়! গিয়াছে ; আর নূতন কিছু বলিবার আছে, তাহা বোর হয় না'। 
অথচ এক পক্ষ অকম্মাৎ একূপ বেগে অপর পক্ষকে আক্রমণ করেন, যে 
তখন তাড়াতাড়ি পুরাতন মরিচাধর। অন্ত্রগুলি বাহির করিয়! কোন রূপে 
শাণ দিয়! ব্যবহারোপযোগী করিয়। লইয়! আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ চাঁলয়া আসি- 
তেছে, মীমাংদা এ পর্যাস্ত হইল না; অথচ আমার বোধ হয়, এক 
কথায় ইহার মীমাংসা! হওয়া উচিত। একটা উত্তর “দিলেই যেন গোল- 
যোগ মিটিয়! যাইতে পারে। 


ফলিত জ্যোতি ষ ২০১ 


উত্তরট| এই | মহাশয় ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন; অবগ্ঠ 
মহাশয় যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার তৃপ্তি হই- 
য়াছে ; আপনি অন্ু্রহপূর্ক সেই প্রমাণগুণি আমার নিকট উপস্থিত 
করুন; আমার তৃপ্তি জন্মে বিপ্বাস করিব, নতুবা করিব না। আপ- 
নার সংগৃহীত প্রমাণে যদি আমার তৃপ্তি না জন্মে, তজ্জন্ত আমাকে 
নির্বোধ ব। ভাগ্যহীন নে করিতে পারেন 3 কিন্ধু অনুগ্রহ করিয়া 
গালি দিবেন না । কেনন! এই শেষোক্ত অধিকারে আপনিও বেমন 
বঞ্চিত নহেন, আমিও তেমনি বঞ্চিত নহি। ৫ পাল্টা গালি দ্দিতে 
আমাকে বাধ্য করিবেন না। 

এ কালে ধাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহাদের একট! 
ভয়ানক দুর্নাম আছে, যে তাহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাদ করেন না, 
এবং মাঝে মাঝে তাহারা এজন্য যথেষ্ট তিরকঙ্কারের ভাগী হইয়া থাকেন। 
সম্যক্‌ প্রমাণ পাইয়া তাহারা ঘদি তৃপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে 
তাহার্দিগকে গালি দিলে বিশেষ পরিতাপের কারণ ঘটিত না; কিন্তু 
অতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, ধাহার] গালি দ্রিবার সময়ে অত্যন্ত 
পরিআম করেন, প্রমাণ আনয়ন করিবার সময় তাহাদিগকে একবারে 
নিশ্চেষ্ট দেখ। যায়? এবং যখনি তীহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা 
বায়, তখনি তাহারা প্রমাণের বদলে ধন্মোপদেশ ও নীতিকথ| শোনাইতে 
প্রবৃন্ত হন। 

তাহারা তর্ক করিতে বদিবেন, রামচন্দ্র খীয়ের পুত্রের জন্মকালে 
বুধগ্রহ যখন কর্কটরাশিতে গ্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই পুত্র ভাবী 
কালে ফিলিপা ইনপুঞ্চের রাজ! হইবেন, তাহাতে বিশ্বয়ের কথা কি? 
ইহা অসম্ভব কিরূপে ? বিশেষতঃ বখন স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, প্রতাহ 
্ধ্োদয় হইবামাত্র পাখীর রব করিতে থাকে, কাননে কুম্ুম- 
কলি ছুটিয়৷ উঠে, এবং গোপাল গরুর পাল লইয়া! মাঠে যায় । আমর! 


২০২ জিজ্ঞাস! 


ঠা 
বঙ্সর বৎসর দেখিয়া আসিয়াছি, হুর্ধ্দেব বিষুবসংক্রমণ করিবামাত্র 
দিন রাত্রি অমনি সমান হইয়। যায়; তখন শনিশুক্রসঙ্গম ঘটিলে সাই- 
বাঁরিয়াতে ভূমিকম্প ঘটিবে, উহাতে বিচিত্র কি? আবার চন্দ্রোদয়ে 
সমুদ্রের বক্ষঃ শ্কীত হইয়া উঠে, ইহ! ঘখন কালিদান হইতে কেলবিন 
পর্য্যন্ত সকলেই নির্বিবাদে স্বীকার করিতেছেন, তথন সেই চক্র বৃহ- 
স্পতির সমীপস্থ হইলে লুই নেপোলিয়নের দৌহিত্রের শিরঃপীড়া কেন 
না ঘটিবে ? একটা যদ্দি সম্ভব হর, আর একটা অসস্তভব কিসে হইল ? 
বিশেষতঃ মহাকবি প্েক্ষপীয়র যখন বলিয়! গিয়াছেন, স্বর্গে ও মর্তো 
এমন জিনিষ কত আছে, যাহা মানবের জ্ঞানাতীত ! 

বাস্তবিকই স্বর্গে ও মঙ্তে এমন কত বিষয় আছে, যাহা মানবের 
পক্ষে স্বপ্নাতীত। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচকগণ যে তাহা! না জানেন, 
এমনও নয়। ন্বর্গ পর্যাস্ত বাইতে হইবে কেন, এই মর্ত্যেই দেখ, প্রীষ্টলি 
ক্যাবেণ্ডিশ লাবোয়াশিয়ের সময় হইতে একশত বৎসর কাল আমরা 
রসায়নগ্রস্থে মুখস্থ করিয়া আসিতেছিলাম, আমাদের বায়ুমগ্ুলে 
গোট। পাচেকের বেশী বায়ু নাই; কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই কয় 
বসরের মব্যে সেই চিরপরিচিত বাযুমণ্ুলে অচিস্তিতপূর্বব, অননুভবনীয় 
ছত্রিশ গণ্ডা নূতন বায়ুর অস্তিত্ব বাহির হইতে চাঁলল, এবং পৃথিবীর 
যাবতীয় রসায়ন গ্রন্থের নৃতন সংস্করণ আপ-টু-ডেট, রাখা ক শন সমস্তা 
হইয়। উঠিল; দশ বত্সর আগে ইহা কে ভাবিয়াছিল? বিধাতা 
অত্যন্ত যত্বের সহিত মন্ুষোর বীভৎস অস্থিকক্কালকে মোলায়েম 
সথচিক্ণ ত্বকের আবরণের ভিতর সঙ্গোপনে রাখিয়৷ পেলীর ও তাহার 
শিষ্যগণের নিকট দুরদর্শিভার ও পৌনদর্ধাবদ্ধির জন্য কত বাহবা পাইয়া 
আসিতেছিলেন » সহসা ক্ুকৃম্‌ উউবের ভিতর হইতে নুতন রশ্মি বাহিরে 
আদিয়। সেই ভীষণ কঙ্কালকে নয়নগোচর করিয়। দিবে, তাহাই 
বা কে জানিত ? | 


ফলিত জ্যোতিষ ২০৩ 


সুতরাং এই ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীরই সকল সংবাদ যখন অদ্যাপি 
জ্ঞানগোচর হইল না, পরস্ত নিত্য নুতন ঘটনা মন্তুষ্ের বিজ্ঞান 
শান্ত্রকে এক একটা ধার! দিয় বিপর্যাস্ত করিয়া! ফেলিতেছে, তখন এত 
বড় বিশ্ব্রক্মাণ্ডে কোথায় কি সম্ভব কি অগস্তব, তাহার মম্বন্ধে 
বন্ততা করিতে বাওয়। বাতুলত! ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 
তোমাদের বিজ্ঞানেই না কি বলে, পর স্টার আত্মতন বারলক্ষ পৃথি- 
বীর সমান; এ নক্ষত্রট। হইতে আলোক আসিতে বার বৎসর পোনের 
দিন অতিবাহিত হয়, সেই আলোক আবার সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ 
বেগে চপ, ইত্যাদি । এত বড় ক্রদ্ধাওটার্র সম্বন্ধে এটা সম্ভব, 
ওঠ অসম্ভব, এরূপ চুড়ান্ত নিষ্পন্তি বালকের পঞ্ষেই শোভা পায়, 
বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষে নহে । 

অহ! সকলি দথার্থঃ তথাপি দুরাত্মা আপনার জেদ ছাঁড়িবে 
না। সে বলিবে সবই যথার্থ-সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই। উক্কা- 
বর্ষণে রাষ্্রবিগ্ল₹, যোগসিদ্ধিবলে আকাঁশবিহার ও মন্ত্রবলে পিশাচবশী- 
করণ, কিছুই অসম্ভব নহে। অমুক ঘটনাট। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের 
প্রতিকূল, অমুক ঘটনাটা শক্তির নিয়মের প্রতিকুল ইত্যাদি বলিয়া 
অসম্তাবাতা প্রমাণ করিতে ব্সা ঠিক নহে । এমন কি ত্রেতার মহাবীর 
গন্ধমাদন উল্টাইয়াছিলেন, এবং কলির মহাবীরেরা টেবিল উলটাইয়া 
থাকেন, ইহাতেও অসম্ভব বলয়া উপহাসের কথা কিছুই নাই। 
আমার বোধ হপ় না, এ কাঁলের কোন বৈজ্ঞানিকের এরূপ দুঃসাহস 
আছে যে, তিনি যুক্তিবলে এ সকল ঘটনার অসম্ভাবাতা সপ্রমাণ করিতে 
পারেন। 

বৃন্ততঃ বৈজ্ঞানিকের উপর এমন অনেক বিশ্বাস সচরাচর আরেপিত 
হয়, যাহ তাহার আদৌ নাই | লোকে বলে বৈজ্ঞানিক প্রাক্কীতক নিয়মের 
অব্যভিচারিতায় নিতান্ত বিশ্বাসী, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের ষে ব্যভি- 


২০৪ জিজ্ঞাস! 


চার. বা ব্যতিক্রম বা জ্ঘন হইতে পারে, ইহা! তিনি বিশ্বাস করেন ন1। 
কিন্ত প্রক্কৃত কথা তাহা নহে । এ পর্য্যস্ত আমি একথানি খাঁটি বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ দেখিলাম না, যাহাতে স্প্রমাণ করা হইয়াছে, কাঠাল ফল বুস্তচ্যুত 
হইলে ভূমিতে পড়িতে বাধ্য, অথবা হু্ধ্যদেব পৃথিবীকে চতুঃপার্খে ঘুরা- 
ইতে বাধ্য । বস্ততঃ জগতে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই । এপর্যন্ত 
কাঠাল ফল বুস্তচ্যুত হইলেই ভূমিতে পড়িয়া আসিতেছে, কাহার 
ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে নাই ; তাহাই পদার্থবিদ্যাবিদের! 
বলেন, কাঠাল ফলের গ্রব্ধপ স্বভাব» সে ভূমিতেই পড়ে, আকাশে 
উঠে না; এতকাল তাহাই করিত, সম্ভবতঃ কাল পরশ্ুও তাহাই 
করিবে । কিন্তু কাল হইতে যদি কাঠাল ফল আর ভূমিতে পতন 
অন্তায় ভাবিয়া আকাশে আরোহণই শ্রেরস্কর বিবেচনা করে, সমগ্র 
বৈজ্ঞানিকমগ্ডলী নিতাস্ত নির্ষিকারচিত্তে আপন আপন গ্রন্থের মধ্যে গু 
বন্তুতার মধ্যে তখন লিখিতে ও বলিতে থাকিবেন, কাঠাল ফলের শ্বতাবটা 
অমুক দিন হইতে পরিবর্তন হইয়াছে, এতকাল সে ভূমিতে পড়িত, এখন 
সে আকাশে উঠে । এবং কাঠালের দেখাদেখি অন্থ সকলেই যদি সেই 
পন্থা! অবলম্বন করে, তাহ! হইলে পদার্থবিদ্যাপ্রস্থগুলির ভবিষ্যৎ সংস্করণে 
দেখ। মাইবে, পৃথিবী এখন আর সকল জিনিষকে আকর্ষণ না করিয়া 
দুরে ঠেলে । প্ররুতির নিয়মটা যদি বদ্ণইয়া যায়, কেন -দলাইল 
তাহ! প্রক্কৃতি দেবীই রলিতে পারেন ; বৈজ্ঞানিকের তজ্জন্য ...থাব্যথার 
কোনই শ্রয়োজন নাই, এবং প্রকৃতির নিকট তাহার কৈফিয়ত 
চাহিয়াও ফল নাই । 

ফলতঃ আম কীঠালের ভূতলপাতে র্ধপাধারণের যথেষ্ট স্বার্থ 
আছে, বিশেষতঃ এ এ পদার্থ যখন স্থপন্ধ অবস্থায় থাকে ; কিন্তু বৈজ্ঞা- 
নিকের তাহাতে বিশেষ স্বার্থ কিছুই নাই। দলীলের ভিতর যাহাই 
থাকুক, রেনিষ্ীর বাবু তাহা রেজিষ্টার করিয়| যান, তাহার পারিশ্রমিক 


ফলিত জ্যোতিষ ২০৫ 


লাভ বাতীত অন্ত উদ্বেগের কোন কারণই নাই ; বৈজ্ঞানিক সেইরূপে 
প্রাক্কর্তিক ঘটনাগুলিকে কেবল রেজিষ্টার করিয়া যান; ঘটনা! 
এমন কেন হইল, তাহা ভাবিয়া দেখা তীহাঁর পক্ষে আবশ্তক 
নহে। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত এমন কোন বিজ্ঞানবিদের নাম শুনি নাই, 
যিনি কোন প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সমর্ণ হইয়াছেন বা 
তজ্জন্ বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন দ্েখিয়াছেন। 

তবে কোন একটা ঘটনার সংবাদ পাইলে সেই সংবাদটা প্রকৃত 
কি না এবং ঘটনাট। প্রকৃত কি না, তাহা রেজিষ্টারির পুর্বে জানিবার 
অধিকার বিজ্ঞানবিদের যথেষ্ট আছে, এবং এই অনুসন্ধান কার্যাই বোধ 
করি তাহার সর্ধবপ্রধান কার্ষা। প্রকৃত তথ্যের নির্ণয়ের জন্ত তাহাকে যথেষ্ট 
পরিএম স্বীকার করিতে হয় । বরং তজ্জন্ঠ তাহার মস্তিষ্ক বিবিধ সংশয়ের 
উদ্ভাবন ও সেই সংশয় অপনোদনের বিবিধ উপায় আবিষ্কার করে। 
আমাদের মত অটৈজ্ঞানিকের সহিত বিজ্ঞানবিদের এইখানে তফাত । 
আমর! যত সহজে একটা ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া লই, তিনি তত্ত সহজে 
বিশ্বাস করিতে চাহেন নাঃ নানারূপ প্রমাণ অনুসন্ধান করেন। 
আমরা ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস নিতান্ত অসামাজিক কাজ ও 
অন্তার কাজ বলিয়। স্থির করি, কিন্ত তাহার এই সামাজিকতার জানটা 
অত্ান্ত অল্প! তিনি অতি সহজে অতান্ত ভদ্র ও সুশীল ও নিরীহ 
ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম 
ন।। এইটাই বিজ্ঞানবিদ্বের ভয়ানক দোষ; তবে তীহার এই সংশয়- 
পরতা কেবল অন্রের প্রতিই নহে; তাহার নিজের প্রতিও তাহার 
সম্পূর্ণ শিশ্বার নাই । তিনি সকল সময়ে আপনার ইঞ্জিয়কে বিশ্বাস 
করেন না ৪ আপনার বুদ্ধিকেও বিশ্বান করেন না। কোথায় কোন্‌ 
ইঞ্জিয় তাহাকে প্রত্তারিত করিয়া ফেলিবে, কখন্‌ কবে পূর্ণ জাগ্রীত 
অবস্থাতেও একটা ন্বপ্ন দেখিয়া ফেলিবেন, এই ওয়েই তিনি সর্ধবদ। 


২০৬ জিজ্ঞাসা 


আকুল। তাহার যখন নিজের প্রতি এইরূপ অবিশ্বাস, তখন তাহার 
পরের প্রতি অবিশ্বাসটা কতকটা মাঁজ্জনাযোগ্য। প্র 
অবশ্ঠ প্রমাঁণ সংগ্রহ যে নকল সময়েই অতান্ত কঠিন, এমন নহে । 
এমন অনেক নুতন ঘটন! সচরাচর আবিষ্কৃত হয়, যাহাতে গ্রমাণ খুর্জতে 
বিশেষ গ্রয়াস পাইতে হয় না। মনে কর সে দিন যে একটা নূতন 
প্রাকৃতিক ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল, যে এমন এক রকম আলোক 
্মাছে, যাহার সাহায্যে বাক্সর ভিতর টাক রাখিলেও ধর! পড়ে, 
মনু শরীরের হাড়কয়খানা গণিয়। দেখান চলে | এই ব্যাপার সতা 
কিনা প্রমাণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাতে হয় না। একটা কাচের 
পাত্রের ভিতর হইতে বাঁধু নিষ্ষাশন করিয়া তন্মধ্যে তাড়িত স্কুলিদ 
পুনঃ প,নঃ চালাইতে থাক ও একখানা কাগজে দ্রবাবিশেষের 
প্রলেপ মাখাটিষ্া। আধার ঘরে দেই কাগজখানা প্র কাচপাত্রের 
সম্মথে ধর? এখন উভয়ের মাঝে ধরিংলই বাঝ্সর (ভিতরের টাকার 
ছায়া! ও হাতের হাড়গুলার ছারা দেখিতে পাইবে । পাঁচ মিনিটের 
পরিশ্রমেই ব্যাপারট। যে কোন ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়! দেখিতে পারেন । 
এবধপ স্থলে ঘটনা সত্য কিনা প্রমাণ করিতে কোনই কষ্ট নাই। 
কিন্তু বর্দি আমার কোন বন্ধু আসিয়া বলেন, কাল রাত্রিতে চন্দ্রলোক 
হইতে একট! ভালুক আসিয়া আমার সহিত অনেক ক দাবার্তা 
কহিয়া গিয়াছে ও সেই ভালুকের তিনটা চোখ ও সত দাড়ি, 
তাহা হইলে আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাড়ায় | কথাটা 
মিথা বলিলেও আমাকে বন্ধুব প্রেমে বঞ্চিত হইতে হইবে, আর সত্য 
স্থির করিয়া অন্তের নিকট গল্প করিতে গেলেও অন্তর্ূপ বিপদের আশঙ্কা 
রহিবে। অথচ ঘটনাটা যে একেবারে অসম্ভব, তাহ! কোন ন্থায়শাস্ত্রের 
সাধ্য নহে, যে সাহস করিয়া বলে। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান্‌ লোকে কি 
করিয়। থাকেন? বন্ধুর সত্যপরতায় তাহার সম্পূর্ণ আস্থা থাকিলেও 


ফলিত জ্যোতিষ ২০৭ 


তিনি 'বানরে সঙ্গীত গায়” ইত্যাদি প্রবচন স্মরণ করিয়া চুপ করিয়! 
থাকেন'। কিন্তু ঘটনাটা মিথ্যা কি সভ্য, তাহা! অপর সাধারণের 
জানিবার কোনই অবকাশ ঘটে না। 

অমুক তারিখে বৃহস্পতি মকরে প্রবেশ করায় আমার বন্ধুগৃে 
নিমন্ত্রণ জুটিবে, এরূপ আশাতে অনেকটা আনন্দ আছে, এবং কোন 
বৈজ্ঞানিক যখন ইহার অসস্ভাব্যত| যুক্তিবলে প্রমাণ করিতে পারেন 
না, তখম অকারণে সেই আশাভঙ্গ করিয়া আমার মনোভঙ্গের প্রত্য- 
বায়গ্রহণে তাহার লাভ নাই । তবে আমার আশা সফল হইল কি না, 
এই ব্যাপারে তাহার বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে শুধু মার বাকোর উপর 
তাহাকে নির্ভর করিতে বল! অনুচিত। তিনি যদি আমার বাকো 
বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে তাহাঁকে অসামাজিক অভঞ্র ইত্যাদি 
উপাধিতে ভূঘিত করিতে পারি, কিন্ত তাহাকে নিব্বোধ বা পাপিস্ন 
বলিতে পারি না! তিনি যতটুকু '্রমাণ না পাইলে তৃপ্ত হইবেন না, 
অন্ততঃ সে প্রমাণটুকু তাহাকে দেখাইতে হইবে । 

বস্তুতঃ ফলিত জ্যোতিষে খাহীরা অবিশ্বাসী, তাহাদিগের অবিশ্বাসের 
মূল এই! তাহার! ষতটুকু প্রমাণ টান, ততটুকু তাহারা পান না। 
তার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ব হয়, অমাবস্তা 
পুর্ণিমায় বাতের বাথ বাড়ে, ইত্যাদি যুক্তি কুধুক্তি! কালকার ঝড়ে 
আমার বাগানে কাঠালগাছ ভাঙিয়াঁছে, সুতরাং হরিচরণের কলেরা 
কেন না হইবে, এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। 
গ্রহগুল।৷ কি অকারণে এ রাশি ও রাশি ছুটিয়া বেড়াইঞ্েছে, যদি 
উহ্বাদের গতির সহিত আমার নিমন্ত্রণপ্রাপ্তির কোন সম্বন্ধই না 
থাকিবে, এরূগ থুক্তিতেও কিছু আসে যায় নাঁ। নেপোলিয়নের 
কোঠ্ীছাপানর পরিশ্রমও অনাবশ্তক। একটা ঘটন। গণনার সহিত 
মিলিলেই দুন্দুতি বাজাইব, আর যাহ! না মিলিবে, তাহা চাপিয়া যাইক 


২০৮ জিজ্ঞাসা 


অথব। গণকঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব, এরূপ 
বাবসায়ও প্রশংসনীয় নহে। ্ . 

জগতে অসম্ভব কিছুই নাই'। স্থর্যাও অকন্মাৎ ফাটিয়। দ্বিধা 
হইতে পারে । অগ্নির দাহিকা শক্তিও নষ্ট হইতে পারে । মরা মানুষও 
সমাধি হইতে উঠিতে পারে। আমারও অদ্য নিমন্ত্রণ জুটিতে পারে ! 
কিন্তু জুটিল কি না তাহার প্রমাণ অন্তরূপ। এবং অবিশ্বাসীরা 
যেরূপ প্রমাণ চাহেন, বিশ্বাসীর; সেরূপ শ্রমাণ দেন না। বিশ্বাসীর 
যে প্রমাণে সন্তষ্ট হইয়াছেন, অবিশ্বাসীরা সে প্রমাণে তুষ্ট নহেন। 
এই আত্যন্তিক সংশয়পরতার জন্ত বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদিগকে গ্রালি 
দেন। বলেন, আমি যে প্রমাণে তৃপ্ত হইলাম, তুমি তাহাতে 
তৃপ্ণ হইতেছ না কেন? আমি কি এতই নির্বোধ, আমি কি এতই অন্ধ, 
আমি কি এতই বির ইত্যাদি। এ সকল যুক্তির উত্তর নাই। এবং 
এ সকণ যুক্তি বিফল দেখিয়। যখন তাহারা লাঠি বাহির করেন, তখন 
প্রাথভয়ে পশ্চাৎ্পদ হইতে হয়( কেন ন। প্রাণের নাশঙ্কা সকলেরই 
মাছে; এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের জন্ত স্বতন্ত্র নিয়ম নাই। 


সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি 


মন্ুযোর সৌন্দর্ধ্য-বুদ্ধির বিকাশ হইল কিরূপে, ইহ! একট! সমন্ত। ] 
বড় বড় পণ্ডিতে এই সমন্তার মীমাংসা! করিতে গিয়। হারি মানিয়াছেন । 
বর্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে মাত্র, মীমাংসার 
কোন চেষ্টা হইবে না। 

আন্থান্ত মানবধর্্ম প্রাক্কাতিক নির্বাচনে বিকাশ লাভ করিয়াছে বুঝা 
যায় ইতরাজিতে বাহাকে ইউটিলিটি বলে, প্রাক্কৃতিক নির্বাচন তাহাই 


সৌন্দর্ধ্য-বুদ্ধি ২৬৯ 


দেখিয়া! চলে । ইউটিলিটি বাঙ্গালা অর্থ হিতকারিতা, উপকারিতা, 
উপযোগিতা, কাজে লাগা । যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের 
পক্ষে হিতকর, যাহা জীবনসংশ্রার্মে অন্থকূল, কোন না কোনরূপে 
জীবনসংগ্রামে যাহ সাহায্য করে, প্রকৃতি তাচাই নির্বাচিত করিয়া 
অভিব্যক্ত করেন। মানুষ ছুই পায়ে ভর দিয়া দীড়াইতে পারে, 
মানুষের মাথায় একরাণি মন্তিফ আছে, মানুষের হাত ছুইথান! অস্তর- 
নির্মাণের ও অস্ত্রব্বহারের উপযোগী, মানুষ দল বীধিয়া বাস করে, মানুষ 
স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ 
সমস্তই মান্গুষবের জীবনরক্ষার উপযোগী ও অনুরুল। অতএব প্রীকক- 
তিক নির্বাচনে এ সকল ধর্মই মানুষ ক্রমশ: প্রাপ্ত হইয়াছে । 

মান্থষের গায়ের জোর কম, কাজেই বুদ্ধির জোরে সেটা পোষাইয়। 
লয়। কাজেই মবান্থষের বুদ্ধিমত্ত! প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন। 
মান্গষের গায়ের জোর কম, কাজেই তাহাকে দল বীধিয়! আত্মরক্ষা 
করিতে হয়; কাজেই মানুষের সামাজিকত্ব; পরের মুখ চাহিয়া ও 
ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া! মানুষকে আত্মসংবরণ করিতে হয়; বর্তমান 
আকাঙ্ষা, বর্তমান্‌.লাণসা, বর্তমান প্রবৃত্তি প্রতৃতি দমনে রাখিতে হয় 3 
এই জন্য মনুষ্য মধ্যে নীতিধন্মের উদ্ভব। ইহাঁও প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
কাজ । কেন না, যাহ! কিছু ভ্ীবনরক্ষায় সাহায্য করে, তাহাই প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফল। ব্যক্তিগত জীবনরক্ষা ব্যতীত জাতিগত জীবন 
রক্ষা! বা বংশরক্ষা! আছে; বংশরক্ষার অনুকূল ধর্মাসকলও প্রাক্কৃতিক 
নির্বাচনেই অভিব্যক্ত হয়। 

এইরূপে যাবতীয় প্রধান মা নবধর্ম প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন শ্বীকার 
করা যাইতৈ পারে । এমন এক দিন ছিল, যখন মনুষ্য মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় 
নাই ; তখন তাহার“বানরজাতীয় পুর্বপুরুষে পশ্ুত্বমাত্র বর্তমান ছিল। 
কালক্রমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিবিধ মানব ধর্ম বিকশিত করিয়। তাহাকে 
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মীনবপদ্বীতে স্থাপিত করিয়াছে বেশ কথা, কিন্ত দৌনদধয বুধ 
মানব ধন্ম। মানব ধর্ম এই হিসাবে, ঘে মানবেতর প্রাণী এই সৌন্দর্ধা- 
বুদ্ধিতে হয়ত একেবারে বাঞ্চিত। ইত্তর জীবের সা আছে কিনা, 
বলা কঠিন। ইংরাঁজীতে যাহাকে ফাইন আর্ট বলে, বাঙ্গালাতে যাহাকে 
সুকুমার কলা বলা পদ্ধতি দীড়াইয়াছে, দেই ফাইন আর্টের যে 
সৌন্দর্য লইয়! কারবার, আমি সেই সৌনর্যের কথ! বলিতেছি। 
. ইংরাজীতে যাহাকে ইসথেটিক বৃত্তি বলে, বঙ্ধিমবাবু যাহার চিষ্উরঞ্জনী 
বৃত্তি নাম দিয়াছেন, তাহারই সহিত এই লৌন্দধে: কারবার। 
ইতর জীবের মধ্যেও" এক রকম সৌনদধ্য-প্রিয়তা ৰ 
সাধারণ জীবধর্্মঃ তাহাকে বিশিষ্ট মানবধন্ম্ের সহ এক পর্যায়ে 
ফেল! চলে না। যেমন' বিহগ গান গাহিয়! বিহগী, ঘন ভুলায়; 
কপোত মণিতানুকারী ধ্বনির দার কপোতীর মন তুলায় ; 'এ কলাপ- 
শোভা বিস্তার করিয়া কেকারবসহকারে নাচিয়া ময়ূরীর ভুলায়। 
এই শ্রেণীর সৌনর্যাপ্রিষতা সাধারণ জীবধর্মের অস্তর্গত। ডারুইন 
দেখাইয়াছ্েন যে, যৌন নির্বাচনে এ সৌন্দর্যোর উৎপত্তি মযুরীর 
সেই সৌনরধ্যের গ্রতি অঙ্গরাগ আছে বনিয়াই মধুর স্ুন্দদ আছে, 
মন্ুযোর মধ্যেও এইরূপ সৌন্দর্য্যের ও এইরূপ সৌদ. প্রয়তার 
. অসস্ভাব নাই। নারীদেহের অতুলনীয় শৌন্দরধ্য এই € নিব্বাচন 
হইতেই উৎপন্ন । চম্পক অস্থুলির প্রতি ও খঞ্জন নএনের প্রতি 
পুরুষের অকন্মাৎ অনুরাগ থাকায় নারীজাতি চল্পক অস্থুলির ও 
খঞ্জন নয়নের অধিকারিণী হইয়াছে । ইহা বুঝ| বায়? কিন্তু জব, 
শেফালিক| ছাড়িয়া কেন চ্পক অঙ্থুলির প্রতি এবং পেঁচা হাড়গিণ। 
ছাড়িয়। কেন থঞ্জন নয়নের প্রতি অকন্মাৎ পুরুষের * আকর্ষণ 
হইল, ইহা বুঝা যাক না। ইহার অর্থ ও কারণ পাওয়া বায় না, 
মনুষ্য যেখানে সেখানে অকারণে ৌনধ্য দেখিতে পায়। তুমি আম 
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ধযখানে সু হইবার কোন কারণ দেখি না, কবি ও ভাবুক সম্পূর্ণ 
অকারণে সেইখানে মুগ্ধ হইগ্া পড়েন। কবিকুল এইজন্য বিজ্ঞ- 
সষাজে নিন্দিত। কালিদাস মারুতপূর্ণরন্ধ,কীচকধুনির্তে অর্থাৎ 
বাশবনে বাতাসের ডাকে বনদেবতাগীতি শুনিতে পাইতেন) ওয়ার্ড- 
সোয়ার্থ কোকিলের ডাক শুনিয়া অশরীরী বাণীর সন্ধানে ছুটাছুটি 
করিয়া বেড়াইতেন ; এই শ্রেণীর অদ্ভুত সৌন্দর্ধ্যবোধ অপর সাধারণের 
হাত হয় না। এবং এই লৌন্দর্ধ্যবোধে জীবনরক্ষায় কোন কাধা- 
কারিত! আছে, তাহাও বোধ হয় কেহ সপ্রমাণ ক্লুরিতে যাইবেন না। 
বরং ইহাতে জীবনের প্রতিকূলতা! করে । যিনি এইরূপ সৌনদর্ধাপ্রিয়তা 
লইয়! সংসারে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি দর্ধথা 
প্রশংসনীয় হয় না। চিত্রশিল্পী পটের উপর পাঁচরকমের বর্ণের বিদ্যাস 
করিয়া অপরূপ মৌনর্ধ্যের স্থষ্টি করেন; কলাবৎ নান। রকমের স্বর 
বিস্তাস দ্বারা বিবিধ ভাবের উদ্বোধন করিয়! সৌন্দর্য্যের স্থষ্টি করেন; 
কারুশিল্ী প্রস্তরে পাঁচ রকম দাগ কাটিয়া সৌন্দ্ঘ্যস্থষ্টির পরাকান্ট 
দেখান। এই সকল জুন্দর পদার্থের সৌন্দধ্য কোথা হইতে কিরূপে 
কেন উতৎপন্ন হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়৷ দিতে পরে না। সকম্গের 
চোথ কোথায় সৌন্দধ্য রহিয়াছে, তাহার আবিষ্কারেও সমর্থ হয় না; 
অথচ যিনি ভাবগ্রাহী বা সমজদার, তিনি এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া 
পুলকিত ও মোহিত হইয়। পড়েন। কেন তাহার এই মোহ, তাহ। 
বুঝান যায় না। জীবনসংগ্রামে এই মোহ কোনরূপ আন্বকুল্য করে, 
বলিতে গেলে বাতুলের প্রলাপ হইবে । কাজেই এই শৌন্দ্যাবে!ধের 
উৎপত্তির প্রাকৃতিক হেতু নির্দেশ এক রকম অসম্ভব হই! পড়ে। 
প্রান্কৃতিক নির্বাচুনরূপ মহামন্ত্রের অন্থতর খষ আলফ্রেড রসেল 
ওয়ালাশ এইজন্য নিরাশ হইয়! বলিয়াছেন, মন্গুবোর সৌন্দধ্যবোধের 
উত্পন্ভির ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক নির্বাচনে নাই । যৌন নির্বাচনেও 
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ইহার উৎপত্তি হইতে পারে নাঁ। কিন্তু এই সৌন্দর্ধ্যবোধ যখন 
মানবস্বের একটা প্রধান লক্ষণ, হয়ত অনেকের মতে মানবত্ধের 
সর্বপ্রধান লুক্ষণ, সৌনর্য্যবুদ্ধির্জিত মনুষ্যকে যখন পূর্ণ মানবত্ব 
দিতে পারা যায় না, তখন পুর্ণ মানবত্বই যে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ফল, 
একথা! স্বীকারে তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছেন। মানবত্বের পূর্ণ 
অভিব্যক্তির জন্ অন্ত কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রারু- 
তিক শক্তি ব্াতীত কোন অতিপ্রাক্কৃত শক্তি হয়ত মানবত্বের অভি- 
ব্যক্তির মূলে বিদায়ান রহিয়াছে, মানবোৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়ালাশের চরম 
সিদ্ধাস্ত কতকট! এইরূপ । 

ওয়ালাশের এই চরম সিদ্ধান্ত অন্টান্য পণ্ডিতে গ্রহণ করিতে রাজি 
হয়েন নাই। কিন্তু সৌনর্যযবুদ্ধির যখন জীবনসংগ্রামে কোন 
কার্ধ্যকারিতাই নাই, তখন প্রাকৃতিক নির্বাচন এই সৌনর্য্যবুদ্ধি 
জন্মাইতে পারে, এই কথা! স্পষ্টতঃ বলিতে কাহারও সাহসে কুলায় 
নাই । শ্রারৃতিক নির্কাচন ব্যতীত অন্ত কোন কাঁরণে এই সৌন্দধ্য- 
বুদ্ধির উৎপত্তি ঘটিয়াছে, ইহাই দর্শাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা হইয়াছে। 
বলা বাহুল্য, এই সকল চেষ্টা বিশেষ সস্তোষজনক হয় নাই। 

জীবতান্বিক পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বলেন, এই সৌনর্যযপ্রিয়তা একটা 
186-07০৭0০6 ০6 ৪৮০1৮007-_জাতীয় অভিব্যক্রির্‌ একটা আকস্মিক 
আগন্কক কলমাত্র। পাখীর সৌনর্ধা পার্থীর ব্াক্তগত জীবন 
রক্ষায় বিশেষ কোন কাজে লাগে না, ইহা স্ীকার্ধ্য। তাহার 
জাতিগত জীবনরক্ষায় অর্থাৎ বংশরক্ষায় যে বিশেষ কাজে লাগে, 
তাহার  প্রমাণাভাব; স্তরাং এই সৌন্দর্যে পাখীর কোন 
লাভ নাই, তাহার বংশের৪ কোন লাভ নাই। ময়ূরীর খাতিরে 
ময়ুরকে কলাপের ছুর্বহ বোঝা! বহিতে হয় । কিন্তু মযুরীর এই বোঝার 
প্রতি আকম্মিক অনুরাগ জীবনদন্দে মযুববংশের রক্ষাবিষয়ে আনুকূল্য 
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না করিয়া বং প্রতিকূলতাই করে; ময়ুরকে তাহার শক্রর নিকটে 
আত্মরক্ষার একাত্ত অসমর্থ করে। তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনে 
যখন শারীরিক অভিব্যক্তি ঘটে, জীবনরক্ষার অনুকূল বিবিধ ধশ্ম 
তাহাতে বিকাশ পায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনও ছুই একট! 
ধর্্দ উতৎপন্ধ হয়, যাহার জীবনে কোন উপযোগিতা! নাই) এই সকল 
আগন্তক বা আম্ঙ্গিক পরিবর্তন জীবন রক্ষার অনুকুল না হইতেও 
পারে। পক্ষিজাতির অভিব্যক্তি সহকারে তাহার নানাবিধ পরি- 
বর্তন ঘটিয়াছে। অধিকাংশ পরিবর্ভনই তাহার জীবন রক্ষার অনুকুল । 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত কোন জৈবিক নিয়মবশে অধর পীচ রকম পরি- 
বর্তনও ঘটিয়া থাকিবে, যাহ। জীবন রক্ষায় তেমন কার্ধ্যকারী ন। হইতে 
পারে। মধুরীর যে সৌন্দর্ধ্যরোধের কথ! বল! যাইতেছে, তাহ! এইবূপ 
আগন্তক আনুষঙ্গিক পরিবর্ভন্মাত্র | 

মন্তুষ্যের সৌন্দধ্যবুদ্ধিটাও এইবূপ একটা আগন্তক আনুষঙ্গিক লাভ 
মাত্র; জীবনরক্ষার অনুকূল বিবিধ মাঁনবধর্মের বিকাশের সহকারে 
দৈবক্রমে এই বুদ্ধিটারও স্থষ্টি হইয়াছে । ইহাতে তাহার অন্ লাঁত 
কিছুই নাই; কেবল বিনা কারণে খানিকটা! আনন্দলাভের উপায় ঘটি- 
যাছে মাত্র । স্থখাদ্য ভোজনে, সুপেয় পানে, মানুষের আনন্দ ঘটে ; 
তাহ! বেশ বুঝ! যায়; কেন না এই আনন্দ জীবনের অন্থুকুল ) অতএব 
এই আনন্দানুভব শক্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। কিন্তু মদ খাইয়। 
তাহার নেশাতেও মানুষের একরকম তীব্র আননলাভ ঘটে; এ 
আননে মানুষের কোন লাঁভ নাই, বরং লোকসান আছে; এই 
আনন্দলাভ-শুক্তি জীবনরক্ষার প্রতিকূল; এবং মগ্নুষয পদে পদে 
এই অহিতকর প্রবৃত্তির জন্ত অনিষ্ট ভোগ করিতেছে । অথচ আর 
পাচটা৷ হিতকর প্রবৃত্তির সহকারে এই সম্পূর্ণ অনিষ্টকর প্রবৃত্তিটাও 
মানুষের জম্মিয়। গিয়াছে । তাহার উপায় নাই ' মান্থষের সৌনর্য্যা- 
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নুরাথও এইরূপ একটা নেশা ; ইভার কোন উপকারিত!'নাই ; তবে 
অন্য নেশার মত জীবনের বিশেষ অপকার করে না; বরং, সময়ে 
সময়ে আনন্দ জন্মাইয়া উপকার করে। আন্তান্ত নেশার মত এ 
নেশাটাগ দৈবক্রমে মানুষের মনুষ্যত্বলাভের আনুষঙ্গিক আগন্ধক 
ফলমাত্র। ইহার জন্ত মনুষ্য প্রকৃতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে 
ইচ্ছ। করে করুক। তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই । কিন্তু সংসারের 
ভীবণ দ্বন্বক্ষেত্রে যাহার ছেলেখেলায় সময় কাটাইবার অবসর নাই, 
যে বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার কোকিলের পিছু ছুটাছুটি 
করিয়া বেড়াইাঁর ত'বকাশ নাই, এবং বিরহজরসস্তপ্ত হইয়া চক্জ্- 
কিরণকে গালি দিবার সময় নাই, সে প্রক্ৃতিদেবীর এই সম্পূর্ণ 
অনাবশ্তক বদান্তার জন্ত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে একটু ইতস্তত; করিবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কুক্ুটের মাথায় শিখার মত, বেমন পুরুষ 
মানুষের মুখমগ্ডলে সম্পূর্ণ অনাবশ্তক দাঁড়ি গৌপ গজাইয়াছে”_ 
ডারুইন হয়ত বলিবেন যাহার উদ্দেশ্য নারীজাতির মনোরঞ্জন, তথাপি 
যাহার অনাবশ্তকত! প্রতিপাদনের জন্য নাপিতের ব্যব্সায়ের স্থষ্টি 
হইয়াছে,-_তদ্দরপ স্্ীপুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির মধোই এই 
অনর্থক লৌন্দর্যয.নেশাটার উৎপত্তি হইয়াছে । তবু ভাল যে 
সংসারের সকলেই এই মদের মাতাল নহে। সকলেই স গারের 
কাজ ছাড়িয়া জোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, ্,+ বিরহ 
লইয়া! জীবন কাটায় না। 

ফলে ইউটিলিটি লইয়া যখন প্রাকৃতিক নির্ধাচনের কারবার, এবং 
ইউটিলিটির সহিত কবিত্বের যখন সনাতন বিরোধ, তখন প্রান্তিক 
নির্বাচন দ্বারা মন্থষো কবিত্বের স্কু্তি, ব! সৌনরধ্যবোধের অভিব্যক্তি 
ব্যাখ্যার প্রয়াম পগুশ্রম বলিয়াই মনে হইতে পার্রে। এই জন্যই 
প্রান্কৃতিক নির্বাচন ব্যতীত অন্ধ কোন জৈবিক নিয়মে সৌন্দর্ধ্যবোধের 
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উৎপত্তি বুঝার চেষ্টা হইয়াছে । ফলকিন্তু সন্তোষজনক হয় নাই । 
তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অক্ষমতা স্বীকারের পূর্বে এইখানে একট্‌ 
ভাবিবার আছে। জীবনরক্ষায় যে কিসে কিরূপে সাহাষয করে, তাহা! 
সাহস করিয়া বলা কঠিন। একটা কথা আছে, যে ভাবের প্রমাণ 
অপেক্ষা অতাবের শ্রমাণ সর্বদাই কষ্টসাধ্য । এই বিষয়টাতে আমার 
কোন উপকার হয় নাই, কখনও উপকার হইতে পারে না, ইহা! 
জোর করিয়া বলা নিতান্ত ছুঃসাহসিকের কাজ । সৌন্রয্যবুদ্ধিও মানব- 
জীবনে আন্ুকুলা করে না, একবারে এত বড় কথাট। বলিয়। ফেলি- 
বার পুর্বে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত; এখং যদি মানবজীবনে 
ইহার কোন উপকারিত খুঁজিয়া বাহির করিতে পার! যায়, তাহা 
হইলে অমনি ইউটিলিটির দোহাই দিয়া প্রাকৃতিক নির্বাচনকে আনিয়| 
ফেলা যাইতে পারে। এই বিষয়টা যে এখনও আলোচনার সীমা 
অতিক্রম করিয়াছে বোধ হয় না। প্রসঙ্গান্তরে আলোচনার চেষ্টা 
করা হইয়াছে । এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই ! 


মাক্সওয়েলের ভূত 


মাঝ্সওয়েলের ভূত অর্থে কেহ মনে না করেন, মাক্সওয়েল স্বয়ং 
ভূত; উহার অর্থ মাঝ্সওয়েলের স্থষ্ট ভূত। 

সেকালে ও একাঁলে অনেকে ভূত দেখিয়াছেন ও ভূতের আবিষ্কার 
করিয়াছেন। স্পিরিচুয়ালিষ্টর ভুতের সঙ্গে কারবার করেন। কিন্তু 
কেহ ভূতের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাঁহা শুনি নাই । জেমস ক্লার্ক মাঝ- 
ও গেল পঁচিশ বঙ্সর পূর্বে কেন্ি'জে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন । 
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তিনি একজাতীয় ভূতের কল্পন! করিয়! গিয়াছেন ; সেই "তই বর্তমান 
প্রসঙ্গের প্রতিপান্দ)। . 

প্রদীপ জ্বালিয়! আমর! রাত্রির অন্ধকার দুর করিয়া থাকি) এবং 
তজ্জন্ত কাঠ, তেল, চব্বি পোড়াইয়া আলে! জালি। একালের 
লোকে গ্যাস পোড়ায়, অথব! করল পোঁড়াইয়া বা দত্ত! পোড়াইয়1 
বিজুলি বাতি জালায় । মানুষে মনে করে, এ একটা গ্রাকাণ্ড বাহ- 
ছুরি; অগ্নির আবিষ্কারের মত এত প্রকাঁও আবিষ্ষারই বুঝি আর 
কখনও হয় নাই) ক্ুর্ধ্যদেব সন্ধার পর সরিয্না পড়িয়া আমাদিগকে 
আলোকে বঞ্চিত ফরেন; কিন্ত আমরা কেমন সহজ উপায়ে 
ঘোর অন্ধকারেও আমাদের কাজ দারিয়া লই। মাম্থুষকে ফাকি 
দেওয়। বড় সহজ কথা নহে, বিশেষতঃ এই উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষে । 

আমরা অবলীলাক্রমষে নিশ্চিন্তভাবে জাপানী দিয়াশলাই ঠুঁকিয়! 
প্রদীপ জালি, এবং একটা উৎ্নবের উপলক্ষ পাইলে হাজার হাজার 
মশাল ও প্রদীপ জালিয়া ঘর ও নগর আলোকিত করিয়া কতই আনন্দে 
উৎফুল্ল ভই। সাধারণ পাঠকবর্গ কিন্ত জানেন না, একালের জনকয়েক 
বৈজ্ঞীনিকের নিকট এই দীপশিখার মত যন্ত্রণাদায়ক পদার্থ আর 
দ্বিতীয় নাই । 

কথাটা নিতান্ত স্র্য়ালি গোছের হইল, কিন্তু কথাঠা প্রর্কৃত। 
বাস্তবিকই একালে যে ব্যক্তির মজ্জা বৈজ্ঞানিক ধাতুতে নিশ্ষিত, 
ধিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিক, প্রদীপের আলোকে কখনই তাহাকে শাস্তি দিতে 
পারে না। 

প্রত্যেক দীপশিখা প্রতি মুহূর্তে বৈজ্ঞানিককে ম্মরণ করাইয়া! দেয়, 
তুমি বড় নির্জোধ অথবা! তোমার ভবিষ্যতের চিন্ত/ আদৌ নাই; 
তোমার চোখের সম্মুখে এত বড় সর্ধনাশটা ঘটিতেছে ; তাহার নিবা- 
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রণে তোমার১আজ পর্যন্ত ক্ষমতা জন্মিল মা; ধিক্‌ তোমার জ্ঞানগর্ধকে, 
ধিক €তামার উনবিংশ শতাব্বীকে |  দীপশিখার এই নীরব বাণী 
বৈজ্ঞানিকের নিকট তীব্র খেলের স্তায় বিদ্ধ হয়? তাঁহাকে যন্ত্রণায় 
ছটফট. করিতে হয়। 

এখনও বোধ হয় হ্েঁয়ালি ভাঙিল না! কিন্তু এই স্টেয়ালি ভাঙি- 
বার প্রয়া করিলেই কবিত্ব ছাড়িয়া অকম্মাৎ বিকট গদো অবতরণ 
করিতে হইবে । 

কথাটা এই । একটা গরম জিনিষের কাছে বা পাশে একট! ঠাণ্ড। 
জিনিষ রাখিলে সেই ঠাণ্ডা জিনিষটা একটু গারম হয়, আর সেই 
গরম জিনিষটা একটু ঠাণ্ডা হয়; বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, 
খানিকটা তাপ গরম জিনিষ হইতে বাহির হইয়। ঠাণ্ডা! জিনিষে যাঁয় | 
সর্ধত্রই এইরূপ । ইহাকে তাপের ম্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ধর্ম বলি- 
লেও চলিতে পারে । জল যেমন উচু জায়গ। হইতে স্বভাবতই নীচে 
নামে, তাপও সেইরূপ শ্বভাবতঃ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে 
যায়। ইহ অত্যন্ত পুরাতন ও চিরস্তন ঘটনা; ইহাতে কোনই নুতনত্ব 
নাই। জল যেমন স্বভাবতঃ উচ্চ স্থান হইতে নীচে নামে, আপন। 
আপনি কখনও নীচে হইতে উচ্চে যায় না, তাঁপও সেইরূপ কখন 
আপনা আপনি ঠাণ্ডা জিনিষ হইতে গরম জিনিবে যাঁয় না; পাঠক 
কখন যাইতে দেখিয়াছেন কি? যদি দেখিয়াছি বলেন, তাহা হইলে 
আপনাকে জল-উচুর দলে ফেলিব। 

কিন্ত এরূপ সম্ভব হইলে মন্দ হইত না। মনে কর, কয়লার উন।- 
নের উপর এক ঘটি জল রাখিয়াছি। নিয়ম এই যে গরম কয়লা হইতে 
তাপ নির্গত হুইয়! ঠা! জলে যায়, ও ঠাণ্ডা জলকে আন্তে আস্তে 
গরম করিয়া তোলে । যদি ইহার বিপরীত ঘটন! সম্ভব হইত, তাহা 
হইলে ঠাণ্ড। জল হইতে ভাপ বাহির হুইয়া গরম করলায় ক্রমে গুবেশ 
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করিত, ও জলটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়! শেষটা বরফে পর্সিত হইত। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়লার জ্বালে জল ঠাও1 করিয়া বরফ উৎপাদনের 
প্রণালী এ পর্য্স্ত কেহ আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। ছুঃখের 
বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতের বর্তমান নিয়মই এই। 

পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পুরঃসর এই নিয়মটা অন্ততঃ বর্তমান প্রস্তাব 
শেষ হওয়! পর্য্যস্ত আপনার মস্তিষ্কের এক কোণে পুরিয়া রাখিবেন। 

আর একট! কথা । তাপ নামক নিরাকার বাঁ কিন্ত,তকিমাকার 
পদার্ঘটা যে নিতান্তই কাজের জিনিষ, তাহা বোধ হয় বলা বাছুলা 
হইবে; বিশেষতঃ এই ট্রাম এগ্রিনের যুগে । কলিকাতায় তাড়িত 
প্রবাহযোগে ট্ণাম গাড়ি চালাইবার প্রস্তাব হইতেছে গুন! যায়। 
কিন্তু তাড়িত প্রবাহ্থের মূল কোথায়? কতকটা কয়লা পোড়াইয়া 
তদৎপন্ন তাপকে তাড়িত প্রবাহে বিরত করিয়া পরে ততদ্দার! 
টাম গাড়ি চালাইবার ব্যবস্থা হইবে। এবং হয়ত তেই তাপেরই 
কিরংশ হইতে সহরের রাক্সপথগুলি রাব্রিকালে আলোক 
পাইবে, গৃহস্থের৷ আপন আপন ঘ্বরে দীপ জালিবে ও রান্না করিবে, 
আছ্িন ঘরের পাখাটানা হইবে, ময়দা ও শুরকির কল পরাস্ত 
চলিতে থাকিবে! অতএব তাপ পদার্থটা কাজের জিনিষ সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তাপ হইতে আমরা কাঁজ পাই কিরূপে? একটু বয়া 
দেখা আবশ্বক। ৃ 

একট! উদাহরণ লও। মনে কর বর্তমান কালের টীম এঞ্জিন বা 
বাম্পীয় যন্ত্র। এই যন্ত্র তাপকে কাজে পরিণত করিয়া, তত্বারা জল 
তোলে, গাড়ী টানে, জাহাজ চালায়, ময়দা পিষে, ইত্যাদি । কিন্ত 
প্রণালীটা কিরূপ? কয়লা পোড়।ইয়া তাপ জন্মান হয়। সেই 
তাপের কিয়দংশ-_কিয়দংশমাত্র__জল গরম করিতে যায়। গরম 
জব হইতে গরম বাম্প উঠিয়! ঠাণ্ড। জলে গিয়া মিশে ও ঠাণ্ডা হয়? 
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থানিকট! অপ সেই বাপের সন্ধে গরম জল হুইতে ঠাণ্ডা জলে যায়। 
এই গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গায় যাইবার সময় সেই তাপের 
কিয়দংশ-_-আবার কিয়দংশমাত্র--কাজে পরিণত হয়। এখন এই কথা 
ছুইটি মনে রাখিতে হইবে--(১) তাপ গরম জল হইতে ঠাপ্তা জলে 
যাইবার সময় তাহ! হইতে কাজ পাওয়া যায়। গরম জল যত গরম 
হইবে আর ঠাণ্ডা জল যত ঠাণ্ডা হবে, তত বেশী কাজ পাওয়া যাইবে । 
গরম জল ঘি বেশী গরম না হয় আর ঠাণ্ডা জলও যাঁদ বেশী ঠাণ্ডা 
ন; হয়, অর্থাৎ উভয় জলই যদি সমীন গরম বা সমান ঠাণ্ডা হয়, তাহা 
হইলে কাজ পাইবার আশ! নাই । (২) তাপের কিয়দংশমাত্র কাজে 
লাগে--সমস্ত তাপটা! কোন রফমেই কাজে লাগে না; যেমনি 'ন্ত্ 
তৈয়ার কর না কেন, সমস্ত তাপটাকে কাজে লাগাইতে কোন 
মতেই পারা যায় না। গরম জল যদি ফুটন্ত জলের মত গরম হয়, 
আর ঠাণ্ডা জল য্দ বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইলেও গরম জল 
হইতে যতটা তাপ আসে, তাহার দিকি ভাগও অত্যুত্কষ্ট যন্ত্র যোগে 
কাজে লাগে না! এক্ষণে যে সকল যন্ত্র লইয়া আমর! কারবার করি, 
তাহাতে সিকি দুরের কথা, দিকির পিকি কাজে লাগিলে যথেষ্ট । 
বাকি সমগ্র তাপটার এক রকম অপব্যয় হয় মাত্র । 
কাজেই তাঁপ থাকিলেই কাজ পাগুরা যায় এমন নহে; সেই তাপ 
গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যাইবার সময় তাহাকে কাজে 
লাগান যায়। কিন্তু তখনও আবার সমস্ত তাপটাকে কাজে লাগান 
চলে না; তার কিয়দংশমাত্র, অতি সামান্ত অংশমান্র কাজে লাগে, 
বাকি সমস্তটা গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে চলিয়া যায়। 
*.. এখন বোঝ যাইবে, কেবল তাপ থানিকট। পাহলেই বিশেষ 
লাভ হয় না; সেই তাপটা আবার গরম জিনিষে থাকা চাই; 
যত্ত গরম জায়গায় থাকিবে, ততই তাহার কার্য্যোৎ্পাদন ক্ষমত। অধিক 
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থাকিবে ; আর বত ঠাণ্ডা জায়গায় থাকিবে, ততই তাহার ক'জ করিবার 
ক্ষমতা কম থাকিবে । মনে কর তোমাকে কেহ এক সের ফুটস্ত জল 
দিল, আর একসের বরফের মত ঠাণ্ডা! জল দিল; এখন এই দুই রকম 
জল ছুইট! স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া ফুটন্ত জলের তাঁপ ঠাণ্ডা জলে যাইবার 
সময় উপবুক্ত যন্ত্রঘোগে উহার কিয়দংশ,_-ছুই আনাই হউক আর 
এক আনাই হউক,_কাজে পরিণত করিতে পারিবে। বাকি চৌদ্দ 
আনা কি পোনের আনা &ঁ ঠাণ্ডা জলে গিয়া জলকে একটু গরম 
করিয়। দিবে। যাহাই হউক, ছুই আনাই হউক আর এক আনাই 
হউক, কিছু কাজ এইমপে পাওয়া ধাইতে পারে। কিন্তু সেই এক 
সের ফুটন্ত জল ও এক সের ঠাণ্ডা জল, ছুই স্বতন্ত্র না! রাখিয়া একত্র 
মিশাইয়া। ফেল ; ছুই.সের মাঝামাঝি রকম গরম-_না-গরম না ঠাশু1- 
জল পাইবে; এক্ষেত্রে জলেরও এক কণ। নষ্ট হইবে না, তাপেরও এক 
কণা নষ্ট হইবে না; কিন্তু কাজ এক আনা দুরের কথা, এক ক্রান্তিও 
পাইবার আশ! রহিবে না। 

এক কথায় এইরূপ ধাড়ায়। কোন ভ্রব্যের যদি একাংশ উষ্ণ 
থাকে, অন্ত অংশ শীতল থাকে, তাহা হইলে উষ্ণাংশ হইতে শীতল।ংশে 
তাপ চলিবার পময় তাহ। হইতে কতক কাজ মিলিতে পারে। কিন্ত 
সেই ভ্রব্যের সকল অংশই যদি সমান উষ্ণ থাকে, তাহা হউন তাপ 
এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইতেও চাহে না, তাহা হইতে কাজ 
পাইবারও আশা থাকে না। 

ক্ষুপ্র বাম্পীয় যন্থর্টাকে ত্যাগ করিয়া প্রকাঁও বিশ্বস্্রটার বিষয় 
একবার ভাবিয়া দেখ । বিশ্বযস্ত্রর পক্ষেও নিম স্বতন্ত্র নাই। বে 
নিয়মে বাম্প যন্ত্র চলে, এখানেও সেই নিয়মেই তাপ হইতে কাজ হয়। 
বিশ্ব ষক্ত্ের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, সকল স্থল সমান উষ্ণ নহে। 
উদ্দাহরণ সংগ্রহে কষ্ট পাইতে হইতে হইবে ন1। প্র স্থর্যাট। কি ভয়ানক 
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গরম, আর*এই পৃথিবীটা তাহার তুলনায় কি ভয়ানক ঠা আর 
তাপ স্বভাবতই গরম হৃরধ্য হইতে ঠাণ্ডা পৃথিবীতে আসিতেছে । কিন্ত 
পৃথিবী প্রতিদিন স্থর্ধ্য হইতে যে তাপ পায়, তাহার কতটুকু কাজে 
লাগে। কতকটা কাজে লাগে সন্দেহ নাই, কেননা সেই কতকটার 
জোরেই আমাদের অঙ্খো৷ ধাবতি, বায়ুবর্ণতি, জলং পততি, গৌঃ শব 
তে; এমন কি এই জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রায় সকল কার্ধযই তাহারই 
বলে নির্ধাহিত হইতেছে ; কিন্তু বাকি,যে তাঁপটা কোন কাজেই লাগে 
না, কেবল উষ্ণরশ্মিমণ্ডিত সৃর্ধ্য হইতে শীতলা! বসুন্ধরায় যায়, ও শীতলা 
বসুন্ধরা হইতে শীতলতর আকাশে ছড়াইয়! গড়ে, কাহারও কোন 
কাজে লাগে না, কেঘল অপচয়ে ও অপব্যয়ে যায়, তাঁহার তুলনায় 
উহার পরিমাণ কত সামান্ত । 

হা হতোহনম্মি, যাহা যায় তাহা আর আসেন! । কত কবি ও কত 
দার্শনিক কালজ্রোতের ও জীবনস্রোতের অপচয় দেখিয়া হা হুতাশ 
করিয়! আসিতেছেন 3 কিন্ত এট তাপজ্বোতের ভীষণ অপচয় দেখিয়া এ 
পর্যন্ত কেহ এক ছত্র কবিতাও লিখিল ন, কোন পণ্ডিত একট! 
তত্ব কথার উপদেশ দিল না। 

হায় 1 এই সংসারের নিয়মই এই যে যাহা যায়, তাহ! আর ফিরে 
না । তাপ যাহা গরম জিনিষ হইতে ঠাওডা জিনিষে যায, তাহা আর 
ফিরে না। কেননা, তাপের স্বভাবই এই । জল যেমন স্বভাঁবতঃ 
নিব্মুখ, তাঁপ তেমনি স্বভাবতঃ শৈতাপ্রবণ,-+ইহার . স্বাভাবিক গতিই 
উষ্ণ স্থল হইতে শীতল স্থানে; একবার শীতল পদার্থের ক্রোড়ে স্থান 
পাইলে আর উষ্ণ পদার্থে সহজে আসিতে চায় না। মানুষে চেষ্টা 
করিয়! আপনার শক্তি ব্যয় করিয়া জলকে উচ্চে ঠেলিয়৷ তোলে, 
সেইরূপ শক্তি বয় করিয়া খানিকটা তাপকেও ঠাণ্ডা হইতৈ গরমে 
তুলিতে পারে বটে ? কিন্ত এমনি প্রক্কৃতির বিধান, যে এক গুণ তাঁপকে 
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উষ্ণ-স্থলে তুলিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত্র তির্ন গুণ তাপ 
শীতল স্থল হইতে শীতলতর স্থলে নামিয়! যাঁয়। ূ 

ফলে বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডে তাঁপ ক্রমেই উষ্ণ হইতে শীতল দ্রব্যে চলিতেছে ; 
ক্রমেই তাঁপের কার্য্োৎ্পাদন ক্ষমতা ধ্বংস হইতেছে ; যাহা ছিল 
গরম, তাহা শীতল হইতেছে; যাহা ছিল শীতল, তাহাও হয়ত গরম 
হইতেছে । কিন্তু ভবিতব্য অবশ্স্তাবী ; শেষ পর্ধ্স্ত জগতে বর্তমান 
সমস্ত তাপ একাকার উষ্ণতা! প্রাপ্ত হইবেক। জগতের এখানটা গরম, 
ওখানটা ঠাণ্ডা, এরূপ শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে না, সর্ধত্রই সমান গরম বা 
সমান শীতল হইয়! যাইবে । তখন তাপ থাকিবে বটে, কিন্ত সেই 
তাঁপকে কেহ কাজে লাগাইতে পারিবে না; সেই তাঁপ হইতে কোন 
কাজ উৎপাদন করিবার কোন উপায় থাকিবেক নাঁ। জগতযন্ত্ 
তখন নিশ্চল হইবে; বিশ্বঘটিকার পেুলম তখন স্পন্মহীন হইবে 7 
চাকাগুলি আর নড়িবে না; কাটা থামিয়া যাইবে ! সেই দিন জগতের 
মহাত্রলয় ৷ সেই মহাগ্রলয় নিবারণে মন্ুষ্ের কোন ক্ষমত! নাই-_তবে 
তাপের অপচয় ষথাসাধা নিবারণ করিয়া সেই শেষের ভয়ঙ্কর দিন 
বকিঞিঃৎ বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা মন্ুষোর হস্তে কিয়ৎ পরিমাণে আছে 
বটে। কিন্তু মনুষা কি সেই অপচয়ের নিবারণে চেষ্টা করে? উননিংশ 
শতাব্দীর স্পদ্ধিত বৈজ্ঞানিক উন্নতি এই তাপের অপচয় প্রন শধান 
করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছে কি? বরং তাহার বিপরীত কাঁগুই 
দেখা যাউতেছে ! প্রকৃতিদেবী কতকটা যেন দয়াপরবশ হইয়। 
যে মুদর্গাররাশি এ কেরোসিন তৈলের রাশি অপরিণামদর্শী মনুষোর 
চক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভমধ্যে ভবিষাতের জন্ক সঞ্চয় করিয়া রাঁখিয়।- 
ছিলেন, আজ উনবিংশ শতাব্দীতে মনুষ্য তাহার সন্ধান পাউয়া নে 
যুগাস্তদঞ্চিত মহামুলা সম্পত্তি নির্জিকাঁরচিত্তে তুলিয়৷ আনিতেছে ও 
আপনার ক্ষণিক হুবিধা ও ক্ষণিক আরামের জন্য তবিষ্যবংশধরগণকে 
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বঞ্চিত করিয়া! তাহাকে শীতল বায়ুতে পরিণত করিতেছে । এঞ্জি- 
নিয়ারের উদ্ভাবিত সংখ্যাতীত অসম্পূর্ণ যন্ত্রযোগে এই নৈসর্গিক শক্তি- 
সমষ্টি মুহূর্তে মুহূর্তে অপচিত হইয়া যাইতেছে; তজ্জন্ত কেহ পরিতাপ 
করে না, কেহ আক্ষেপ করে না । কেবল ছুই একজন বিজ্ঞানসেবক 
মনুষ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়! বিহ্বল হন ও সেই সঙ্গে জগতে: পরিণাম 
ভাবিয়া আতঙ্কিত হন মাত্র। | 

এতক্ষণে বোধ হয় হেয়ালি ভাঙিল; দীপশিখার বিরুদ্ধে বে ভয়ঙ্কর 
চার্জ খাড়া করিয়া! বর্তমান প্রস্তাবের উপক্রমপিকা। কর! গিয়াছে, তাহার 
কতকটা তাৎপর্য্য পাওয়া গেল। রাত্রির অন্ধকার দুর করিতে আমরা 
চাই কিঞ্চিৎ আলোক, যৎ্কিঞ্ৎ শক্তি । আকাশ বা ঈথর মধো কিয়ৎ- 
কাল ধরিয়৷ গোটাকত কম্পনতরঙ্গ উৎপাদন করিলেই আমাদের কাজ 
চলে । কিন্তু তজ্জন্য আমরা তেল পোড়াইয়া, বাতি পোড়াইয়া, গাস 
পোড়াইয়া, দন্ত! পোড়াইয়া, সহজ গুণ পরিমাণ শক্তিকে অপচয় করিয়া 
তাহার কার্ধাকারিতা নষ্ট করিয়া ফেলি। চাই আমরা একখান! হাত 
পাখার সাহায্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করিতে, আমাদের উদ্ভাবিত উপাদ্ধ 
একটা অনাবগ্তক বঞ্ধাবাত্যার স্থ্টি করিরা ফেলে। চাহ আমরা 
চারি পয়সায় ময়দা ভাজিয়া ক্ষুধা [নবারণ করিতে; আমাদের পাচক 
ঠাকুর বাক্স ভাঙ্গিয়। হাজার টাকার অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করেন) 
আচমনে এক গুষ জল আবশ্তক ) আমরা হিমালয় হইতে খাল কাটি! 
গঙ্গা আনিয়া গৃহ দ্বারে উপস্থিত করি, এবং তজ্জন্ত একটা পুর্ত ব্ভা- 
গের খরচ জোগাই । বিশল্যকরণীর একটা শিকড়ের জন্য আনা 
প্রকাণ্ড গন্ধমাদ্বনকে স্বন্ধে কাঁরয়! সমুদ্র লঙ্বনের আয়োজন করি। 
প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রহসন) কস্ত এই প্রহমনের পরিণাম যেরূপ 
শোচনীয়, তাহাতে ইহাতে হাস্তরসেরর অপেক্ষা করুণরসের সঞ্চার 
হওয়াই উচিত । 
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ভরসা করি এখনও কোন সংস্কারক উপস্থিত হইয়া মন্ুষাজাতিকে 
সমস্ত কলকারখানা এঞ্সিন বন্ধ করিতে উপদেশ দিবেন; রাত্রিতে 
অন্ধকারে কারবার করিতে বলিবেন, এবং রন্নার্থ ব্যবহৃত চুরলীর ও 
উনান গুলির অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া মনুষ্যজাতিকে সতাযুগোচিত 
আমান ভোজনে প্রবৃত্তি দিবেন। এইরূপ করিলে অন্ততঃ শেষের 
সেদিন কিছুকাল বিলম্বিত হইতে পারিবেক | 

বিলঘ্বিত হইতে পারিবে বটে, কিন্ত এী পর্যস্ত। প্রন্কতি সর্বদা 
বিলাদী ধনিসস্তানের মত সঞ্চিত শক্তি-সম্পত্তি ছুই হাতে অজস্র 
অপব্যয় ও অপচয় করিতেছেন, তাহা নিবারণের কোন উপায় দেখা 
বায় না। প্রকৃতিকে এই অপব্যয়ে ক্ষাস্ত হইতে উপদেশ দিবে, 
এমন লোক কোথায়? মনুষ্যের পক্ষে ইহার প্রতিবিধান আপাততঃ 
অসাধ্য । 

মনুষ্যের পক্ষে অসাঁধা, কিন্তু মাঝ্সওয়েলের কল্পিত ভুতের অসাধ্য 
নহে। যদি আমর কোনরূপে সেই পিশাচটিকে কোনরূপে সর্যপাদি 
প্রয়োগে বশীস্ৃত করিয়! লটতে পারি, তাহ! হইলে বিশ্বস্ত আরও 
কিছুদিন টিকিলেও টিকিতে পারে ) এমন কি ব্রদ্ধা্ডের বিধাতা হয়ত 
বত্রনির্শিতি যন্ত্রটকে অকালে অচল হইতে দেখার যাতনা হইতে 
অব্যাহতি পাইতে পারেন । 

সেই ভূতের সম্পাদ্য কাধ্যটা এইরূপ । জগতের বর্তমান বিধান এই 
যে থানিক গরম জল ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল একত্র মিশাইলে ছুই 
সমান গরম হইয়। পড়ে; গরম জলটা একটু ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডা জলটা 
একটু গরম হয়! ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । জগৎ্টাকে উপস্থিত মহা- 
শ্রলয় হইতে রক্ষা করিতে হইলে ঠিক ইহার বিপরীত কারের দূর- 
কার। খানিকটা না-গরম না-ঠাণ্ড। “নাতিশীতোষ্ণ” জল একট! পাল্রে 
রাখিলামঃ একটু পরে গিয়া যেন দেখিতে গাই পাত্রের অর্ধেক জল 
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কুটিতেছে ? বাকি অর্ধেক বরফ হইয়! রহিয়াছে । তাঁপ আপনা হইতেই 
সরিয়! গিয়া জলের একাংশ হইতে অন্ত অংশে গিয়াছে । এইরূপ ঘটন! 
বর্তমান কালে অদম্তব--এই ব্যাপারট। সাধ্যে পরিণত করিতে হইবে । 
মাক্সওয়েল নিজে ইহা পারিতেন না? কিন্তু তাহার সৃষ্ট ভূতে ইহ! 
পারে) কিরূপে পারে, পরে বলিতেছি। 

একটা উদাহরণ লইয়া! বুঝাইলে সহজ হইবে। মনে কর, দুইটা 
ঠিক সমান আয়তনের কুঠরির মাঝে একট! দেওয়ালের ব্যবধান আছে ও 
সেই দেওয়ালে একটা ক্ষুদ্র জানাল! আছে। জানালাটা অতি ছোট; 
এত ছোট ষে বিনা আয়ামে কেবল ইচ্ছামাত্রে খোল! যায় বা বন্ধ কর! 
যায়) কুঠরি ছুইটার অন্য কোথাও জানালা দরজা! বা কোন ফাঁক 
পথ্যস্ত নাই। একটা কুঠরিতে বাতাস পুরিয়৷ রাখিয়াছি; আর 
একট। কুঠরিতে বাধু পধ্যন্ত নাই, উহ! একেবারে শুন্ধ । প্রথম কুঠরিতে 
যে বাফুটা আছে, মনে কর তাহা চৈত্র বৈশাখ মাসের বায়ুর মত 
উষ্ণ। এখন মাঝের দেওয়ালের জানালা খুলিয়! দিবামাত্র খানিকটা 
হাওয়া এ কুঠরি হুইতে ও কুঠরিত্ে যাইবে । কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, 
উভয় কুঠরি বায়ুপুণ হইয়াছে । যে বাধু একটা ঘরে আবদ্ধ ছিল, 
তাহ! এখন ছুইট| ঘ্বর অধিকার করায় তাহার চাপ কমিয়। গিয়াছে । 
কিন্তু উষ্ণতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পুর্বে একট! ঘরে বায়ু 
যেমন গরম ছিল, এখন সেই বায়ু ছুই ঘরে আপিয়াও তেমনি গরমই 
রহিয়াছে। এইকূপে এক ঘরের বাষু অন্থ শুন্ত ঘরে চালাইয়। দিলে 
তাহার উষ্ণতার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। জুল সাহেব তাছ। 
দেখাইয়াছেন | ইহাই প্রাকৃতিক বিধান। | 

বায়ুর উষ্ণতার কারণ কি জান? বাসুর অণুগুলি অনবরত এপ্দিকে 
ওদিকে ছুটাছুটি কর্টর যাহার গায়ে লাগে, তাহাকেই ধান্ধা দেয়? 
. যত জোরে ধার! দেয়, ততই বায়ু, গরম বোধ হয়। একট! ছোটখাট 


৫ 
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কুঠরিতে কত কোটি কোটি বায়ুর অণু আছে। প্রত্যেক অণুই ইত- 
স্ততঃ বেগে ছুটিতেছে ; সে বেগই বা আবার কি ভয়ঙ্কর! যে বায়ু 
লইয়া আমরা গৃহপূর্ণ করিয়াছি, তাহার বেগ প্রতি মিনিটে প্রায় কুড়ি 
মাঈল। আমাদের রেলের গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল হিসাবে 
চলে; আর এই বাসুকণিকাগুলি মিনিটে প্রায় কুড়ি মাইল, ঘণ্টায় 
প্রায় বারশ মাইল বেগে ছুটাছুটি করে। আবার উষ্ণতা যত বাড়ে, 
এই বেগও ততই বাড়ে । 

মনে করিও না, যে সকল গু ঠিক একই বেগে চলে। উপরে 
যে মিনিটে বিশ মাইঠী বেগের কথা বলিলাম, তাহা! একট! গড় হিসাবে। 
কোন অণু হয়ত বিশ মাইলের অনেক অধিক বেগে ছুটিতেছে, কোনটা 
হয়ত বিশ মাইলের অনেক কম বেগে ছুটিতেছে | তবে সকলের বেগ 
গড়ে বিশ মাইল। উঞ্ণতাবৃদ্ধিসহকাঁরে বেগের এই গড়ট! বাড়িয়া 
যায় ও উষ্ণতা কমিলে গড়ট! কমিয়! যায় মাত্র। 

এখন মনে কর, /এই বায়ু একটা! কুঠরিতে আবদ্ধ আছে) ও তাহাঃ 
কোটি কোটি অণু গড়ে বিশ মাইল হিসাবে প্রতি মিনিটে এদ্দিক 
ওদিক ছুটিতেছে, কুঠরির দেওয়ালে ধাকক। দিতেছে ও ধাক। পাইয়! 
আবার অন্ত মুখে ছুটিতেছে | বেগ গড়ে বিশ মাইল; কাহারও বা! বিশ 
মাইলের বেশী, কাহারও বিশ মাইলের কম) গড়ে বিশ মাইল। 
এখন মনে কর, আমাদের ভূতটি সেই জানালার কাছে বগিয়া আছেন 
এবং ইচ্ছামত জানাল! খুলিতেছেন বা বন্ধ করিতেছেন। তাহার 
দেহখানি অতি হুক্ম) দেবযোনি কি না! তাহার ইক্জিয়নিচয়ও 
তদ্রপ হুক অনুভূতিবিশিষ্ট । আমাদের কি সাধ্য যে বায়ুর অণু পরমাণু 
লইয়া কারবার করি? কিন্ত সেই সুঙ্মদেহ পিশাচ তাহার তীক্ষু দৃষ্টিতে 
প্রত্যেক অণুর গতায়াত পধ্যবেক্ষণ করেন, এবং ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক 
ক্ষুদ্র অপুকে তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বার! চাপিয়া ধরিতে পারেন। এখন 
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মনে কর, তিনি গবাক্ষপ্ধারে বসিয়া নিবিষ্টমনে বাঁযুর অণুগুলির 
গতিবিধি পর্যযালোচন! করিতেছেন ; যে অণু বিশ মাইলের অধিক বেগে 
গবাঙ্ষদ্বারে আসিয়। পৌছিতেছে, তাহাকে সসম্্রমে দ্বার খুলিয়া পাশের 
কুঠরিতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন, আর বে অণুটা মন্দ গতিতে অর্থাৎ 
বিশ মাইলের কম বেগে আসিতেছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ *প্রবেশ 
নিষেধ” বলিয়! অর্ধাচজ্মহকারে বিদায় দিতেছেন । কিয়তক্ষণ পরে কি 
দেখিবে? পাশের ঘরে ক্রমাগত দ্রুতগামী অথুগুলি জমিতে থাকিবে 7 
তাহাদের সকলেরই বেগ বিশ মাইলের অধিক; কাজেই গড়ে বেগ 
বিশ মাইলের অধিক হইবে । আর অন্য গৃহে রতগামী অণুর সংখা! 
ক্রমেই কমিবে ও মন্দগতি অধুর সংখা! ক্রমেই বাড়িবে; . সেখানে 
অণুগুলির গড় বেগ ক্রমেই কমিয়া৷ যাইবে । আবার বেগের বৃদ্ধির 
ফল বায়ুর উঞ্ণতা বৃদ্ধি ; আর বেগের হাঁসের ফল বায়ুর উষ্ণতার হাস। 
কাজেই কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, একটা কুঠরির বায়ু ক্রমেই শীতল হই- 
তেছে ও অন্ত গৃহ ক্রমেই উঞ্ণতর বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইতেছে । ছুটি ঘরের 
বাষুর উষ্ণত| তফাত হইয়া গেল, অথচ পিশাচ মহাশয়কে শক্তি 
খরচ করিতে হইল না; কেন না, তাহার ক্ষুদ্র অঙ্কুলির সঞ্চালনে ক্ষুদ্র 
গবাক্ষের দ্র কপাট খানির নাড়াচাড়ায় শক্তি বায়ের .অপেক্ষাই রাখে 
না। তাহার দেহখানি থেমন ইচ্ছ! সুক্ম মনে করতে পার। থে 
কপাটখানি তিনি নাড়িতেছেন, তাহাও যত ছোট হোক, তাতেও ক্ষতি 
শাই। অত ছোট কপাট খুলিতে বা বন্ধ করিতে আর শক্তি খরচ 
কোথায়? কিন্তু ফলে হইল কি? ছিল একট| ঘরে সর্ধত্র সমান গরম 
খানিকটা হাওয়! ; এখন পাঁওয়! গেল ছুইটা ঘরের একটায় গরম হাওয়া, 
আর একটায় ঠাণ্ড। হাওয়া | এখন তুমি স্বচ্ছন্দ একটা এঞিন যোগে 
উষ্ণ বাষুর তাপ শীতল বায়ুতে চলিতে দিয়! সেই তাপের কিযদংশ কাজে 
, লাগাইতে পার। আমার্দের যাহ! অসাধা, এ ভূতের তাহা সাধ্য। 


২২৮ জিজ্ঞাসা 









তিনি মনে করিলে যে কোন দ্রবোর দ্রুতগামী টিকে একধারে ও 
মন'গামী অণুগুলিকে অন্ত ধারে গ্লোছাইয়! রাখিয়া এ+ ধার তপ্ত-ও অন্ত 
ধার ঠাও! করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে টি অপচয় নিবারণ 
করিয়া জগদ্যস্ত্ের বর্তমান বিধানটাই বিপর্যস্ত করিয়! দিয়া বরন্ধা্ের 
পরমায়ু যথেচ্ছ পরিমাণে বাড়াইয়! দিতে পারেন। 

এই দেবযোনি ক্লার্ক মাক্সওয়েলের মানম-পুত্র | ব্রহ্মার মানস- 
পুন্ধ হইতে জগতে অনেক সময় অনেক তুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু 
এই অধ্যাপকের মানস-পুক্র, ব্রচ্ধ! আমাদের যে উপকারটুকু করেন নাই, 
তাহা সম্পাদনে সমর্থ) কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই দেবযোনিটির সহিত 
কুটুথিত!, সংশ্থাপনের ও তাহার, বশীকরণের উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত 
হর নাই; আবিষ্কারের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। সুতরাং আমরা যে 
তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম । 


: প্রতীত্যসমুৎ্পাদ 


ছুঃখ-ব্যাধি-প্রপীড়িত চিরাতুর জীবলোকের ব্যাধিপ্রমোচনের জন্ত 
ভগবান্‌ শাক্যকুমাযর সিদ্ধার্থ বৈদারাজের স্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, 
মানবজাতির ভূতীয়ংশের অদ্যাপি এইরূপ বিশ্বাস । চিকিছসকেরা 
নিদান-শান্ত্রে রোগোতৎ্পত্তির কারণ নির্য় করেন। জ্ব-ব্যাধি- 
প্রমোচক জ্ঞানদয়াসিন্ধু বৈদ্যরাজ বোধিদ্রমমূলে বুদ্ধত্থলাভের সময় জীব- 
ব্যাধির কারণ শ্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিফার করিয়াছিপেন। এই 
নিদানতত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ | 

দ্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই 7--অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, 
নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপংদান, ভব, জাতি ও 
জর।-মরণ। 

এই নিদানতত্বের ব1 প্রতীত্যনমুত্পাদের ব্যাখা! লইয়া বিবিধ 
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মতভেদ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ আচার্য্যের! সকলে একমতে ইহার ব্যাখ্যা 
করেন না। হীনযান সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা মহাবানীদের সহিত ঠিক্‌ 
মিলে না। মহাযানীদের মধ্যেও সর্ববাদিসম্মত ব্যাখ্যা আছে, বোধ 
হয় নাঁ। কৌদ্ধমতাবলম্বীদের বাহিরে অস্থান্ দারশনিকেরাও ইহার 
নানারূপ ব্যাখা দিয়াছেন। ইউরোপের পঞ্ডিতেরাও একটা 'শেষ 
মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পাঁরেন নাই । ইউরোপের পণ্ডিতের সচরা- 
চর যেব্যাধ্যা দরিয়া থাকেন, আমর! তাহাই গ্রহণ করিয়! থাকি । আমা- 
দের এটা প্রথা! । এই প্রচলিত প্রথার সমালোচনা এস্থলে অনাবস্তক। 
তবে পাশ্চাত্য ব্যাখ্যা সর্বস্থানে শিলোধার্যা না করিলে বে-আইনি কাজ 
হইবে না, এই ভরসায় বর্তমান প্রসঙ্গেক্ অবতারণা | 

বৌদ্ধ নি্দানতত্বের অর্থ বুঝিবার পূর্বে, দ্বাদশটি নিদানের অর্থ 
বুঝিতে হইবে । বলা! বাছল্য নামকয়টি পরিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে? পারিভাষিক শব্ধের অর্থ ঠিক ন| বুঝিলে বিচীরবিভ্রাট ঘটে । 
এক একটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা! করা যাকৃ। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমরা 
বাঙ্গালা শবের অপেক্ষা ইংরাঁজি শব্দের অর্থ ভাল বুঝি । সেই অন্ত 
বর্তমান প্রস্তাবে মাঝে মাঁঝে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে । 
পাঠকবর্গ এই রুচিবিরুদ্ধ ব্যবহার মাজ্জনা করিবেন । 

১। অবিদ্যা--এই শব্টি আমানের দার্শনিক শাস্ত্রে বিশেষরূপে 
প্রচলিত। উহ! কেবল বৌদ্ধগণের একচেটিয়! নহে। বিদ্য! অর্থে জ্ঞান ১ 
জ্ঞানের অভাবই অবিদ্যা অর্থাৎ অন্তান। মোটের উপর সহজ হইল। 
কিন্তু শজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে কতটুকু তফাত, স্থির কর! একটু 
ছর্ষর,। বৌদ্ধ পণ্ডিতের বোধ হয় বলিতে চাহেন, জগতের সম্বন্ধে আমা- 
পের যেজ্ঞান আছে, তাঁহ৷ প্রকৃত সত্য জ্ঞান নহে; তাহা একট। মহা" 
ভ্রম। উহা! জ্ঞান নহে, উদ ভ্রান্ত ভান । একালের অন্দরেরবাদী অথব! 
আগতষ্টিক বলেন, জগতের প্রকৃত স্বর্ূপ আমরা জানি নাঃ আমাদের 
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জানিবাঁর উপায় নাই, জানিবার চেষ্টা বৃথা । কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার 
একটু মতভেদ আছে। আগ্নট্টিকদের মধেও আবার সম্প্রদায়ভেদ 
আছে । হকৃদ্লী আগ্নষ্টিক নামটির স্থষ্টিকর্তা | তিনি এঁ নামে আপনার 
পরিচয় দিতেন । লোকে স্পেন্সারকেও আগবষ্টিক বলিয়া জানে । 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ে ঠিক একই রকম অজ্ঞেয়বাদী নহেন। স্পেন্‌- 
সার বলেন জগতের থানিকট! অংশ, জগতের মূল রহস্ত, মূল তথা 
সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ, 'ামাদের চিরকালই অজ্ঞ থাকিবে । 
হকৃমূলী কোন জাগতিক তখাকে একেবারে অজ্দেয় বলিতে সাহস 
করিতেন ন ; তবে ইহ! আমি সম্প্রতি জানি না, উহা আমি সম্প্রতি 
জানি না, বহুস্থলে এই মত প্রকাশ করিতেন । যে কোনও 
ছর্ভাগ্য জীব সেই সকলস্থলে জ্ঞানের স্পর্ধা করিয়! তাহার সম্মুখে 
অগ্রদর হইয়াছে, তাহার সেই স্পর্ধা হকৃন্লীর প্রচণ্ড মুদগরাঘাতে জীর্ণ 
পিষ্ট ও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রক্কত পক্ষে স্পেন্সারকে অন্রেয়- 
বাদী আর হক্স্লীক্ষে অজ্ঞানবাদী বলা যাইতে পারে। ত্রান্তি- 
বাদের ও অজ্ঞানবাদের মধ্যে প্রভেদ স্থাপন কঠিন কাজ। বৌদ্ধ 
ও বৈদাস্তিকের অবিদ্যাবাদকে ভ্রান্তিবাদ বল যাইতে পারে। জগৎ কি 
আমি জানি না, ইহা অজ্ঞানবাদ ; জগতের ষে জ্ঞান টুকু আছে, তাহা 
্রান্ত জ্ঞান ব| মিথ্য! জ্ঞান, ইহা ভ্রান্তিবাদ। এই ছুই মতের ম"ণ; কত 
টূকু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়! বিসংবাঁদ বাঁধাই- 
বার সন্প্রতি কোন প্রয়োজন নাই । 

ফলে উভয়ের মধো কোনও সীমান্ঞাপক রেখ! টানা কঠিন। 
প্রকৃত সংবাদ জানিনা বলিলেই বুঝায় যে সংবাদ জানি, তাহা মিথ্যা ঃ 
সুতরাং 'অনিদ্যাবাদেব ও ভ্রাস্তিবাদের প্রায় সমার্থকতাই আসিয়। পড়ে। 
সে যাই হউক, বৌদ্ধদর্শনের অবিদা অর্থে ভ্রান্তি মনে করিলে গুরুতর 
দোষ ঘটিবে না। 
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২। সংস্কার--এই পারিভাষিক শহটির অর্থগ্রহ: ছুঃসাধ্য। 
গাশ্চাত) পণ্ডিতের! নানা জনে নানা অর্থ করিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শনে 
সংস্কার শের মার এক স্থানে শ্রয়োগ আছে। বৌদ্ধ দর্শনোক্ত পাঁচটি 
্কন্ধের মধ্যে তৃতীয় স্বন্ধের নামও সংস্কার। এই পাঁচ স্কন্ধের বিষয় 
পরে বল! যাইবে। নিদান মধ্যে গৃহীত সংস্কার ও স্বন্ধমধ্যে গৃহীত 
সংস্কার উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে, বোধ হয় না। সেই 
সংস্কার কি, তাছা বুঝাইবার জন্থ গোটা! কতক উদ্বাহরণ লওয়া যাক্‌। 

সংস্কারসমূহের মধ্যে নৌদ্ধণচার্নাণংণর মতে বায়ান্নরূপ প্রকারভেদ 
বর্তমান । বায়ান্নটা নামের উল্লেখে সম্প্রতি দরকার নাই । কতকগুলির 
নাম উল্লেখ করিলেই, সংস্কার কি, তাহা. কতক বুঝা! যাইবে । একটা 
সংস্কারের নাম স্পর্শ __বাহ বস্তর মহিত ইন্দ্িয়ের যোগ; আর একটার 
নাম বেদনা,_ম্পর্শ ফলে উৎপন্ন অস্ভূতি ব! 9678801007 আর একটা 
চেতন1--9৫:০০00০7 এর কাছাকাছি । এতত্তিন্ন অন্ান্ত সংস্কার 
যথা,__স্মতি, বিতর্ক, বিচার, গ্রীতি, মোহ, লজ্জা, করুণা, ঈর্ষা ইত্যাদি। 
ফলে মানপিক ব্যাপার মাত্রঈ,--মন্থুষ্যের যে কিছু চিত্বৃত্তি বর্ভমান,__ 
ইংরাজিতে বলিলে 567980005, ০0£21610753, ০11002035 90090005 
এ সমস্তই, সংস্কার । মনে কর নহ্না আমার সম্মুখে একট! সাপ উপস্থিত। 
এস্থলে কি কি মানসিক ব্যাপার ঘটে ? একট! দীর্ঘ চাঁকচিক্যশালী 
বক্রগতিশীল পদার্থের সহিত দর্শনেজিয়ের স্পর্শসহকারে তাহার ব্ূপের 
বেদনা বাঁ প্রতীতি, এবং উদ্যত সবেগাক্ষিপ্ত ফণা হইতে তীব্র 
ছে! শব-_-শ্রবণেক্ত্রিয়ের স্পর্শ সহকারে এই শবের বেদনা, সঙ্গে সঙ্গে 
পূর্বস্থৃতির উদ্রেকে সর্পবুদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে কর্তবাবিচার বা বিতর্ক”--তার 
পর পলায়ন-চেষ্টার, গ্রণোদক শঙ্কা অর্থাৎ একটা মোহ, এবং 
পরক্ষণেই সবেগে পলায়নে প্রবৃত্তি 

এখন এই স্পর্শ হইতে পলায়নে প্রবৃত্তি পর্যন্ত যত কিছু মানসিক 
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ব্যাপার, সমস্তই সংস্কারের অন্তর্গত ।ইংরাজিতে আজ কাল 0501,0915 
নামে একটা শব্দের র্যবহার হইতেছে, সেই 950109315 মাত্রকে সংস্কা” 
রের পর্যায়ে ফেল! যাইতে পারে কিনা বিবেচ্য । রূপ একটা সংস্কার | 
রস সংস্কার। শব্ধ সংস্কার। অনুভূতি, স্থৃতি গ্রভৃতি সংস্কার 
তয়, মোহ প্রভৃতিও সংস্কার। এই. সকল সংস্কার একত্র যোগে 
আমার অস্তঃ-শরীর । অস্তঃ-শরীরকে বাবচ্ছেদ করিয়া পণ্ড খণ্ড করিলে 
যে সকল টুকরা পাওয়। যাঁয়, তাহার এক একটি এক এক সংস্কার। 
কেননা, রূপ, রস, গন্ধ, শীত, গ্রীম্ম, জাল, যাঁতনা, সুখ, ছুঃখ, 
বুদ্ধ, স্ত্বতি, গ্রতীতি, ভয়, হর্ধ, লজ্জা, চেষ্টা, প্রয়াস প্রভৃতি সমস্তই 
সংস্কার । - 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কেবল সংস্কারগুলিকে একত্র করিয়া 
সমষ্টি করিলেই আমার অস্তঃশরীর সম্পূর্ণ হয় কি? বোধ হয় ঠিক 
হয় না। আর একটার দরকার; সেটা সংস্কারের অতিরিত্ত আর 
একটা জিনিষ ; তাহার নাম বিজ্ঞান; ইহাই পরবর্ভা ভৃতীয় নিদান ; 

৩) বিজ্ঞান_-বিজ্ঞানের ইংরাজি নাম ০07308010918695 $ এই 
বিজ্ঞানের সহিত সংস্কারগুলির সম্পর্ক কি? আমার মধ্যে ষে সকল 
রূপ 'রস গন্ধ বুদ্ধি স্তি প্রতীতি শোক হর্ষ লজ্জা : ভয় প্রভৃতি 
আছে, তাহার! যদি পরম্পর বিচ্ছিন্ন, ল্বন্ধশূন্য, হ্বশ্বপ্রধান হইয়া 
বর্তমান থাকিত, তাহা! হইলে আমি উহ্বাদ্িগকে আমার বলিঞ্ক গ্রানিতে 
পারিতাম না। এ সকল ছাড়া আর একট! চিত্বৃত্তি বর্তমান আছে, 
যাহা এই সকলের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনা করে, সকলকে একত্র টানিয়! 
আনে, জড়াইয়। রাখে, সকলকে যথাস্থানে বিন্তাস করে, সকলকে 
সাজাইয়া গোছাইয়! পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়। আমার 
অস্তঃশরীর নিশ্শীণ করে। নাপিত শ্বখন করপ্রয়োগে আমার কেশ- 
গুলিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পতিত করে, অস্ত্রচিকিৎসক 
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যখন তাহার ছুরিকাপ্রয়োগে আমার অঙ্গুলি কমটিকে কাটিয়! লয়েন, 
তখন সে কেশ) সে অঙ্গুলি আর আমার থাকে না। তাহাদের প্রতি 
তখন বত্তই মমতার সহিত চাহিয়। দেখি ন| কেন, তাহার! আঁর আমার 
নয়। এমন কি, আমি যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবয়বকে আর সঞ্চালন 
করিতে পারি না, তখন সেই অবয়ব সম্পূর্ণ ভাবে আমার থাকে না । 
সেইরূপ সংস্কারগুলি আমার অস্তঃশরীরের অক্গশ্বর্ূপ হইলেও, তাহার! 
যতক্ষণ যথাস্থানে বিশ্কন্ত ও আপন পন কার্যে নিয়োজিত না 
হয়, ততক্ষণ তাহারা আমার হয় না। এই নিম্তাসের, সন্নিবেশের 
ও যণাধিহিত কার্ধ্যে বিনিক্োগের ভার যাহাধ উপর, তাহারই নাম 
বিজ্ঞান। সাপ দেখিলাম ও সাপের ছ্ে| শব্দ শুনিলাম, এই দুই অসন্থদ্ধ 
প্রত্যয় মাত্বে আমার সর্পবুদ্ধি জন্মে ন7া। এই ব্ূপের সহিত এই শব্দের 
সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্তক; পূর্বদৃষ্ট তার্দুশ রূপের ও পূর্বশ্রুত 
তাদৃশ শবের স্মৃতি তাহার গহিত যুক্ত হইলে তবে সর্পবুদ্ধির উদ্বোধন 
হইবে । ৩বে আমি জানিব যে আমি একট! সাপ দেখিতেছি। এই 
সর্পদর্শন-রূপ ব্যাপারের অঘটন-ঘটনা-পটায়ান্‌ কর্তার নাম বিজ্ঞান | 

৪( নামরূপ--এই পারিভাষিক শব্দটির একটু বিস্তৃত ব্যাথা! 
আবশ্তক। আমর! সচবাচর জগতকে দুইটা ভাঁগে বিভক্ত করিয়! 
দেখি, একটার নাম বাহাজগৎ্, আর একট অস্তর্জগৎ। আমার জড় 
শরীরটা আমার অন্তঃশরীরের বাহিরে ; প্ররুত পক্ষে ইহ! বাহা জগতের 
অন্তর্গত। সমগ্র জগতের ছুই ভাগ,চলিত ভাষায় একটাকে 
মনোজগৎ, একটাকে জড়জগৎ বলিলে অধিক দোষ হয় না। এই 
ছুইটা জগৎ আমার প্রতাক্ষ বিষয়; ইহািগকে লইয়াই আমার 
কারবার; এই ছুইকে ছাড়িয়া আর তৃতীয় জগৎ নাই। বৌদ্ধদর্শনের 
ভাষায় বলিতে গেলেও সমগ্র জগতের ছুই ভাগ। একটা “নাম 
স্থল কথায় অন্তর্জগৎ্ণ বা মনোজগতু। আর একট! “রূপ”-_স্থুল কথায় 
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বাহজগৎ বা জড় জগৎ নাম ও রূপ উভয় লইয়া সমগ্র প্রত্যক্ষ 
জগৎ-_বৌদ্ধ মতে উভয় ছাড়িয়া! আর তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই। ' নাম 
এবং রূপ একত্র যোগে নাম-রূপ বা সমগ্র জগ২। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় 
এই নামরূপ পদার্থ পাঁচটি স্বদ্ধের সমষ্টি । বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও 
বিজ্ঞান, এই চারিটি স্বন্ধ একত্র যোগে নাম। আর ক্ষিতি, অপ্‌, 
তেজ ও মরুৎ, এই চারিটি মহাতৃতের সমষ্টি পঞ্চম স্বন্ধ অথবা রূপ। 
বেদন! অর্থে 93759607 মাত্র অর্থাৎ অনুভূতি মাত্র বুঝিতে হইবে । 
সংজ্ঞ। বলিলে বুদ্ধি বা প্রতীতি অর্থাৎ 96:02:০7. মাত্র বুঝিতে 
হইবে। ভূভীয় স্বন্ধ গংস্ক।রের অর্থ উপরেই বল! গিয়াছে | এস্থলে 
সংস্কার অর্থে বেদনা ও সংজ্ঞা ছাড়িয়া অপর সমস্ত চিদ্রতি অর্থাৎ 
শোক হর্ষ, দ্বণা লজ্জ» ভন্ন ক্রোধ, স্থতি, বিচার বিতর্ক, চেষ্টা 
প্রয়াস, ইত্যাদি সমস্ত বুঝিতে হইবে। সত্য বটে, উপরে সংস্কারশব্ৰ 
আরও একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । বেদনা ও সংজ্ঞা পর্যন্ত 
সংস্কারের অন্তর্গত বলিয়। কথিত হইয়াছে । এস্কলে সংস্কারকে বেদনা 
ও সংজ্ঞ। হইতে পৃথক্‌ কারিয়া ধরায় একটু লজিকের দোষ ঘটে । কিন্তু 
সে দোষটুকু ছাড়িয়া দিলে, বেদন1,সংস্ঞা ও সংস্কার এই'তিনের উল্লেখে 
সমুদয় চিত্তবৃত্তির উল্লেখ হইল। ইহাদের পহিত আবার বিন্ান বা 
০0750101057955 যোগ করিলে অন্তঃশরীর বা মনোজগৎ নিম্পিত হইক : 
কিন্তু এই প্রকাণ্ড মনোজগণ্, যাহা লইয়া আমাদের এত কারবার, ঢুথ- 
নিত্রার সময়েও আমর! যে জগছ্ ছাড়িয়া পলাইতে পারি না, বৌদ্ধ- 
দর্শনের ভাষায় সেই প্রকাণ্ড মনোময় জগৎ একট। নাম মাত। কেবল 
একটা নাম ; ইহার প্ররুত স্বরূপ কেমন, তাহ। জিজ্ঞাস! করিও না। 
অস্তর্জগৎ্ৎ ত একট! নামমাত্রে পরিণত হইল। বাহজগৎ বা 
জড়জগং্টাই বাঁ আবার কি? ক্ষিত্যাদি মহাভূতের সমষ্টিরপ এই 
বিশাল ব্রন্ধাড, যাহার মধ্য চর ছর্য্য নক্ষত্র বালুকাসমান, যাহা! 
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মহাকাল ও মহাকাশ ব্যাপিয় বর্তমান, যাহার অনার্দিত্ব ও অনস্তত্ব 
সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় আমাদের রসনাপ্রাস্তে বাগ্দেবীর আবির্ভাব 
হয়, সেই প্রকাণ্ড জড়জগণৎ বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় একটা রূপমাত্র-_ 
একট! প্রতীতি মাত্র )__ইংরাছিতে বলিলে 27616 2621806 ব। 
ঢ050977008 মাত্র । বৌদ্ধাচার্য্যকে যাহ! ইচ্ছ! গালি দিতে পার, 
কিন্তু তাহাকে জড়বাদী বলিতে পারিবে না । আরও বলিয়! রাখ! উচিত, 
বৌদ্ধগণ আত্মবাদীও নহেন। বেদাস্তশান্ত্র নামরূপ হইতে স্বতন্ত্র, 
নামরূপের অনধীন আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বৌদ্ধ 
সেই আত্মার অস্তিত্বও মানেন না| বৌদ্ধগণের “মতে নামর্ূপই সব; 
নামরূপ ছাড়া আর কিছুই নাই ; জড়ও নাই, আত্মাও নাই | এ বিষয়ে 
বৌদ্ধের সঙ্গে এ কালের 73350077022-মান্রবাদী হিউম প্রভৃতির 
বরং মিল আছে। 

«| ষড়ায়তন-_ষড়ায়তন শব্ধের অর্থ ছয়টি ইন্দ্রিয়। অস্তঃকরণ 
ষষ্ট ইন্দ্রিয় ধরিলে ইত্জিয়ের সংখ্যা অকস্মাৎ, একটি বাড়িয়া গেল কেন, 
তাহা বুঝ! যাইবে। চলিত ভাষায় ইন্জিয় অর্থে দেহগত যন্ত্র বা 
অবয়ববিশেষ বুঝায়; কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে রূপরসাদি জ্ঞানসংগ্রহের শক্তির 
নাম ইঞ্জিয়। 

৬। স্পর্শ অর্থাৎ বড়াযতন ব| ছয় ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহা জগ 
তের স্পর্শ বা আদান প্রদান সম্বন্ধ | 

৭ বেদনা_বেদন! শব্ষের অর্থ পুর্বেই কয়েকবার উল্লিখিত 
হইয়াছে; সহজ ভাষায় বেন! অর্থে উক্ত ম্পর্শজাত অনুভূতি বরূপরস- 
গন্ধাদির অনুভূতি, বাহ্‌ জগতের অনুভূতি । 

৮। তৃষ্ণা-_তৃষ্ণ! অর্থে কল্পিত বাহ জগতের সহিত অস্তর্জগতের 
স্পর্শ ও সঙ্থন্ধ বজায় রাখিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি। ইংরাজিতে 1, 

85115, ৪90 প্রভৃতি তৃষ্ণার অন্তর্গত বলা যাইতে পারে । 
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ংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কর্মেজ্রি়গুলিকে যথোচিত কর্ে 
প্রবৃত্ত করায় ; সেই বাহা জগতের সহিত তাহার স্পর্শে তাহার “বেদন।” 
বা নানাবিধ নবনব রূপরসগন্ধের অনুভব ফুটিয়া উঠে। বেদনা! তঈতে 
ভূষণ” অর্থাৎ আরাম উপভোগের ও ছুংখ পরিহারের আকাঙ্ষা ; 
তাহা হইতে “উপাদান” অর্থাৎ জগতের প্রতি আসক্তি এবং স্থখ- 
লাভের ও দুঃখ পরিহারের জন্য প্রযত্ব চেষ্টা ও প্রয়াস। এই অবস্থায় 
উপনীত হইলে “ভব” ; এতক্ষণে ভ্রণের মনুষ্যত্ব অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে । 
এই সময়েই সে “জাতি” লাভ করে অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে তাহার 
মন্থুষাজন্স পুর্ণ তা লাভ করে । তাহার এই জাতিলাভের অর্থাৎ পুর্ণ- 
মনুষ্যত্বপ্রাপ্তির পরবর্তী ও অবশ্ঠস্তাবী ফল জরামরণ। 
এই ব্যাখ্যাটা নিতান্ত মন্দগুনায় না। বুদ্ধদেব যেন একট! 
ফিজিয়লজির তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক এগ্য়োলজি 
বা ভ্রণবিদা| বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত জীবনতত্ব শ্বীকার করিবে কি না, 
জানি না; কিন্তু এই গর্য্যস্ত বলিতে পারি যে, এইকনূপ শারীর তত্বের 
আবিষ্কারে মার মহাশয়ের ততদূর ভয় পাইবার দরকার ছিললনা। 
এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্যেরা সকলে শ্বীকার করেন না। মহাযানী 
সন্প্রদায় সকলের মধ্যে আন্তরূপ ব্যাখা প্রচলিত আছে । ইউরোপের 
গুলডেনবর্গ, রিস্‌ ডেবিডনূ, চাইলভা” প্রভৃতি প্ডিতেরাও সেই সকল 
অবলম্বনে নানাদ্দপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন কয়েক বৎসর হইল 
কলিকাতার ভাক্তার ওয়াডেল অজণ্ট গ্রামে গুল্ফা মধো বৌদ্ধগণের 
অক্কিত ভবচক্রের এক চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন । সেই ছবিতে বারটি 
নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে । ওয়াডেল সাহেব তিববত্ত 
হইতেও ভবচক্রের ছবি আনিয়াছেন ; ওয়াঁডেলের মতে এই ভবটক্রের 
চিত্রে প্রতীতাসমুত্পাদের খাটি ব্যাখ্য। পাওয় যায় । সেই ছবির একটু 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়1 যাইতেছে । 
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* 


ভবচক্র ব! সংসারচক্রের প্রতিকৃতি একখানি চাকা; চাকার 
কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ নাভিদেশে কপোত, সর্প ও শৃকরের মুর্তি রাগ, দ্বেষ 
ও মোহের প্রতিকৃতি ম্বরূপ অঙ্কিত আছে । এই তিনকে কেন্দ্রে রাখি! 
সংসারচক্র ঘুরিতেছে। চক্রের নেমির বা পরিধির গায়ে বারটি ঘরে দ্বাদশ 
নিদানের দ্বাদশটি মূর্তি মনুষাজীবনের ইতিহাস দেখাইতেছে। প্রথম ঘরে 
এক ব্যক্তি অন্ধ উদ্ীকে চাঁলিত করিতেছে । অন্ধ উষ্্ী অবিদ্যান্ধ 
মনুষ্যের প্রতিমুর্তি। চালক স্বয়ং কর্মা। ইহ জন্মের আরম্তে মনুষ্য পূর্ব 
জন্মের কর্ম কর্তৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্ের মত অবিদযার ঘোরে ঘুরিয়া 
বেড়ায় ও নুতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। ছ্বিপ্ঠীয় ঘরে কুস্তকাররূপী 
কর্ম সংস্কাররূপ মশলায় বা কর্দমে মন্ুষোর অন্তঃশরীররূপ ঘটের নির্মাণ 
করিতেছে | তৃতীয় ঘরে বানর-মূর্তি মানুষের বিজ্ঞানের অপূর্ণতার ও 
অপকর্ষের পরিচয় দ্রিতেছে । চতুর্থ ঘরে বৈদ্য রোগীর নাড়ী টিপিতেছে, 
অর্থাৎ্থ স্পন্দনশীল মনুষ্যত্ব ব! “নামরূপ+ বাহা জগতের সহিত স্পর্শ 
লাভের জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে । পঞ্চম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে 
দুইট! চোখ উপ্কি. মারিতেছে, অর্থাৎ “বড়াঁয়তন, রূপ ইঞ্জিয়সমন্টরির 
ভিতর হইতে মনুষ্যত্ব বাহা-জগতের প্রতি চাহিতেছে। 
এই অবস্থায় মানব শিশুর সহিত বাহ্‌ জগতের কারবার রীতিমত 
আরম্ভ হইল। ছয়ের ঘরে আলিঙগনবদ্ধ দম্পতি মনুষ্যের 
সহিত জগতের, অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের সংযোগ বা স্পর্শ সুচনা 
করিতেছে! এই স্পর্শের ফলে বেদনা বা ছুঃখাদি অনুভুতির আরন্ত ; 
সাত চিত্রে বাহির হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই 
ছুঃখান্গুভবের পরিচয় দিতেছে । আটের ঘরে স্থরাপানরত মনুষ্যমূর্তি তৃষ্ণা 
বা বাসনার প্রতিক্কতি। মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে, সংসারের 
বৃক্ষ হইতে আগ্রহের সহিত ও আসক্তির সহিত ফল সংগ্রহ করিতে 
. প্রবৃত্ত হইয়াছে; সেইজন্ত নয় ঘরে বৃক্ষের ফলাকর্ষী মনুষ্য উপাদানের বা 
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সংসারাসক্কির প্রতিমূর্তি ব্ূপে বর্তমান । দশম ঘরে নবোচছ। বধুর মূর্তি 
“ভব” অর্থাৎ সংসারী মনুষ্যের গৃহস্থরূপের পরিচায়ক । মানুষ এখন 
ঘরকন্না পাতিয়া গোটা মান হইয়াছে । তার পর একাদশ চিত্তে 
নবপ্রহ্থুত শিশুসহ জননীর মুর্তি। সন্তানের জন্ম “জাতির” অর্থ 
বুঝাইতেছে। পুত্রোৎ্পত্তির পর মন্ুষোর জীবনে আর কোন কাজ 
নাই ২ তখন কেবল উপসংহারের অপেক্ষা । উপসংহার জরামরণ ; 
কাজেই দ্বাদশ ঘরে “বাশের দোলার” উপরে শয়াঁন শবমূর্তি। মানুষের 
দশ দশার কথ! শুন! যায়। এই ভবচক্র মানুষের মাতৃগর্ভে আবির্ভাব 
হইতে মৃতু) পর্যন্ত থ্বাদশ দশ! দেখাইয়। নিরস্ত হইয়াছে । 

শুতীত্যসমূত্পার্দের এই ব্যাখা অতি প্রাচীন। অজন্ট গুহা মধ্যস্থ ভাস্কর- 
শিল্প বার তের শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া।অনেকে অনুমান করেন। 
তিব্বতে প্রসিদ্ধ আছে যে, মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্যতর স্থাপয়িতা 
নাগাজ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই ব্যাখ্যার 
বয়স প্রায় ছই হাজার বৎসর দ্রাড়ায় । একে প্রাচীন, তাহাতে সেকালের 
ও একালের অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্থুমোদিত। কাজেই এই ব্যাখ্যার 
বিরুদ্ধে অধিক কথ! বলিতে শঙ্ক! হয়। ব্যাখ্যাট! মোটের উপর দীড়াকর 
এই । আমরা কথায় কথায় মানুষের দশ দ্রশার উল্লেখ করিয়া থাকি। 
বৌদ্ধেরা৷ দশের উপর ছুই বাড়াইয়া বলিয়! থাকেন, . মানুষেন, দ্বাদশ 
দশ] । প্রতীত্য সমুত্পাদ মানুষের সেই ছাদশ দশার ধারাবাহিক বিবরণ । 
সেক্সপীয়ার মন্ুষ্য জীবনকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সহিত উপমিত করিয়া- 
ছেন। মানবশিশুর 05511065009 010105 10 005 
1101515:8105” এই অবস্থায় অভিনয়ের আরঞ্ত এবং বার্ধক্য 
45205: 5795 5805 (960৮ অবস্থায় অভিনয়ের যবনিকাপাত ; সেই 
বৃত্তান্ত যাহারা পড়িস্জাছেন, তাহার! অস্ততঃ কবিত্বের জগ্ত সেক্সপীয়ারকে 
বুদ্ধদেখের অনেক উচ্চে বসাইবেন। 
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আমার বিবেচনায় প্রতীত্যমুত্পাদ ব্যাপারটা অভব্যক্তি বুঝাই- 
তেছে বটে, কিন্ত সেই অভিব্যক্কি সম্পুর্ণ ভিন্ন গ্রাণালীর । 
উহা মন্ুধ্যের শারীরিক ব! মানসিক পরিণামের বিবরণ নহে বা 
সাংসারিক মাস্থষের, দশ দশার বিবরণও নহে। মনুষ্যদেহ বা মনুষ্যের 
অন্তঃশরীর কিরূপে গঠিত, বদ্ধিত ও পরিণত হয় বা মনুষ্য সংলারে 
আসিয়া কিরূপ ধারাবাহিক দশাবিপর্ধ্যয় লাভ করে, তাহা বুঝান 
প্রতীতাসমুৎ্পাদের উদ্দেশ্ত নহে । কেবল বৌদ্ধদর্শন কেন, আমাদের 
সাংখাদর্শনের ও বেদাস্তদর্শনের স্থষ্টিপ্রণালীর সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
শাস্ত্রের স্ষ্টি প্রণালী মিলাইতে ধাওয়াই ভ্রম! অনেক পঙ্ডিতে সাংখ্য 
দর্শনের অভিব্যক্ষিবাদকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এবোলুশন থিগুরির সহিত 
মিলাইবার চে করেন। জাগতিক ব্যাপারমাত্রেই অভিব্ক্তির 
নিরূপণ আজকাল বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রধান কার্ধ্য হুইয়! ঈাড়াইয়াছে | 
সৌর জগতের খঅভিবাক্তি বুঝান আধুনিক জ্যোতির্ব্দের প্রধান 
কার্ধ্য হইয়াছে । পৃথিবীর গঠনে অভিব্যক্তি বুঝাইতে তৃবিদ)া ব্যন্ত। 
জীবকুলে অভিব্যক্তির প্রণালী আবিষ্কার করিয়! ডারুইন কীন্তি উপার্জন 
করিয়াছেন । অন্তঃকরণের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য মনোবিজ্ঞান শান্ত 
ব্যাকুল। মন্ষযসমাজের অভিব্যক্তি বুঝাইতে বড় বড় ইতিহাসিক ও 
সমাক্গতাব্বিক নিষুক্ত। এই সকল অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি 
বা ব্যাবহারিক অভিবাক্কি নাম দিতে পারা যায়।. ক্ষিস্ত এতদ্বাতীত 
আর এক রকমের অভিবক্তি আছে, তাহাকে দ্বার্শনিক ব| পারমার্থিক 
অভিব্যক্তি নল। যাইতে পারে । সাংখ্য দর্শনে ও বেদাস্ত দর্শনে যে অভি- 
বাক্তির বিবরণ আছে, তভাহ। এই দার্শনিক অভিব্যক্তি । আমার বোধ হয় 
বৌদ্ধ দর্শনের প্রতীত্যলমুৎপাদও সেই দার্শনিক অভিব্যক্তি মাত্র । 
সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনে বিবিধ মতভেদ বর্তমান থাকিলেও একটা 
এবিষয়ে মিল আছে। তাহা এই অভিব্যক্তি ব্যাপার লইয়া । তাহার! 
১৬ 


১ ১২০০৭ পিপিপি পাশপাশি পিপি পপ লা 
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জগতের স্থাষ্ট যে প্রণালীতে বুঝাইতে চাহেন, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতম্ব। উভয়ের মধ কোন বিরোধ নাই ঃ 
কেনন! উভয়ত্র বিচাধধ্য বিষয় স্বতন্থ % উভদ্বত্র বিচারের প্রণালী শ্বতক্ম ) 
কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের প্রণালীর সহিত প্রতীচ্য বিজ্ঞানশান্ত্রের প্রণালীকে 
মিলাইতে গেলে বিচার বিভ্রাটেরই সম্ভাবনা । এই দার্শনিক আভবা্তি 
ব্যাপারট! কি বুঝিলেই 'গ্রতীতাসমুত্পাদের অর্থ বুঝিবাঁর সুবিধা হইবে । 

আমরা লৌকিক ব! ব্যাবহারিক হিমাবে সমগ্র জগৎকে আন্তর্জগৎ, 
বা 10107 ও বাহাজগত্ ব| 7120697, এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 
থাকি । জড়জগৎ দেখ ব্যাপিয়! ও কাল ব্যাপিয়া আমাদের পুরে- 
ভাগে বিস্তৃত ও বর্তমান রূহিয়াছে। অন্তর্জগ্ তাহা হঈতে অম্পূর্ণ পৃথক 
থাকিয়। তাহার সহিত কারবার ও দেনা-লেন। করিতেছে | আমার 
জীবনকাল ব্যাপিয়া এই অন্তর্জগতের সহিত জড় জগতের কারবার ও 
আদানপ্রদান চলে । বাহাজগ২ং একটা প্রতীয়মান রূপ লইয়া আমার 
সম্মুখে উপস্থিত হয় । জড়পদার্থের যেরূপ আমি দেখিতে পাই, 
সেইরূপেই জড় আমার নিকট পরিচিত । তুদ্বাতীত অস্তরগতও 
তাহার সুখছঃখ" শোকহর্ষ প্রভৃতি লইয়া আমার নিকট পরিচিত। এই 
উভয় জগতের স্বরূপকি ও উহাদের সম্বন্ধ কি, কেন উহার! ওরূপ 
দেখায়, কেন উহাদের এরূপ সম্বন্ধ হয়, বিজ্ঞান শান্তর ও -শন শাস্ত্র 
উভয়েরই ইহাই বিচার্য্য। তবে বিজ্ঞান শাস্ত্র যে চোখে দেখেন, 
দর্শনশান্ত্র ঠিক দে চোখে দেখেন না) 

জগৎকে ছুইটা ভাগ কর! যায় এবং সেই ছুয়ের মধ্যে কারবার 
দেখা যায়। জড় জগৎ যে রূপ লইয়া আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা 
বিবিধ গন্ধস্পর্শরসাির সমষ্টিমাত্র । জড়জগতের এই গন্ধস্পর্শরসাদির 
সহিত আবার অস্তর্জগতের স্ুখদুহখ ভমক্রোধাদির কতকগুলি 
নির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত দেখা যায়। আগুনর স্পর্শে আমাদের জালা 
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বোর হয় হুর্য্যালৌকে আমাদের কুত্তি হয়; বাঘ দেখিলে আমাদের 
আতঙ্ক ঘটে ; সঙ্গীত শ্রবণে আমাদের আনন্দ হয়. রূপ-শব্দস্পর্শাদির 
সহিত এই এই স্থলে জালা শ্বর্তভি আতঙ্ক আনন্দ গ্রভৃতির নির্দিষ্ট সঘবন্ধ 
আছে। অন্তর্জগতের সহিত জড়লগতের এই সম্বন্ধ না থাকিলে, 
আমাদের জীবনবাত্র। চলিত না। আবার সেই বাহ জগতের 
রূপরসগন্ধাদ্ির মধ্যেও নানাবিধ সম্বন্ধ রহিয়াছে । হৃর্ষ্যের সহিত 
পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে; তদুভয়ের সহিত আবার চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে ; 
স্র্যাচক্্রাদির সহিত, জলবাধু আগুনের স'হত আবার জীবজন্তর সম্বন্ধ 
আছে। জীবজন্তর আবার পরম্পর সন্বন্ধ* রহিয়াছে । যাহাকে 
প্রাকৃতিক নিরম বলা বার, যে মকল নিয়মের অন্ুনারে জড়ঙগতের 
ক্রিয়াপরম্পরা চলিতেছে, সেই সকল নিয়ম এই সকল সম্বন্ধ ধরিয়াই 
বর্তমান। 

কিন্তু প্রশ্ন, এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কে? এই সম্বন্ধ স্থাপিত দেখা 
যায় কেন? এই ব্ধন্ধ না খা:কলে মন্তুষ্যের অগ্তিত্ব অসম্ভব হইত, 
তাহা বুঝিতে পারি । কিন্ত মন্তযোর 'অস্তিত্ব্ট বা কিসের জন্য? বিজ্ঞান 
শান্তর ও দর্শন শান্ত্র এই সকন প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু 
উভয়ে ঠিকৃ এক চে!খে দেখে ন1; 

বিজ্ঞানশান্ত্র ও দর্শনশান্ত্র উভয়েই জাগতিক রহস্ততঘঘটত এই সকল 
প্রশ্নের মীমাংনায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু উভয়ে ঠিক এক পথে চলে না। 
কাজেই বৈজ্ঞানিক অভিবাক্তি হইতে দার্শনক অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র। 
দার্শনিক স্যাটকে নৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সহিত মিলাইতে গেলে চলিবে না । 

বিজ্ঞানশান্ত্র বাহ্জগতের ব্যবহারিক আন্তিত্ব গৌড়াতেই মানিয়। 
লয়। বাহাজগতের পারমার্থিক স্বরূপ বেমনই ইটক, আমাদের বাঁহরে 
আমাদের স্বতন্ত্র 'আমাদের নিরপেক্ষ একট! জগৎ বহুকাল হইতে 

, বিদ্যমান আছে, ইহা আমাদিগকে মানিতে হয়। আমর! জ্ঞানবান্‌ 


২৪৪. জিজ্ঞাস! 


জীব যখন ছিলাম না, তখন হইতে' উহা বিদ্যমান আছে ও আমরা 
যখন থাকিব না, তখনও উহা বিদ্যমান থাটিবে, ইহা মানিতে হয়। 
না মানিলে জীবনের পথে একপদ অগ্রসর হওয়া যায় ন। | যে মানেনা, 
ভাহার মৃত্যু অনিবাধ্য। কেননা আমাদের জীবন এই বাহাজগতের 
সর্বতোভাবে অধীন। বাহ্জগং আমাদের অধীন নহে; উহা আপন 
নির্দিষ্ট বিধান ক্রমে চলে। আমরা চেষ্টা দ্বারা সেই বিধানগুলির সহিত 
পরিচয় স্থাপন করিয়া আমাদের জীবনপ্রণাঁলীর সহিত জগত্প্রণালীর 
সামগ্স্ত 'সাধন করিয়া লই মাত্র। আত্মরক্ষার জন্ত আমর! মানিক! 
লই, বাহৃজগণ্ আমার পূর্বেও ছিল ও পরেও থাকিবে, তবে যেমন 
ছিল, তেমনই থাকিকেনা.। বাহাজগৎ্ কেবল পরিবর্তনপরম্পর! মাত্র ; 
সেই পরিন্নপরম্প চান যাহা অব্যক্ত ছিল, অব্যাকৃত ছিল, অস্পষ্ট ছিল, 
নিরবয়ব ছিল, তাহা ব্যক্ত, ব্যাক্কৃত, স্পষ্ট, সাবয়ব হয়। ইহার নাম 
জগতের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি ; ইহা সমস্ত জগতে ও জগতের প্রত্যেক 

ংশে চিরকাল ধরিয়া চলিতেছে । বিজ্ঞানশাস্ত্র এই অবিচ্ছিন্ন শভিব্যক্তির 
শিকলের  শ্রস্থিুলি পর পর আবিষ্ষারের চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু 
দার্শনিক অভিব্যক্তি অন্রূপ | দর্শনশান্ত্র জগতের ব্যাবহারিক অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়াও উহার পারমার্থিক অন্তিত্ব সনে শান! বিতশু। উপ- 
স্থিত করে! কেহ বলেন, বাহ্ঞ্গগতে যখন ক্বষপরসগন্ধম্পর্শ গ ভিন্ন 
আর কিছুই আমাদের উপপন্ধির বা জ্ঞানের বিষয় হয় না; তখন এ 
রূপরমাদি ছাড়িয়া বাহ্গতে আর কিছুই নাই; এবং রূপরসাদি যখন 
জ্ঞানেরই নানাবিধ আকার শান্ত, 'এবং জ্ঞাতার অভাবে খন জ্ঞানের 
অস্তিত্ব থাকিতে পাঁরে না, তখন জ্ঞাতার অভাবে বাহ্যঙ্গগতের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব৪ অন্বীকার্ধয। যাহা জ্ঞানের অগোচর, ভাহা অন্তিত্বহীন | 
আমি যখন ছিলাম না, তখন জগৎ ছিল না; আমি ন। থাকিলে জগঞ্খ 
থাকিবে না। সকলে কিন্ত একথা বলেন নাঁ। কেহ কেছ বলেন, একট! 


প্রতীত্যসমুৎপাদ ২৪৫ 


কিছু বাহিরে আছে, তাহ। রূপরগগন্ধ নহে, তবে তাহা জ্ঞাতার সম্ঘুথে 
রূপরসাদি স্বন্ধপে প্রকাশ পায় মাত্র। দেই অনির্বাচ্য €কান-কিছুকে 
ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই; কেননা বুঝাইতে গেলেই উহাতে" 
জ্ঞানগম্য ধর্ম অর্পন করিতে হইবে। সাংখ্যের। ত্র অনির্ধাচা 
একটা-কিছুর প্রকৃতি নাম দ্বেন) স্পেন্সারের ভাষায় উহা। অভ্ঞেয় 
তন্ধু। বৌদ্ধ এই অনির্বশচ্য তকোন-একটা-কিছুর অস্তিত্ব আদো 
মানেন না এবং বল! বাহুল্য এবিষয়ে তিনি একাকী নহেন। বৌদ্ধ 
বলেন, প্রতীয়মান রূপরসাদির অন্তরালে কিছুই নাই। এ রূপরপাদর 
সমষ্টিকেই আমর! বাহাজগণ্ষ বলিয়া মনে করি এই মনে করাকে 
বিদ্যা ন! বলিয়া অবিদা। বলাই ঘঙ্গত। কেননা, কেন এ্ররূপ মনে করি, 
তাহার কোন সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারি না। প্ররূপ মনে না করিয়! 
অন্ঠরূপ মনে করিলেও যখন সেই প্রশ্নই আবার উপস্থিত হইত, তখন 
ও কথাটা! অবিদ্যা ঝ| ভ্রান্তি বা জ্ঞানাভাব বলিয়া চাঁপা দেওয়াই 
ভাল । 

বাহৃজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে বৌদ্ধের এই কথা । তার পর অস্ত- 
জগতের স্বরূপ। অন্তর্ভগতে যে স্ত্বশ-পলন্ধি, বিচার-বিতর্ক, শোক- 
হর্ষ, সংকল্প-চেষ্টা, স্থখ-দুঃখ। এ সকলও আমাদের জ্ঞানের বিষয়। 
উহাদের জ্ঞানগম্য আকার ভিন্ন অন্ত আকার আমর! অবগতও নহি, 
কল্পনাতেও আনিতে পারি না; কল্পনা করিতে গেলে তাহা জ্ঞানগম্যই 
হইবে । উহাদের অন্তরালে অজ্তেয় কোন একট! কিছু নাই। একটা 
অনির্বাচ্য কিছু আছে ধাহারা বলেন, তাহার! ভ্রান্ত । 

বৌদ্ধমতে বাহ্জগৎ্ ও অন্তর্জগৎ্ষ উভয়েরই ব্যাবহারিক অস্তিত্ব ভিন্ন 
পারমার্থিক অস্তিত্ব কিছুই নাই। বাহ! দেখি তাহাই আছে__তাহ। 
কতিপয় ভিত্তিহীন “ক্ষণিক জ্ঞানের মমষ্টি । মরীচিকা বা আকাশলমী 
- গন্ধব্বনগর ঝ| স্বপ্ন যেক্সন ভিত্তিহীন জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র, বাসৃজগৎ ও 


২৪৬. জিপ্ভ্াঁস। 


অন্তর্জগ্ও ঠিক সেইরূপ। উভয়ই ক্ষণিক জ্ঞানের পরম্পরামান্র । 
আর সেই পরম্পরামধ্যে একটি জ্ঞানের সহিত তৎপরবর্তা জ্ঞানের. 
কোন সম্পর্কই নাই । বৌদ্ধ অনির্বাচ্য কি-একটা-কিছু স্বীকার করিতে 
একবারে নারাজ; এক্টালের যে সকল দার্শনিক 5605801079115 ব। 
. প্রতায়বাদী ও চ105707009115 ব| প্রপঞ্চবাদী বলিয়া অভিহিত হন, 
বৌদ্ধ তাহাদের অগ্রগামী । * 
বাহা ও আন্তর জগৎ যদি কেবল ক্ষণিক জ্ঞানের পরম্পরাঁমাত্র ব1 
সমষ্টিমাত্র হয়, বর্দে সেই সকল ক্ষণস্থায়ী জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর কোন 
সম্পর্ক না থাকে, তবে সেই সকল ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর 
সহ্বন্ধ দেখি কেন? জ্ঞানগুলা যে অন্োন্ত সম্বন্ধে বিজড়িত, তাহা 
অস্বীকারের উপায় নাই; কেন ন৷ প্রাকৃতিক নিয়ম না মানলে জীবন 
চলে না। গাহাদের এ সম্বন্ধ কোথা হইতে আপে 1 আর আমি 
এ সকল জ্ঞান উপয়ন্ধি করিতেছি, ত্র সকল জ্ঞান আমার জ্ঞান, 
আমিই দ্রষ্টা, আমিই শ্রোতা, আমিই কর্তা, এই ধারণাটাই বা আসে 
কেন? 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়! বেদান্ত একটা অনিব্বাচ্য কোন- 
কিছুর আস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । উহা অনিব্বাচ্য বটে, কিক অন্ু- 
ভবের অগমা নহে । বেদাজ্তের, নিকট উহার মত স্বত2.« পদার্থ 
আর কিছুই নাউ--উহার নাম আত্ম । এই 'আতআমাই একমাত্র চেতন 
পদার্থ; আগার অন্তর্জগতে বা বহির্জগতে বাহা কিছু আছে, যাহ! কিছু 
"আত্মার সমীপে জ্ঞানগম্য বলিয়া প্রকাশ পায়, যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় 
হয়, তাহা অচেতন জড়। জ্ঞানগুলির মধ্যে ষে সম্বন্ধ দেখা যায়, 
বেদান্ত বলেন, উহা আত্মারই মায়া । মায়া শব্দটার অর্থ লইয়া! গোল 
উঠিতে পারে ? আত্মার স্বভাব বলিলে কতকটা সরল হয়। বাহ্াজগণ্চকে 
কেন এমন দেখায়, অন্তজগিৎকে কেন এমন দেখায়, তাহার উত্তর__ 


প্রতীত্যসমুৎ্পাদ ২৪৭ 


ধরূপ দেখাই আমার ম্বভাব। এই উত্তর সকলের সন্তোষজনক হইবে 
কি ন।জানি না; কিন্তু বেদাত্ত বলেন, ই হা ভিন্ন উত্তর নাই। 

বৌদ্ধ কিন্তু উত্তর দেন অন্তরূপে। তিনি এ অনিব্বাচ্য আত্ম'র 
অস্তিত্ব মানেন না। যাহ! একের নিকট স্বতঃসিদ্ধ, তাহা অন্তের নিকট 
একেবারে অসিদ্ধ। তীহার নিকট নামরূপই সব অথাৎ যে জ্ঞানের 
সমষ্টি ও পরম্পরা আমাদের,প্রতীয়মান হয়, তাহাই সব? জ্ঞান আছে,” 
কিছু ভাতা নাই। এই পরস্পরসম্পর্করহিত বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক জ্ঞানগুলির 
পারিভাষিক নাম সংস্কার । তাহাদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, 
তবে একট! সম্থন্ধের কল্পনা করা হয় বটে। জ্ঞানগুলির অর্থাৎ বৌদ্ধ- 
ভাষায় সংস্কারগুলির মধ্যে গ্রতীরমান যে দকল সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ কল্পনা 
করিবার জন্ত বিজ্ঞাননামক পদার্থ বৌদ্ধ স্বীকার করেন। এই বিজ্ঞান 
বাসা জগতের বপরসাদির মধ্যে পরস্পর সঙ্বন্ধ স্থাপন করে, এবং প্রাকক- 
তিক নিরম-গুলির স্থষ্ট্ি করে, অন্তর্জগতের অঙ্গীভূত সুখছুঃখাদির মধ্যে 
পরস্পর সহবন্ধ খ্াপন করে, এবং বাহাজগতের সহিত অস্তর্জগতের 
আদানপ্রদান সম্বন্ধও স্থাপন করে। কিন্ত সেই বিজ্ঞানও একপ্রকার 
ক্ষণিক জ্ঞান মাত্র। উহাও একটা অনির্বাচ্য কোন-একটা-কিছু 
নহে। এই সংস্কারমমূহ ও সংস্কারসমূহের উপর কর্তৃত্বকারী বিজ্ঞান 
উভয়েরই সমষ্টি একত্র করিয়া একট! মিথ্যা “আত্ম!” বা 'আমি” 
কল্পন। করা যায় বটে, কিন্তু উহা মিথ্য। কল্পনা । এ কল্পনাও বিজ্ঞানের 
কাজ । ইহার নাম অহংবিজ্ঞান ব1 বৌদ্ধ পরিভাষায় আলয়-ৰিজ্ঞান | 
উহ।কে বেদাস্তের অনির্বাচ্য চেতনস্বভাব আত্ম! বল! যায় না। সংস্কার 
সমুহ ও তাহাদের অধিপতি বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আর আমি. বুলিয়। বা 
আত্মা বলিয়। কিছু থাকে না। উহাদের সমষ্টি করিলে যাহা হয়, 
তাহাই নামবূপ*। কিন্তু সেই নামরূপের সাক্ষী আত্মা বলিয়। 
কিছু নাই। 
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এই সংস্কারগুলি একত্র করিয়। যথাস্থানে বিস্ম্ত করিলেই 
নামরূপ অর্থাৎ বিশ্বজগৎ্' গ্রস্ত হয়। কয়েকথানি কান্ঠথগকে 
যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা তাহাদের নেমি অর নাভি 
, প্রভৃতি নাম দিয়! থাকি, এবং সন্নিবেশের পর যে ভ্রব্য ধাড়ায়, 
তাহাকে রথচক্র. আখ্যা দিয়া থাকি। এক একখান! কাষ্ঠকে রথচক্র 
*বল! যায় না) কার্ঠ কয়েকখানা এক নির্দি্ই বিধানে সাজাইলে 
তবে তাহার নাম রথচক হয় সেইরূপ সংস্কার গুলি অর্থাৎ, বিচার- 
বিতর্ক, রাগদ্েষ, স্থথছ্ঃখাদি চিত্তবৃত্তিগুলি বিজ্ঞান-সহযোগে যথা- 
স্থানে সন্নিবেশিত হইংল বাহ ফাড়ান্, তাহাই জগৎ্। এ& গুলি 
একে একে লোপ করিলে জগতের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না । 
এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পাবে, আত্মা নাতি বা থাকিল ? বিজ্ঞানই যেন 
বাহজগৎকে ও অস্তর্জগৎকে এরূপ সম্বন্ধবুক্ত করিয়। এই জগতের স্থৃষ্টি 
করিল, এবং বিজ্ঞান্ই বেন মিথা অহংশ্রতায়ের স্থষ্টি করিয়া আমার 
সুখ, আমার ছুঃখ, আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি ভ্রম 
জন্মাইল; কিন্ত বিজ্ঞানই বাঁ এরূপ করে কেন? ইহার উত্তর কি? 
বিজ্ঞান সংস্কারগুলিকে ন্সজ্জিত করিয়! নামরূপের নিশ্মাণ করিল কেন? 
কাগ্ঠখগুগুলি সজ্জিত হইয়! রথচক্রে পরিণত হইল কিরপে$ [হৌদ্ধ- 
দর্শনের উত্তর, এই ব্যাপারের মূলে অবিদ্য|; ইহার কান্রণ অবিদ)1। 
এই বাকোর স্পষ্ট অর্থ কি, ঠিক বলিতে সাহস কারিতেছি না। 
অবিদ্যা অর্থে হয় অজ্ঞান বা 'জ্ঞানাভাব, অথব ভ্রান্ত জ্ঞান। প্রথম অর্থ 
যদি ঠিক হয়, তাহা! হলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, কেন হয় জাঁনি না| উহ! 
খাঁটি আগ্রস্টিকের কথা । দ্বিতীয় অর্থ বদি ঠিক হয়, তাহা হইলে 
বৌদ্ধদর্শন বলেন, উহা! একটা ভ্রান্তিমান্র। হস্কারগুলি সজ্জিত 
আছে তুমি দেখিতে ₹ সজ্জিত সংস্কারসমূহ বিজ্ঞানযোগে নামর্ূপের 
স্থট্টি করিয়াছে, তাহা ও বোধ হইতেছে ? কিন্ত সবই মিথা।, সবই স্বপ্রের 
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মত বা মরীচিকার মত অলীক কঞ্জনা। বৈদাস্তিক অন্যরূপে উত্তর 
দেন। তিনি বিজ্ঞানের অন্তরালে, বিজ্ঞানের উপরে, আত্মার অস্তিত্ব 
মানেন। আত্ম বিজ্ঞানদ্বারা ইহা করায় । কেন করায়? না, এরূপই 
আত্মার মায়। ব৷ আত্মার খেলা বাঁ আত্মার স্বভাব। যাহাই হউক, 
পূর্বেই বলিয়াছি, অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞান, উভয়ের মধ্যে সীমানির্দেশ 
ছুরহ। 

এখন কতকটা কিনারা পাওয়! গ্লে। দার্শনিক অভিব্যক্তি 
কাহাকে বলে, তাহ! বুঝা গেল। জগত এমন দেখায় কেন, জগৎ এরূপ 
হইল কিরূপে, জগৎ অভিব্যক্ত হইল কিরূপে, বৌদ্ধমতে তাহার উত্তর 
পাওয়া গেল । মুলে অবিদ্যাজ্ঞানাভাব বা ভ্রম! অবিদ্যাবলে 
সংস্কারগুলি বিজ্ঞানকর্তৃক সজ্জিত ও যথাবিন্স্ত হইয়া নামন্ধপে পরিণত 
হইয়াছে ও দ্বিধা বিভক্ত হইয়! নামের অর্থাৎ অন্তর্জগতের ও রূপের 
অর্থাৎ বহির্জগতের মিথ্যা মরীচিকা প্রস্তুত করিয়া উভয় নির্মিত 
বিশ্ব জগতের স্থষ্টি করিয়াছে । নামরূপের ব৷ জগতের স্্টির সঙ্গে সঙ্গে 
ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্তিয়চয় স্ষ্ট হয়। কেননা, ইন্জিয়গুলির সাহায্যেই 
অস্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের কারবার চলে, ইক্জিযস্থারাই উভয়ের 
মধ্যে সশ্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইক্ত্রিয় না থাকিলে অস্তর্জগৎ্ বহির্জগৎ্কে 
স্বতন্ত্র ভাবে বাহিরে রাখিয়া তাহার স্হিত আদানপ্রদান করিতে 
পারিত ন1। কাজেই যখনই নাম হইতে রূপ পৃথক্‌ রূপে প্রতীত 
হইয়াছে, যখনই অন্তর্জগৎ্ ও বহির্জগৎ্ বলিয়া! ছুইটি স্বতন্ত্র জগৎ কল্পিত 
হইয়াছে, তখনই ইন্দ্রিয় আবিভূতি হইয়াছে । বলা উচিত, দর্শন শাস্তে 
ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষুকণাঁদি দৈহিক অবয়ব বুঝায় না; ইন্দ্রিয় শবে 
সেই শক্তি বুঝায়, যদ্দারা র্ূপরসাদি উপলব্ধির বিষয় হয়। উন্রিয় 
আছে বলিয়াই অন্তঃশরীর বা অন্তর্জগৎ বাহৃজগণ্ ব জড়জগণ্জ হষ্টতে 
স্পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহারা কি .বীস্তবিকই 
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স্বতন্থ ? না। এই স্বতন্্র্ূপ বোধের জষ্টা বিজ্ঞান) এই স্বাতদ্াবোধের 
চেতু অবিদ্যা । একবার উভয় জগৎ স্থতন্ব বলিয়া কল্পিত তইলে ও 
ইঞ্জিয় বারা তাহাদের 'মধো আদানপ্রদানের আরম্ভ হইলে বিজ্ঞানের 
এই সন্বন্ধস্থাগন! কার্ধা ক্রমেই চলিতে থাকে; স্বাধীনরূপে প্রতীয়মান 
বাহ্্গতে বিবিধ সম্বন্ধের স্থাপনা ক্রযেই চলিতে থাকে ? বিজ্ঞান বিবিধ 
প্র/কৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করে | উহাদের আবিষ্কারের সহিত মনুষ্যত্ব 
স্বস্তি ও বিকাশ লাভ করে। এই ব্যাপারট! স্পর্শ; স্পর্শ অর্থে বাহ জগ- 
তের সহিত অন্তর্জগতের ইজ্জিয় দ্বারা স্পশ | তাহার ফল বেদনা, অর্থাৎ 
বিবিধ অনুভূতির নুন নুতন বিকাশ, জগতে রূপরসগন্ধাদির নুতন 
নুন আবির্ভাব । ভাঙ্গার ফলে তৃষ্ণার উদশম) বাহাজগতের সহিত 
কারবার বজার রাশিবার, আদান প্রদান চালাইবার, মাকাজ্ষার আবি- 
ভাব। তাহা হইতে উপাদান--বাহজগতের প্রতি অন্তর্জগতের টান__ 
বান জগৎকে চাপিয়। ধরিবার প্রবৃত্তি_বাহ্জগতে আসক্তি, এক্ষণে 
বাহলগৎ্ অন্তর্জগৎ্ হইতে পৃথক ৮ইয়! গিয়াছে ; উভয়ের মধ্যে নান 
সন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; উভয়ের মধ্যে আপক্তি স্থাপিত হইয়াছে; এখন 
অহংগ্রতায়ের বিকাশ"হইয়াছে । আমিই এই জগত্তের মধ্যে দাড়াইর। 
জগতের সহিত কারবার করিতেছি, এই বুদ্ধির উদগম হইয়াছে . এখন 
আমি হইয়াছ ; ইহার পূর্বে আমি ছিলাম না। আমার « উত্পত্তির 
নাম ভব। সেই আমার উতপাত্তর নাগাস্তর জাতি বা মন্ুষ্য-জন্ম। 
মনুব্য-জন্মের অপর নর্থ ভগবান্‌ পিদ্ধার্থের সন্তে জরাঁধরণ ) জরামরণের 
নহকারী শোক পরিদেবন ছুঃখ দৌন্ষনস্ত | 

প্রতীত্যসমূতপাদের এইরূপ ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট সগত ও সমী- 
চীন বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে অন্তান্থ ভারতীয় দর্শনোক্ত 
অভিব্যক্তি তত্বের সহিত ইহার সঙ্গতি হয়। বিজ্ঞানে যে অভিব্যক্তির কথ! 
বলে, জ্যোতিষে নীহারিকাবাদ হইতে প্রারুতিক নির্বাচনে জীবকুলোৎ- 


প্রতীত্যসমুতপাদ ২৫১ 


পন্ভি ও মাতৃগর্ভে জ্রণের পরিণতি পর্ধাস্ত বিজ্ঞানশান্ত্র ঘে অভিব্যক্তির 
কথ! বলে, এই প্রতাত্য সমুত্পাদে সেরূপ অভিন্যক্তির কথা অংদৌ বলে 
ন!। শী পকল অভিব্যক্তি বহুকাল ব্যাপিয়। ঘটে। সৌরজগৎ কোন্‌ কালে 
নীহারিকার অবস্থায় ছিল কে জানে? ভূপৃষ্ঠে জীবকুলের কত লক্ষ বা 
কত কোটি বঙসরে উত্পত্তি হইয়াছে, তাহ! লইয়! বিতগ্ডা এখনও চলি- 
তেছে। মাতৃগর্ভে জরণের পরিণতিতে নয়মাস দশদিন সময় লাগে? সেই 
জর? আবার ভূমিষ্ঠ হয়া কতদিন ধরিয়। পরিণতি পায় ০ পূর্ণ মন্ুষো 
পরিণত হয়| কিন্তু প্রতীত্যসমুৎ্পাদ নে স্থষ্টির কগা বলিতেছে, সাহা 
কালন্যাপী নহে। এই বিশ্ব মরীণিকা এখনই, *এই ক্ষণে, 'অবিদ্যা- 
কনিত হইয়া এরূপ দেখাউতেছে | বিশ্বজগত্* যেখানে কল্পন!, সেখানে 
উহার সমস্ত অতীত ও অমস্ত ভবিষ্যং-_যে অতীতের ইতিহাস বিজ্ঞানশান্ত্ 
খুঁজিয়া বাহির করে ও যে ভুবিষ্যতের কাহিনী আবিষ্কারের জন্ত 
বাগ্র হয়_সেই সমস্ত অতীত ও ভবিব্যং কল্পনামাত্র। ভগবান্‌ 
তথাগত যোধিদ্রমতলে সাধনার পর যে চারিটি আর্য সত্য বাহির 
করিয়াছিলেন, তাহার একটির মন এই বে, এই বিশ্বজগতের স্বরূপ 
ছুঃখাত্মক । যে নাম ও রূপ লইয়া বিশ্বজগৎ্, যে অন্তর্গত ও বহি্জগতে 
আম€া সমস্ত প্রতীয়মান বিশ্বকে ভাগ করি, তাহাদের পরস্পর আদান 
প্রদানের একমাত্র ফল ছুঃখ। জরামরণ শোক পরিদেবন দৌম্মনদ্য 
সেই ছুঃখেরই প্রকীরভেদ মাত্র! এই দুঃখ নিরোধের উপায়ও 
ভগবান্‌ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ছুঃখনিরোধের উপায়ও তদাবন্কৃত 
চারিটি শার্্য নত্যের অন্যতম | ছুঃখই ব্যাধি; প্রতীত্যসমুত্পাদ 
মে ব্যাধির নিদানতত্ব;ঃ এবং ভাষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন সেই 
ব্যাধির মহৌধধি। তথাগত স্বয়ং সেই নিদানতত্বের 9 সেই মখোৌষধির 
আবিষ্কর্ভ! বৈদারাজ। নাম ও রূপ উভয়ই পারমার্িক অস্তিত্বহীন ; 
" উহাদের অন্তরালে অনির্বাচ্য অজ্ঞেয় কিছুই নাই; কেবল উহা ক্ষণিক 


২৫২ জিজ্ঞাসা- 


বিজ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরামাত্র ; উহার! ব্রন্ধপ দেখায় মাত্র; কিন্ত 
উহাদের প্রন্কত স্বরূপ স্বপ্নের মত; এইটুকু বলাই প্রতীতাদমুৎপাদের 
তাৎপর্য্য। নামরূপ অলীক হইলে ছুঃখ্ড অলীক হয় । এবং ছুঃখ অলীক 
বলিয়া জানিলেই দুঃখ আর থাকে না । কাজেই প্র জ্ঞান লাভই ছুঃখ- 
নিরোধের একমাত্র উপায় | এই' জ্ঞানলাভই সম্যক্‌ সম্বোধি__আইষ্টাঙ্গিকমার্গ 
অবলম্বনে দুরূহ সাধনাদ্বার এই সম্যক সম্বোধিলাভের আশা আছে। 
ইহ! লাভ করিলেই নামরূপকে মিথ্যা ও ছুঃখকে মিথ্যা বলিয়৷ জানা বায় 
এবং নির্বাণ বা ছঃখবিমুক্তি ঘটে । ভগবান্‌ স্বয়ং সেই সম্বোধি লাভ 
করিয়া বুদ্ধ হইয়াছিশেন। সকলের পক্ষে এই নিব্বাণলাভ সাধ্য 
নহে; তবে সেই সাধনাই নিব্বাণল।ভের ব1 ছুঃখনিরোধের একমাল্র 
পন্থা । ভগবান্‌ জাতিবর্ণনি বিশেষে মন্থুষ্যমাত্রকে সেই গঞ্থা দ্েখাইয়। 
দিয়া মানবজাতির তৃতীয়াংশের নিকট জ্ঞানশিন্ধু ও কঞ্চণালাগররূগে 
অদ্যাপি পুজিত হইতেছেন ) 


মুক্তি 


ডাক্তার জরপরীক্ষার পর রোগীকে কুইনাইন ব্যবস্থা লেন । 
বলিলেন, তোমার কুইনাইনদেবন কন্তব্য। এই সময়ে যদ্দি কেহ 
গন্তীরভাবে উপদেশ দেন, কুইনাইনষেবন মানুষের কর্তব্য নহে, 
পরোপকারই মন্ষ্যের কর্তব্য, তাহা হইলে বিশুদ্ধ হাস্তরসের স্ষ্টি 
হয়॥ মাত্র, রোগীর কোন উপকার হয় না । 

আজকাল গদ্যে পদ্্যে বক্তুতায় শব্দের অপপ্রয়োগ ছারা এন্ধপ 
বা তাহা অপেক্ষাও উৎকট যুক্তিবিভ্রাট ঘটান হয়, কিন্ত তাহাতে 
হান্তরসের উত্তব কেন-হয়, না, বুঝিতে পারা মায় না। 


যুক্তি ২৫৩ 


প্রাচীনকালে আরধ্যসমাজে কতকগুলি সামাজিক আঁচার-অনুষ্ঠান- 
উৎ্সবাদি সম্পাদিত হইত) উহাদ্দিগকে যাগযজ্ঞ বলিত ও উহাদের 
সাধারণ নাম ছিল ধর্ম। তদ্দেশে ততৎকালে উহাদের উপযোগিতার 
বিচার বর্তমান সময়ে কঠিন! একালে আমর! ধর্শব্ধ ভিন্ন অর্থে 
বাবহার করি ও গম্ভীরভাবে বক্তুতা করি'ও কাব্য লিখি__প্যজ্েে ধর্ম 
নহে, ধর্ম লোৌকছিতে ৮ আর ধাহারা এইরূপ ব্তুতা করেন, 
তাহাদের আন্ফীলনই বা কভ! 

শব্দের অপপ্রয়োগের এইক্ধপ আরও উদাহরণ আঁছে। আমাদের 
দর্শনশান্ত্ে মুক্তিশব্দটি নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে বাঁবন্বত হয়! ত্রীষ্টান- 
দের স্বীকৃত 921%8600 নামক একটা ব্যাপার আছে; আজকাল 
অনেকে উহার পর্যায়ক্ূপে মুক্তিশব্ব ব্যবহার করিয়া নানাবিধ উতৎ্কট 
যুক্তির অবতারণা করেন । | 

মুক্তিশবের অর্থ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য । কিন্তু এইখানেই 
বলিয়া রাখা উচিত, মুক্তি অর্থে আর যাহাই হউক, উহা' প্রীষ্টানি 
38152092 নহে । 

্রীষ্টানি 551%8610% শব্দের অর্থ ফি? ্রীষ্টানিমতে মন্ুষ্যমীত্রই 
জন্মাবধধি পাগী। মন্ুষা আপনার পাপের ফল ভোগ করিতে বাধ্য। 
মন্ুষর স্ষ্টিকর্তী ও বিচারক খোদা * পাপের দণ্ড দিতে বাধা; 
নহ্বা তাহার ন্যায়পরতা থাকে না । কিন্তু তিনি আবার ॥করুণাময়। 
কাজেই তিনি করুণাবশে ত্রীষ্টরূপে অক্দ্রেখশ+ ভইলেন ও মনুষ্যের 
পাপের বোবা নিজের উপর তুলিয়া লইলেন ও মনুষযজাতিন্ প্রতিভূ- 
স্বরূপে আপনার শোশিতপাতদ্বারা মন্ুষ্যের পাপের প্রায়শ্িন্ত 


ই সা 


_.. * ইংলাজি 0০৫ বলিতে যাহা বুঝায়, আমাদের ঈশবরশদ্থে সর্বত্র তাহা বুঝায় না 
এইঅদ্ভা 00 এর তজ্জমায় অগতা! খোদা-শব্দ বাবহার কর! গেল। 





২৫৪ জিজ্ঞাস! 


করিলেন। তাহার শোণিতধারায় মনুষ্যের পাপ প্রঙ্গালিত হইল। 
যে তাহার শরণাগত হইয়া ততপ্রদর্শিত পশ্থায় চলিবে, “রের দিনে নে 
পাপমুক্ত বলিয়! খোদাকর্তৃক গৃহীত হইবে ; তাহ! ... এঁর পাপের অশ্ত- 
লভ্য শান্তি ভোগ করিতে হইবে ন।। নে ত্পরে (চিরকাল ধরিয়া স্বর্গে 
বা খোদ! সান্সিধ্যে বাস করিবে । মন্থষ্যের এই পাপমোচন ও স্বর্গপ্রাঞ্ধির 
ইংরাজি নাম 981580077 ; বাঙালায় উহাকে “পরিত্রা বলা যাইতে 
পারে । এইনপে শীষ্টানেরা খোদার স্ট'য়পরতা ও করুণাময়তার মধ্যে 
সামজ্জস্ত স্থাপন করিয়াছেন | আন্ুষোত্র পাঁপমোচন ও শ্বর্গলাভের 
প্রধান উপায় খোদার কৃপা; যে অন্ুতগুচিত্তে সেই. কপার 
ভিখারী হ্হয়! সেই করুণানিপান ত্রাণকর্তীর শরণাগত হয়, সেই 
পরিত্রাণ পায়। এই ব্যাপারকে মুক্তি না বলিয়া পরিত্রাণ বলাই 
অধিক লঙ্গত। খোদার অবতার যীঘ্ গ্রীষ্ট এই ?5সারে মানবজাতির 
পরিত্রাণকর্তী । 

শ্রীষ্টানসমাজে এই পরিত্রাণের থিওরি কোথা হ আসিল, বলা 
দু্ধর। অতি প্রাচীন ইৈদদিসমাজে এইরূপ পরি ও -াপারে বিশ্বাস 
ছিল কি না সন্দেহের স্থল । উছদিরা আপনাদিগাক জেহোবাদেবের 
অনুগৃহীত জাতি বলিয়া জানিত। তাহার! প্রবলতর-প্রতিবেশিগণ কর্তৃক 
পুনঃপুনঃ নিগৃহ।ত হইরাছিল। জেহোবার € জাহবে-নীমক ইহুদীগণের 
রাষ্ট্রীয় দেবতার ) আদেশলজ্বনই তাহার এহ নিগ্রহের ও বিপৎ- 
পাতের কারণ বলিয়া ন. হথাদের বিশ্বাস ছিল। তাহাদের জাতীর 
ছুর্দশার সময় তাহার! ভবিষাৎ চাছিয়! সান্তনা পাইত । মনে করিত, 
ভবিষ্যতে মেশায়া জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদ্দের এই চিরস্তন দুঃখ 
মোচন করিবেন । এই মেশায় কতকট। আমাদের কন্কি-অবতারের 
মত। ভগবান্‌ কক্ধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্্েচ্ছনিবহ নিধন করিয়! 
সনাতনধন্মের গ্রৃতিষ্ঠ। করিবেন, এইরূপ আমাদের পুরাণে ভবিষাছুক্কি 


মুক্তি ২৫৫ 


আছে । ইহুদিদিগেরও সেইবূপ আশ! ছিল, মেশায়! জন্মগ্রহণ করিলে 
তাহাদিগের জাতীয় ছুরবস্থার অপনোদন হইবে। অপেক্ষাক্কৃত আধুনিক 
মময়ে ইহাদিগের মধ্যে প্রফেট নামে একশ্রেণীর লোক এচুর সম্মান- 
ভাজন হইয়াছিলেন | ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবী মেশায়ায় অন্থান্ত 
গুণ ও অন্থান্ত কর্তবা অর্পণ করিতেন । কিন্তু সাধারণ ইছুদিজাতির শিশ্বাস 
তাহাতে অধ্িক,পরিবন্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই যখন 
মেরীপুত্র যীণ্ড জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে শ্রীষ্ট ও মেশায়া! বলয়! 
প্রচার করিলেন, অথচ ইহুদিজাতির বসাকাজ্ষিত জাতীয় ছুঃখের 
বসান হইল না, তখন অধিকাংশ ইহছদি তীরীকে মেশায়া বলিয়া 
স্গীকাঁর করিল ন!। ইহুদিদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহা স্বীকার করিয়া 
একটা দল বাধিল মাত্র । তৎ্পরে তাহার শিষাগণ তাহার ঈশ্বরত্ব 
ও তাহার ভ্রাণকর্তৃত্ব ইহুদিসমাজের বাহিরে প্রচারিত করিয়।৷ বৃহৎ 
খ্রীষ্টান সমাজের স্থাপনা করিলেন । এই গ্রীষ্টায় সমাজ উনিশ 
শত বৎসর ধরিয়া ষীশু্রীষ্টকে মন্ষাজাতির ত্রাণকর্তী। ও পাপমোচন- 
কর্তা বলিয়। বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে । তাহাকে ত্রাণকন্তা বল! 
যাইতে পারে, কিন্তু মুক্তিদাতা বলা যায় না। কেন না, আমাদের 
দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে মুক্তি বলে, খ্রীষ্টানেরা সেরূপ মুক্তি প্রীর্থনা 
করেন ন1। শ্রীষ্টানি শাস্ত্রে সেরূপ মুক্তির কথা "মাছে কি না, জাননা । 

যীশুর জন্মের পাচশত বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষে ভগবান্‌ গৌতম 
সিদ্ধার্গের জন্ম হইয়াছিল। তিনি একট! দেশব্যাপী সঙ্ধযাসীর দল স্থষ্ি 
করেন ও তহ্বযতীত গৃহস্থলোকেও দলে দলে-তাহার প্রতিষ্ঠিত উপাঁসক- 
শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল । গৌতম সিদ্ধার্থ অনেক সাধনার পর আপন!কে 
বুদ্ধ অর্থাৎ নির্ববাণপ্রাপ্ত পুরুষ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি 
যাহ। নির্বাণলাভের' একমাত্র পন্থা! বলিয়। নিশ্চয় করেন, মানবজতির 
পনিকট সেই পদ্থার নির্দেশ করিয়াছিলেন । মানবজাতির ছুঃখদর্শনে 
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তাহার হৃদর ব্যখিত হইয়াছিল; তাঁহার প্রদর্শিত নির্ধাণের পথ 
মানবজাতির সেই সনাতন ছুঃখদুরীকরণের একমাত্র উপায় ধলিয়া 
তিনি প্রকাশ করেন। তিনি সেই ছঃখমোচনের উপায় আবিষ্কারের জন্ত 
রাজ্যসম্পৎ ত্যাগ ও ভিক্ষুবৃদ্তি গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে পরিব্রাজকরূপে 
বেড়াইয়াছিলেন। তিনি যে নিব্বাণের পথ নির্দেশ করেন, তাহা 
ব্রাহ্মণশান্ত্রসম্মত মুক্তির পথ হইত্তে অধিক ভিন্ন ,নহে। তাহার 
নির্দিষ্ট নির্বাণকে আমরা মুক্তির সহিত একপধ্যায়ে গ্রহণ করিলে 
অধিক দোষ হইবে না। কিন্তু এই নির্ধাণ বা এই মুক্তি কোন 
ব্যক্তিবিশেষের অনুঞ্হলভ্য নহে; এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরও ইচ্ছাক্রমে 
বা অন্থুগ্রহদ্বারা মানুষকে মুক্ত করিতে পারেন না। গৌতমবুদ্ধ 
এইব্ূপ মনুষ্যভাগ্যবিধাতা কোন ঈশ্বরের অন্তিত্বে. আদৌ বিশ্বাস 
করিতেন কি না, তাহাই সন্দেহের স্থল। মনুষ্য আপনার কর্মফল 
ভোগ করিতে বাধা। সৎকর্মের ফল সদ্গতি ও সুখলাভ ? অসৎ- 
কর্মের ফল অসদ্গতি ও ছুঃংখলাভ। কোন বাক্তি কোনরূপে এই 
কর্মফল হইতে অব্যাহতিলাভে সমর্থ নহে । মনুষ্য ইহজীবনে তাহার কর্্ম- 
ফল কতক ভোগ করে; কিন্তু তাহার মৃতু হইলেও তাহার কর্ম 
তাহাকে ছাড়ে না। সে এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহাস্তর গ্রাহ% করিতে 
পারে, এক লোক ত্যাগ করিয়। অন্ত জোঁকে যাইতে গর | কিন্ত 
তাহার কর্ম তাহার সঙ্গে দঙ্গে যায়। * এবং সেই দেহাত্তরে ও লোকা- 
* স্তরে কৃত কর্মের ফলভোগের জন্ক তাহাকে আবার নুতন দেহ ধারণ 





* বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিপতন ন, অথচ জীবের জন্মাস্করপ্র।প্তি 
ও বিভিন্ন দেহ ধরণ মানিতেন ; এই দুই মতের অনেকে সামপ্রস্ত করিতে পারেন না। 
ইংরা।জ 500] শব্দের অনুবাদে "আত্মা" শব্দ ব্যবহার কর|য় এই বিপত্তির উৎপত্তি 
হইয়াছে। বল। বাহুল্য 5০০] অর্থে দাতা নহে । 
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বা নূতন লোকে বিচরণ করিতে হয়। ইহার নাম সংসার । নরদেহ- 
পরিত্যাগের পর মনুষ্য দেবদেহ ধারণ করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নছে। 
ভূলোক ত্যাগ করিয়া! সে কিছুদিন স্বর্পোকে. বিচরণ করিতে পারে, 
তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্ত এই দেবদেহপ্রান্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তি মুক্তি 
নহে। সেখানেও কর্ম আছে ও কর্মপাশের বন্ধন আছে। সে বন্ধন 
হয় তসোণার শিকলে বন্ধন; আর নরদেহের বন্ধন লোহার শিকলে 
বন্ধন। কিন্তু উভয়ই বদ্ধনদশ। শ্বর্গপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলে না। সৎকর্ষ্দ- 
ফলে স্বর্গপ্রাঙ্ডির ও ফলভোগাবসানের পর তাৎ্কাঁলিক কর্ম্মফলে আবার 
লোকাস্তরপ্রাপ্তি ঘটিবে। কাজেই সংসার ভইন্তে মুক্তি ঘটিল না। 
সৎকর্ম কর, আর অসৎকর্ম্ই কর, সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেই 
হইবে ; অনুষ্ঠিত কর্দের ফল ভোগ করিতেই হইবে । কোন দয়ালু 
পরিভ্রাতা এই সংসারচক্র হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। 
সংসার হইতে অব্যাহতির উপায় নাই | 

তবে এক উপায় আছে। এই সংসার বন্ততঃ অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন 
্রান্ত জ্ঞানমাত্র, ইহা জানিলেই সকল ছুঃখ দুর হইতে পারে। নির্বাণ 
লীভের বা ছুঃখবিমুক্তির এই একমাত্র পন্থা এবং ইহা জ্ঞানের পন্থা । 
এই জ্ঞানমার্গ ভগবান্‌ তথাগত আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন । কৌদ্ধ শাস্ত্রের 
তাষায়, এই লোক এতকাল ধরিয়! তম:ক্কন্ধাবগুন্ঠিত হইয়া প্রস্থ 
অবস্থায় ছিল; ভগবান্‌ প্রজ্ঞাপ্রদদীপ জালিয়। তাহীকে প্রবোধিত 
করিলেন । মনুষ্য যে দেহ ধারণ করিয়! জন্মমৃত্যুর অধীন হয়, পুনঃপুনঃ 
কন্মবশে বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া বিবিধ লোকে বিচরণ করিয়া! সুখ- 
ছঃখ ভোগ করে, ইহার মুল অবিদযা অর্থাৎ অজ্ঞান। যে প্রণালীত্বারা 
বা প্রক্রিয়াদ্বারা ব৷ ধারাক্রমে অর্বিদ্য হইতে এই সংসারের উৎপত্তি 
হয়, তাহার নাম গ্রীতীত্যসমুত্পাদ। স্থলাস্তরে গ্রতীত্যসমুৎ্পাদনর 
ব্যাখ্যার চেষ্টা! করা গিয়াছে । ফল কথা, যাহ! কিছু পরিদৃশ্তমান বা 
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অনুভূয়মান, যাহা কিছু প্রতীত হয়, তাহা ভ্রান্তি--তাঁহার মূল অক্তান ব। 
জ্ঞানের অভাব । স্পর্শ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, স্থথ-ছুঃখ, 
যাহা কিছু প্রত্যয়ের বিষয়, তাহা! কেবল সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে উৎপন্ন । 
উহার ভিতরে কিছুই নাই । সমস্তই শুন্ত ও মরীচিক! ৷ সংসার অন্তিত্থ- 
হীন। এইটুকু বুঝিলেই ভ্রান্তি কাটিয়া যাইবে । তখন বুঝিবে জন্মমৃত্যু 
সবই মিথ্যা, ইহকাল-পরুকাঁল কিছুই নাই, স্ুখহুঃখও অস্তিত্বহীন । 
এইটুকু বুঝিলেই নির্বাণ ঘটে বা মুক্তি ঘটে । এইটুকু বুঝিলেই ছুঃখ 
থাকে না) এইটুকু বুঝিলেই জন্মান্তরপরিগ্রহ করিতে হয় না| কেন ন।, 
হথ অস্তিত্বহীন পঞ্ার্থ, জন্মাস্তরপরিগ্রহও ভ্রান্ত বিশ্বাসমাত্র । এই 
ভ্রান্ত বিশ্বাসটাই অবিদ), এই ভ্রাস্তির অপনোদনই নির্ববাণ। ইহার 
ফল ছুঃখনাশ । ও 
কাজেই এ জ্ঞানোদয় ভিন্ন নির্বাণলাভের উপায়াস্তর নাই । কিন্তু 
সেই জ্ঞানোদয় অতি কঠিন ব্যাপার । ইচ্ছ। করিলেই ব! চেষ্টা করিলেই 
সেই জ্ঞানের উদয় ঘটে না । বিশ্বজগতটা জ্ঞানম্বরূপ পদার্থ, ইহ! মনে 
করিলেই করা যায় না। অন্ততঃ অনেক বড় বড় লোকে যখন এ 
সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে উপস্থিত হন, তখন সাধারণ মানুষের ত 
কথাই নাই । তবে সাধারণ মানুষে করিবে কি? তাহারা ৰথাসাধা 
এই জ্বানলাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে; এই জ্ঞানল'" নর জন্য যে 
সাধনা আবশ্তক, তাহ! দ্বারা এই জ্ঞানের জগ্ প্রস্তুত হইতে পারে । 
বু্ধপ্রদর্শিত আষ্টা্গক মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্যক দৃষ্টি সম্যক্‌ 
সংবল্লাদি দ্বারা আত্যোন্সতি বিধানের পর শেষ পধ্যন্ত সম্যক সমাধিবলে 
এ ভান লাভের জন্য গ্রস্তত হইতে পারে। মুন্ডি আয়াদলভ্য ; 
উহা জ্ঞানীর প্রাপ্য । আই্টািক মার্গ অবলঙ্থন করিতে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে 
সকলেরই অধিকার আছে, এবং এ পন্থা ভিন্ন অন্যতপন্থায় চলিলে ফল- 
লাভের সস্তাবনাও নাই । কিন্ত অধিকার থাকিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না! 


মুক্তি ২৫৯ 


ভগবান্‌ বুদ্ধগৌতম এইরূপে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
তাহাকে এই হেতু মুক্তির পথপ্রদর্শক বল! যাইতে পারে । কিস্তু তিনি 
আপনাকে মুক্তিদাতা বলিয়া প্রচার করেন নাই। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মতে 
কোন মনুষ্য বা কোন দেবত। অনুগ্রহপূব্বক কাহাকেও মুক্তি দিতে 
পারেন না? সেইআন্ত বিশুদ্ধ বৌদ্ধমতে মুক্তিদাতা কেহ থাকিতে পারে 
না। বিন! অবিদ্যানাশে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। কাজেই মুক্তি 
প্রত্যেক ব্যক্তির সাধনাসাপেক্ষ ও চেষ্টাসাপেক্ষ। তবে বুদ্ধপ্রদর্শিত 
ত্রিণরণ মার্গ আশ্রয় করিলে সেই সাধনার পথ পাওয়া হইতে পারে 
মাত্র। কিংবা এতটুকু বল! যাইতে পারে, যে বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গ আশ্রয় 
না করিণে মুক্তির পথ জানিবার উপায় থাকে না, অতএব মুক্তিলাভের 
উপায় থাকে না। বুদ্ধদেবই জগৎকে মুক্তির পন্থ। দেখাইয়াছেন। 
যাহারা অন্ত প্থ। দেখাইয়াছেন, তাহারা বৌদ্ধগণের মতে ভ্রান্ত । 

বৌদ্ধগণ ভগবান্কে ভবব্যাধির চিকিৎসক, বৈদ্যরাজ, জ্ঞানসিন্ধু 
দরাসিন্ধু ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছিলেন ( এই করুণানিধান 
মহাপুরুষের উপাসনা বৌদ্ধ সমাজে প্রবস্তিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার 
কৃপামাত্রে যে যুক্তিলাত হইতে পারে, ইহা বিশুদ্ধ বৌদ্ধমতের স্থীকার্ধ্য 
নহে । 

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণনিব্বিশেষে সকলের সম্মুখে আপনার মত প্রচার 
করিয়াছিলেন। তিনি সর্বসাধারণের জন্য মুক্তির পন্থা নির্দেশ 
করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু মুক্তিকে আনায়াসলভ্য বলেন নাই। কিন্ত 
সর্বসাধারণ অচিরে তাহাকে মুক্তিদাতার স্বরূপে গ্রহণ করিল ৷ যিনি 
মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিই যে মুক্তিদাত৷ 
সর্বসাধারণে এই দিদ্ধাস্ত করিয়া লইল। করুণামরত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব 
উভয়ের আধারশ্বরূপ হইয়া তগবান্‌ বৌদ্ধসমাজে অচিরে পুজিত 
"হইতে লাগিলেন। উত্তরকালে মহাধানী বৌদ্ধের৷ বিবিধ কাল্পনিক 


২৬০ জিজ্ঞাসা 


বুদ্ধের ও বোধিসত্বের স্থষ্টি করিয়াছিল। মংসারতাপরিষ্ট মানব সর্বদাই 
ংসারক্লেশ হইতে ও জরামরণ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ব্যাকুল। 
্রাঙ্মণ এই উদ্ধার লাভের কোন সহঞ্জ পন্থা দেখান নাই । মহাযানী 
বৌদ্ধের অতি সহজ পন্থা দেখাইয়া! দিল। মহাধানীদের কল্পিত 
বোধিসত্বগণ মৃর্তিমান্‌ করুণাস্বরূপ। তাঁহারা মানবকে ছুঃখসাগর 
হইতে তরাইবার জন্ত সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। সৌগতমার্গের আশ্রয় 
লইয়া বোধিসত্বগণের শরণাঁগত হইলে, তাহাদের করুণার ভিখারী 
হইলে, তাহাদের উপাসনা কাঁরলে, কাহাকেও এই সংদার্তাপ 
হইতে উদ্ধারের জন্ত চিস্তিত হইতে হইবে না। বোধিসত্বগণের সহকারে 
তাহাদের পত্বীস্থানীয়া. বিবিধ দেবতা কল্পিত হইলেন । বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বর দয়ার নিধান। তাহার শক্তি তারাদেবী সংসারার্ণব- 
তারিশী। তাহাদের শরণাগত হও; সংসারসাগর হইতে অনায়াসে 
উদ্ধার পাইবে । এইব্ধপে উপাসকের সিদ্ধিদানে ও সংসারক্লেশ নিবারণ 
সব্ধদা উদ্যত অসংখ্য দেবদেবীর প্রতিমায় বৌদ্ধগণের উপাসনামন্দির 
সকল পূর্ণ হইতে লাগিল । দলে দলে বৌদ্ধ উপাসকের সংখ্য| ৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। বেদমারগন্রষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ গৃহস্থ উপাষকে 
দেশ পুর্ণ হইল। মহাবান আশ্রয় করিয়া সংসারবারিধি উত্তী:: হইবার 
জন্য দলে দলে যাজী আসিয়া জুটিতে লাগিল । ব্রাহ্মণশ:.।ত আধা- 
সমাজ হুইতে সনাতন বৈদিক মার্গ লোপ পাইতে বসিল। 
দেখা গেল, শ্রীষ্টানগণের স্বীকৃত পরিত্রাণের পম্থার সহিত বৌদ্ধ- 
্বীরুত নির্বাণের পন্থার আদৌ কোন মিল ছিল না। কিন্ত কালের 
পরিণতিতে উভয়ই প্রায় তুল্যমুল্য হইয়া দীড়াইয়াছিল। খ্রীষ্টয় 
পদ্থার পরিণতি সাধনে বৌদ্ধ পম্থার কোন প্রভাব ছিল কি না, ইহা 
একট। প্রকাণ্ড এতিহাসিক সমক্তা ৷ থ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস ও আচারানু- 
স্টানের সহিত বৌদ্ধ বিশ্বাস ও আচারান্ুষ্ঠানের অদ্ভুত লৌসাদৃশ্ত 
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দেখিলে এই প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কাহারও 
কাহারও মতে মিশরদেশের থেরাপিউটগণ ও ইছদি দেশের এসিনিগণ 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় মাত্র । ব্যাপ্টিষ্ট জোহন বৌদ্ধ ছিলেন এবং যীণ্ড শ্রীষ্ট 
বৌদ্ধ মতই ইহুদিসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন।  খ্বীষ্টানেরা ইহা 
স্বীকার করিতে নারাঙ্গ। নারাজ হইবারই কথ!। প্রদ্বতাত্বিকেরা 
ধ্ীতিহাসিক প্রমাণ চাহেন। মাক্সমূলার বলিয়াছেন, বিনা প্তিহাসিক 
প্রমাণে শ্রীষ্টানির উপর বৌদ্ধের প্রভাব শ্বীকার্ধয নহে। চীনদেশে ও 
তিববতদেশে শ্রীষ্টানেরা প্রবেশ করিয়াছিল, ইহার ধ্রতিহাসিক প্রমাণ 
আছে । তদ্বারা শ্রীষ্টানি আচারাহ্ষ্ঠান বৌদ্ধদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া- 
ছিল, ইহ! বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ প্রচারক গ্রীষ্ঠানের দেশে বাস 
করিয়া বৌদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিল, এরূপ এ্রতিহাসিক প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। কাজেই বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠান শ্রীষ্টান কর্তৃক অনুরৃত 
হইয়াছে, ইহ! বিশ্বাস করা যাঁর ন। 

কথাটা ঠিকৃ। এঁতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত কোন এ্তিহাসিক তথ্য 
নির্ণাত হইতে পারে না। আমর! প্রতিহাসিক নহি। কিন্তু ্রতিহামিক* 
গণের মুখেই শুনিতে পাই, মহারঃজ আশোৌক সিরিয়া, মিশর, কাইরিনি, 
এপাইরস প্রভৃতি ববনদেশে বৌদ্ধ মত প্রচারের জন্ধ লোক পাঠাইয়া- 
ছিলেন; পরবর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ শ্রীক ও রোমক ৃপতিগণের 
সভায় দূত পাঠাইতেন + প্রাচ্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের বহুদিন হইতে 
বিস্তৃত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রচলিত ছিল; যবন নরপতিরা ভারতবর্ষের 
সন্ন্যাসীদিগকে ধরিয়া স্বদেশে লইয়া বাইতেন। বর্তমান বিচারে এই 
গুলি প্রতিহাগিক প্রমাণ বলিয়। কেন গৃহীত হয় না, ঠিক্‌ বুঝা বায় ন1) 

্রীষ্টানি পরিক্র[ণতত্বের মূলকথা, খোদার করুণ! ব্যতীত পাপাত্ম। 
. মানবের সুদ্বির সম্ভাবনা নাই, এবং তিনি মানবপ্রেমের বশীভূত হুইয়াঃ 
স্বয়ং অবতীর্ঘ হইয়!, শ্রেচ্ছাক্রমে মনুষ্যের পাপের বোঝা নিজের উপর 
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গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীতুগ্রীষ্ট তাহার অবতার এবং তিনিই মন্ুষ্যের 
পরিজ্রাণকর্তী। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করুন আর নাই 
করুন, কাহারও করুণা দ্বার মনুষ্য আপন কর্মফল হইতে মুক্ত হইতে 
পারে, এপ্ধপ বিশ্বাস তিনি করিতেন না। একমাত্র জ্ঞানের পন্থা ভিল্প 
মুক্তির দ্বিতীয় পন্থ৷ তিনি দেখান নাই । তবে সেই পদস্থ! তিনি নিজে 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ভিনি মুক্তির পথপ্রদর্শক ছিলেন মাত্র ; মুক্তি- 
দাত! বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন নাই; এবং পুনরুক্তির প্রয়োজন 
নাই যে, গ্রীষ্টানের পরিত্রাণ ও বৌদ্ধের নির্ববাণমুক্তি একবিধ পদার্থ নহে। 
কিন্তু বুদ্ধ নিজে যে ক্ষমতার স্পর্ধা করেন নাই, তাহার শিষ্েরা তাহার 
প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। তাহাকে জীবের করুণাময় 
পরিভ্রাণকর্তা বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিল । বুদ্ধগণের ও বোধিসত্বগণের 
ও বুদ্ধশক্তিগণের শরণগ্রহণ ও উপাসনা সংসার হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির 
সহজ উপায় বলিরা নির্দেশ করিয়াছিল । এমন কি, বৌদ্ধেরা 
বুদ্ধমুখে বলাইয়াছিলেন, "কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে, ময়ি নিপতন্ত 
বিমুচ্যতাং তু লোকই” € তন্তবান্তিক ১১৬।১৩ )--কলির বশে জীব যে 
সকল পাপকর্থের অনুষ্ঠান করে, সেই পাঁপের ভার আমার উপর পতিত্ত 
হউক, জীব সেই পাঁপভার হইতে মুক্ত হউক-_দয়াময় বুদ্ধে আরোপিত 
এই উক্তির সহিত দয়াময় যীঘ গ্রীষ্টের উত্তর অধিক প্রভেদ নাই । এই 
উক্তিকে খাঁটি শ্রীষ্টানি মত বলিলে অতুযুক্তি হইবে নাঁ। আমি অতি 
দীনহীন, মুই অতি পাপী, প্রভু নিজগুণে দয়া করিয়! আমাকে উদ্ধার 
কর-_-আধুনিক বৈষ্ণবের৷ এ কথা আধুনিক বৌদ্ধের নিকট শিখিয়া- 
ছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। বৌদ্ধসম্প্রদরায় ইহা! শ্রীষ্টানের 
নিকট পাইয়াছিলেন অথব! শ্রীষ্টানেরা ইহা বৌদ্ধগণের নিকট 
পাইয়।ছিলেন, শ্রতিহাসিকেরা তাহার বিচার করিবেন । 

বুদ্ধপ্রচারিত নির্বাণতত্বের সহিত ব্রাহ্মণের স্বীক্কৃত বৈদাস্তিক 
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মুক্তিতত্বের মৌলিক পার্থক্য নাই। কিন্তু শ্রীষ্টপ্রচারিত পরিভ্রাণ- 
তত্বের মহিত ইহা সম্পূর্ণ পৃথকৃ্‌। কিন্তু কালক্রমে বুদ্ধের নির্বাণতত্ব 
কিরূপে বিকৃত হুইয়! গ্রীষ্টানি পরিত্রাণতত্বের সাণৃষ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিল, 
তাহ! দেখা গেল | ব্রাহ্ষণশাসিত বেদপন্থী সমাঁজও এই বিকার হইতে 
অব্যাহতি লাভ করে নাই । মহাধানী, মন্ত্রধানী, বজযানী বিবিধ বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়প্রবর্তকগণ যথন শস্তার ও সহজে ভবসমুদ্র তরাইবার জন্ত 
আপন আপন ডিজি হাঞ্জির করিয়া যাত্রীদিগকে টানাটানি করিতে 
লাগিল, তখন বেদপন্থীর জাহাজের ভন্ত পাথেয় সংগ্রহে কাহারও 
আর প্রবৃত্তি থাকিল না। সদাচার ধ্বংসমুখে ্াতিত হইতে চলিল$ 
বর্ণাশ্রমধর্্ম বিলুপ্ত হইতে চলিল; ব্রাহ্মণের যক্ভূমির উপরে বৌদ্ধ- 
গণের চৈত্য ও বিহার শ্রাতিষঠিত হইল; হোমাগ্নি নির্বাপিতপ্রায় 
হইয়৷ অনাধ্য দেবদেবীর প্রতিমায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল) দেশ- 
বিদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণের আনীত অনা্ধ্য অনুষ্ঠানে আধ্যসমাজ 
কলুষিত হইতে চলিল) বৌদ্ধ বিহার মধ্যে রাজশাসন সমাজশাসন ও 
শান্ত্রশাসনের বহিভূতি নরনারী দলবদ্ধ হইয়! নানাবিধ জুগুপ্দিত বীভত্স 
অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিয়। বেদবিরুদ্ধ তান্ত্রিকতার সৃষ্টি করিয়। কর্ণধারহীন 
সমাজের তরণিখানিকে মগ্ন করিবার উদেযাগ করিল। তখন দেই 
শ্রোতের গতি ফিরাইবার জন্ঠ ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধপন্থার সহিত সন্ধি স্থাপন 
করিয়া কঠোর বৈদিকমার্গকে শিথিল করিয়া সংসারতাপ হইতে 
পরিত্রাণের সহজ পন্থা নির্দেশ দ্বারা সনাতনধন্মকে রক্ষা করিতে 
বাধ্য হইলেন । 

যক্ঞমুত্তি প্রজাপতি, বিরাট, ও হিরণ্যগর্ভের সহিত ক্রমশঃ 
লোকলোচন হইতে অত্তর্ধান করিলেন। রুদ্রমুস্তি কপদ্ী পিণাকপাণি 
. আপনার ধছঃশর" পরিত্যাগ করিয়। অবলোকিতেশ্বরের অনুকরণে 
আশুতোষ শঙ্কর মৃর্তিতে পুনর্গঠিত হইলেন । জাতকোক্ত বুদ্ধাবতার- 
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গণের অনুকরণে নারায়ণের অবভারনিচয় কল্পিত হইল। গোপাবল্লভ 
মায়ান্থতের স্থলে গোপীবল্লভ যশোদাছলাল উপাসকের ভক্তি আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। উপনিবদের উমা হৈমবতী ও রুদ্র-ভগিনী 
অন্থিকা, ধৃঅবর্ণ। কালী-করানাদি ষক্ঞাগ্রির সপ্ত জিহ্বার সহকারে, এক 
দিকে পেদান্তগ্রহিপাদা নিখিল প্রপঞ্চের জনগ্নিত্রী মহামায়ার ও অন্ত- 
দিকে শবরদ্রবিড়পৃজিত। চামুণ্ডার সহিত মিলিত হইয়, ঈশানজননী 
মহেশ্বরপত্রীরূপে বুদ্ধমাত| প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত ও বুন্ধশক্তি তারা- 
দেবীর সহিত মিশিয়া গেলেন। দিততারা উগ্রতারা ও নীলতারা, 
বজেখরী বজবারাহী ও উচ্ছিষ্টচাগুালিনীর সহিত উপাসনাভাগ গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন । গৌরী-পল্স।-শচী-মেধাদি মাতৃকাগণ ইন্্রাণী- 
কৌবেরী প্রভৃতি শক্তিগণের ও উগ্রচণ্ড-প্রচগ্ডাদ নায়িকাগণের 
পার্থখে আসন গ্রহণ করিলেন। দেবগন্ধবর্ বাঞ্চিতা, পুরাতনী বাগ 
দেবতা বীণাপুস্তকের সহিত অক্ষমালা ও মদ্িরাকলস গ্রহণ করিলেন। 
অবিদ্যানাণিনী কামবিজগ়্িনী মহাবিদ) কামোপরিস্থিতা আত্মঘাতিনী 
ছিন্নমস্তার মুর্তি পরিগ্রহ করিলেন। ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত প্রভৃতি 
বিবিধ সম্প্রদায় আপন আপন ইঠ্টদেবতার প্রসাদলাভই সংসার হইতে 
উদ্ধারের একমাত্র সহজ উপায় বলিয়া প্রচারিত করিতে লাগিল। নসব- 
শেবে যখন হরের্নামৈব কেবলং কলিকলুষনাশের ও পতিত উদ্ধারের 
সহজতম পন্থ। স্বরূপে নির্ধারিত হইয়৷ গেল, তখন অধঃপতিত ধিকৃকৃত 
বৌদ্ধ নামে পরিচিত, হওয়! আর কেহ আবশ্তক বোধ করিল ন1। 

এ কালের পুরাণ তন্ত্ে দেবদেবীর উপাসনা ও দেবদেবীর প্রসাদ- 
লাভ চতুর্ধর্গ-ফলগ্রদ ও মোক্ষহেতু বলিয়৷ অকাতরে নির্দিষ্ট হইয়া! 
থাকে । কিন্তু বল! বাহুল্য, এই মোক্ষ দরশনশান্ত্রের মোক্ষ নহে। 
সম্পদায়-প্রবর্তক আচার্ধ)গণের মধ্যে ধাহারা সাবধান, তাহার! অনেকটা 
বুঝিয়া কথ! কহেন। ইষ্টদেবতার সালোক্য সামীপ্য প্রভৃতি তাহার 
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প্রার্থনা করেন ; সাধুজ্য সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে কথা কহেন) আর নির্ববাণ- 
মুক্তির নাম শুনিলেই তাহারা চমকিয়। উঠেন। মুক্তি, যাহার বেদাস্ত- 
সম্মত পশ্থ। জীবব্র্মের একতানিরূপণ, তাহা আধুনিক ভক্ত বা প্রেমিক 
উপাসকের শিরঃপীড়াজনক | মারের ছেলে রামপ্রসাদ চিনি খেতে 
ভাল বাসিতেন, চিনি হতে চাহিতেন না । বৈষ্ণব আচার্ধ্যগণের অনেকে 
দত্তের সহিত তাদৃণ উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে গ্রীষ্টানের 
সহিত আধুনিক দ্বৈতবাদী হিন্দুর বড় পার্থক্য নাই। 

বৌদ্ধ প্রতিঘাতে যখন সনাতন পর্ষদের তরণিখানি বিপ্লুত হইয়া 
যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে ভগবান্‌ শর্ষরাচার্যের জন্ম হয়। 
তিনি অগাধ বিদ্যা বলে ও অগাধ ধীশক্তি বলে বেদাস্তপ্রতিপাদ্য 
মুক্তিতত্বের পুনঃপ্রচার করেন। তৎকালে বৌদ্ধ, জৈন, পাঞ্চরাব্র, 
পাশুপত, নগ্ন ক্ষপণক, কাপালিক প্রভৃতি বিবিধ সদাচারত্রষ্ট 
বেদমার্গচ্যুত সম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদকোলাহলে ভারতবর্ষের আস্য- 
সমাজ “কাকসমাকুল বটবুক্ষের স্টায়” মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
শঙ্করাচার্ধ্য এই সকল সম্প্রদায়ভূত্ত জাচার্ধ্যগণের ' সহিত জীবনব্যাপী 
বিচারসমরে প্রবৃত্ত হইয়! শ্রুতসম্মত মুক্তিতত্বের উদ্ধার করেন। তৎ্কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠাপিত মুক্তিতত্বের নামাস্তর অথয়বাদ। ও 

এইখানে বলা উচিত শঙ্করাঁচ।ধ্য কৃত বেদান্ত-ব্যাখ্যা সকল আচার্য্য 
গ্রহণ করেন নাই । তাহারা অন্তরূপে বেদীস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ। করিয়াছেন । 
উপনিষদের ভাষা অতি শ্রাচীন ভাব। ; সর্বস্থানে উহার অর্থবোধ 
স্ুকর নহে। আবার ও ভাষ! অনেক স্থলে কবিতার ভাষা, কোথাও 
বা হেয়ালির ভাষা । কাজেই বেদান্তদ্রষ্টা খবিগণের প্রকৃত অভি্রা় 
কি ছিল, সে বিষয়ে মতটদ্বধ নিবারণের উপায় নাহ। অধুনাতন কালে 
প্রাচীন ভাষায় নানা অর্থ আবিষ্কার করা চলিতে পারে । ঘটিক্লাছেও 
তাহাই । আচাধ্যগণের মধ্যে যিনি যে মতের পক্ষপাতী, তিনি শ্রুতি- 
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বাকামধ্যে সেই মতের অনুধায়ী অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন । শঙ্করাচার্ধ্য 
স্বয়ং যে এইরূপ পক্ষপাত করেন নাই, তাহাও বল যায় না(। তিনি 
অদ্বয়মতর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একট! নির্দিষ্ট পন্থাকে মুক্তি- 
লাভের একমাত্র পন্থা! বলিয়! বিশ্বাস করিতেন। শ্রতিবাক্য দ্বার! 
সমর্থিত না হইলে কোন নবপ্রচারিত বা নবাবিষ্কত মত গৃহীত হওয়া 
উচিত নহে, ইহা তাহার গ্ুব বিশ্বাস ছিল। সেই জন্ত তীহংকে বাধ্য 
হইয়া অনেক স্থলে আত্মমতের অনুযায়ী শ্রতিবাকোযর অর্থ করিতে. 
হইয়াছে, ইহা শ্বীকার করিতে পারা যায়। তথাপি ইহাও মানা 
যাইতে পারে, বেদাস্ত বাকোর প্রন্কৃত মর্ম শঙ্কর যেমন বুঝিয়াছিলেন 
ও বুঝাইয়াছিলেন, আর কেহ তেমন পারেন নাই। অন্ততঃ আমাদের 
সেইরূপ বিশ্বাস। 

শঙ্কর-প্রচারিত বেদান্ত ব্যাখ্য। বেদাস্তসঙ্গত হউক আর না হউক, 
এবং শঙ্কর-প্রচারিত অদ্বয়বাদ সত্য হউক আর না! হউক, সে প্রসঙ্গ 
এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নাই । শঙ্করের ব্যাখ্যা পরবর্তী বনু 
দার্শমিক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । ভারতবর্ষের জ্ঞানিসমাজে তৎ- 
প্রচারিত অদ্বয়বাদ যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে» অন্যের প্রচারিত 
অন্ত কোন বাদ সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই । অদ্বরবাদ'। মুক্তি 
শব্ষেকি বুঝিতেন, আমাদের এস্থলে তাহাই আলোচ্য ! তাহাদের 
যুক্তির সারবস্তা আমাদের আলোচ্য নহে। তাহারা যাহাকে মুক্তির পথ 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যুক্তির প্রকৃত পথ বা প্রকষ্ট পথ ন! 
হইতে পারে। তাহার! বেদাস্তবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও 
প্রকৃত অর্থ না হইতে পারে। অদ্বয়মতানুষায়ী মুক্রির তাৎপর্য্য কি, 
উপস্থিত আলোচনার ইহাই উদ্দেশ্য । 

শঙ্করপ্রচারিত মুক্তির অর্থ সম্বন্ধে ও অদ্বয়বাদের তাৎপর্ধ্য 
সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা দেখা যাঁয়। ইংরেজি বাঙ্গাল। নানাবিধ 


যুক্তি ২৬৭ 


গ্রন্থে এই অদ্য়মতের আলোচনা দেখিয়াভি। কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই হতাঁশ হইতে হইয়াছে, স্বীকার করিলে অত্যুক্তি হইবে না। 
এই সমস্ত প্রগ্লিত আলোচনার সার সঙ্কলনন করিলে কতকটা 
এইনপ দঈীড়ায় | 
প্রচলিত ব্যাখ্যান্থুসারে অদ্বয়বাদী একমাত্র নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন। সেই একমাত্র নিতা পদার্থের নাম ব্রহ্ম বা পরমাত্ম। | 
টরাজিতে উহার [071521581 9০ঘ1 নাম দেএয়। চলিতে পারে । ইহাই 
বেদাস্তশ্বীকূত ঈশ্বর-পদ্বাচ্য। তবে অন্য শাস্ত্রের স্বীকৃত ঈশ্বরে ও 
বেদাস্তত্বীকৃত ঈশ্বরে প্রভেদ আছে । খ্রীষ্টানাদির ঈশ্বর গুণ ; বৈষবাঁদি 
সান্প্রদার়িকগণের এবং নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকগণের স্বীকৃত ঈশ্বরও 
সগুণ। কিন্তু বেদান্তের ঈষ্বর-্যাহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্বা বলা হয়__ 
তিনি নিগুণ । 
এই নিপুণ পরমাত্ম। ব! ব্রঙ্গই একমাত্র সত্য পদার্থ ;__তত্ডিন্ন মার 
সমস্তই মিথ্যা! । এই যে প্রকাণ্ড জগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতীয়- 
মান হইতেছে, ইহা মিখা।। ইহা সেই ব্রন্মেরই মায়া হইতে উৎপন্ন। 
ব্রহ্ম আপনার মায়! দ্বারা এই মিথ! জগতের স্থষ্টি করিয়াছে ন। 
এই সত্যবস্ত পরমাত্ম। ও তাহার মায়াকল্পিত এই মিথ্যা! জগৎ 
ব্যতীত দেহধারী জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি না? বেদাস্ত 
এবিষয়ে কি বলেন? এই জীবাস্মাকে ইংরাজিতে [71510081 5০81 
বল! হয়। জীবাত্মার ভোগের জনা এই বিশ্বজগণ্ড বর্তমান ; জীবাত্মা 
কাজেই ভোক্তা, কর্তা, স্থখী, ছুঃখীরূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু ইহা 
জীবাত্মার বুঝিবার ভূল । জীবাস্মা বস্ততই পরমাত্মার সহিত এক পদার্থ। 
পরমাত্ম। নিগুণ, কাজেই তিনি কর্তা ভোক্ত। হ্খী দুঃখী হইতে পারেন 
, না। জীব অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশে আপনাকে পরমাত্ম। হইতে ভিন্ন মনে 
করিয়। আপনাকে সুখী ছুঃখী কর্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করে। অজ্ঞান 


২৬৮ জিজ্ঞাস! 


বিনষ্ট হইলে জীব আপনাকে 'পরমাত্মার সহিত এক বলিয়া জানিতে 
পারে ॥ তখন সে মুক্তির অধিকারী হয়। মুক্ত হইলে জীবাত্বা পরমাত্মার 
ঝা ব্রন্মে লীন হইয়! যায়। তখন উহাকে আর কর্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া 
স্থখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না । তখন আর উহাকে জন্মাস্তর পরিগ্রহ 
করিয়া বংসারচক্রে ঘুরিতে হয় না। 

ব্রহ্ম ওজ্রীব এক ; এ কিরূপ প্রক্য? প্রচলিত মতান্থসারে উভয়ই 
এক বস্ততে নিশ্রিত। তবে ব্রহ্ম নিরূপাধিক; আর জীব সোপাধিক। 
মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের যেরূপ সম্বন্ধ, জলরাশির সহিত বুদ্ধদের 
যেরূপ সন্বস্ক, পরমাত্মার সহিত-_-ঢ015152] 5০এ]এর সহিত-_জীবা- 
আ্বার-_170151085] 5০ম1এর--কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। ঘটাকাশ ও 
আকাশ বন্ততঃ একই পদার্থ; কেবল ঘটরূপী উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 
হওয়াতে উহ! পৃথক্‌ দেখায়। বুদ্ধদ ও জল একই পদার্থ; কেবল ভিতরে 
বাস থাকায় বুদ্ধদকে'জল হইতে পৃথক্‌ দেখায়। কিন্তু ঘটি ভািয়া 
ফেলিলে ঘটের অন্তর্গত আকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া যায় ? বাুটুকু 
বাহির হইয়া গেলে বুছ,দ যেমন জলরাশিতে মিশিয়! যায়; তখন উহাদের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন চিহ্ন থাকে না; সেইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধি 
বিনষ্ট হইলেই জাবাত! পরমাত্মায় মিশিয়! যায়; তখন দ্দার উহ! 
স্বতন্ত্র থাকে না! অজ্ঞান উপাধি থাকাতে উহাকে কর্তা ভোক্তা স্থখী 
দুখী বলিয়!, ব্র্ধ হইতে ম্বতন্ত্র বলিয়, বোধ হইতেছিল। অজ্ঞা- 
নের বিলোপে উহা নিগুণ নিরুপাধধিক চৈতন্যন্বরূপে লীন হইয়! যায়। 
উহাকে তখন আর স্বতন্ত্র বলিয়া চেন! যাঁয় না । ইহার নাম মুক্তি । 

বল বাল্য এই মুক্তিলাভের পর পুনর্জন্ম ঘটে না; কেন ন| 
জন্মমরণ আধিব্যাধি এ সমস্ত অনিত্য অবাস্তব দেহের ধন্দব) নিখণ 
পরমাস্মার পক্ষে এ সকলের সম্ভাবন। নাই । 

প্রচলিত ব্যাখ্যাম্থসারে ইহাই অদ্বরবাদ্দ। জীব ব্রঙ্দের সহিত এক 


মুক্তি ২৬৯ 


ও অভিন্ন রর অর্থাৎ উভয়েই একজাতীয় পদার্থ। ব্রহ্ম ও যেমন নিত্য 
নির্ব্বিকার নির্বিশেষ নিগুণ ; জীবও তন্রপ; তবে অবিদ্যা অর্থাৎ 
অজ্ঞানের বশে জীব আপনাকে অনারূপ মনে করে| যতদিন মনে করে, 
ততদ্দিন সে কর্ম্পাশবদ্ধ হইয়৷ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়! 
ংসার-চক্রে ভ্রমণ করে। সেই অবিদ্যাট কাটিয়া গেলে জীব ব্রন্ষে 
মিশিয়। যায়--তখন মৃত্যুর পর পুনর্ধধার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 
ভয়ে ভয়ে বলিতেছি ; খুব সম্ভব যে পাঠকগণের অধিকাংশেরই 
ইহাই অদ্থয়বাদ বলিয়া ধারণা আছে। এবং এইব্দপ ধারণা আছে 
বলিয়াই দ্বৈতবাদী আচার্ধযগণ অদ্বৈতবাদের উপ্পর খড়ীহস্ত। একি 
স্পর্ধা! জীব আর ব্রহ্ম কখন কি একজাতীয় পদার্থ হইতে পারে ? 
উভয়ের একাত্মতা কি সম্ভবপর ? যেরূপেই হউক, ব্রহ্ম হইতে এই 
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থিতি লয় ঘটিতেছে। সেই পরিপূর্ণ 
ত্রন্মের সহিত ক্ষুদ্র সঙ্গীর্ণ পরিমিত জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধির অধীন জীবের 
একাত্মতা শ্বীকার__ইহা বাতুলের প্রলাপ। অষ্টার সহিত স্থষ্টের, 
অপরিমেয়ের সহিত পরিমিতের, ত্রক্য বা একাত্মতা কখনই স্বীকার 
কর! যাইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সেব্যসেবক বহ্বন্ধ স্বীকার করা 
যাইতে পারে। আর মুক্তি অর্থে যাহাই হউক, উহাকে ব্র্মস্বরূপ- 
প্রাপ্তি বল! যাইতে পারে না; বড় জোর ত্রঙ্গ-সান্পসিধা-লাভ, ব্রহ্ম" 
সালোক্য-লাভ ইত্যাদি বল! যাইতে পারে। অন্বয়বাদীর মুক্তি 
দ্বৈতবাদীর প্রার্থনীর নহে; প্র মুক্তি কেবল মিথ্যাভিমানী অবিদ্ধানের 
মিথ্যা আস্ফালন । 
মুক্তির ও অদ্বয়বাদের এরূপ অর্থ ধরিয়া ছ্বৈতবাদী এইরূপে গর্জন 
করেন। কিন্তু তাহার গঞ্জন সম্পূর্ণ নিরর্থক ৷ অকারণে তিনি হাওয়ার 
সহিত বুদ্ধ করিয়া ব্ঠক্ষয় করেন । কেননা, অদ্ধয়বাদের যে অর্থ উপরে 
'দ্বেওয়া হইল, আমাদের বিশ্বাস উহা প্রক্কৃত অ্ধমবাদ নহে। মুক্তিতে 


২৭০ জিজ্ঞাস! 


যেঅর্থ আরোপ করিয়৷ দ্ৈতবাদী আম্কালন করেন, আমাদের 
বিশ্বাস মুক্তির অর্থ তাহা নহে। 

বর্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, উপরে যাহা অন্বয়বাদ বলিয়া 
বিবৃত হইল, তাহা অদ্বয়বাদ নহে; তাহা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ মাত্র। 
এবং ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য এই প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদেরই নিরাসের জন্য 
আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন । যে মত শঙ্করাচার্য্য 
ও তাহার শিষাগণের প্রতি আরোপ করা হয়, তাহা তাহাদের মত 
নহে। বরং সেই মত নিরাসের জন্তই তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম । 

[791508915৫8 আর [00155£99] 5০9৮1 এই ছুই ইংরেজি 
তর্জমা হইতেই এই ভ্রমের কথা বুঝা যায়। 10701510081 ৪০৮! 
বলিতে বুঝায়, দেহধারী জীবের আত্মা ; আর [01152759] 5০1 বলিতে 
বুঝায় একট! বৃহত্তর আত্মপরিমিত জীবের আত্মা অপেক্ষা বৃহত্তর 
জগত্ব্যাপী আত্ম । উভয়ের সম্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের সম্বন্ধের 
তুল্য । একটা অলীম, অপরিমেয়, উপাধিবঞ্জিত, অনিব্বাচ্যঃ আর 
একটা! সসীম, পরিমেয়, উপার্ধিবিশিষ্ট, নির্দেশ্তা। উভয়ে অভিন্ন অর্থাৎ 
একজাতীয় পদার্থে একই বস্তুতে নির্দিত। ইহাতে মোটামুটি বুঝায় 
লীবাত্মা পরমাত্মার অংশ ; জীব ঈশ্বরের অংশ । 

কিন্তু আমরা বলিতে চাহি যে এই [071567521 ১০০1] ও 
[7041510891 5০ম] ঘটিত ব্যাখ্যাট। অদ্বয়বাদ নহে; ইহা প্রচ্ছন্ন 
দ্বৈতবাদ । 

তবে বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ কি? দেখা যাক । 

অধ্য়বাদীর! ত্রহ্মপদার্থে ও জীবপদার্থে কোনন্ধূপ ভেদ স্বীকার 
করেন না; বিজাতীয় সজাতীয় শ্বগত কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন 
না। এক অন্তের অংশ বলিলে ভুল হয়; উভয়ই সর্্ধবতোভাবে এক | 
অর্থাৎ কি না জীব অর্থে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম অর্থে জীব। পরমাত্মা অর্থে জীবাত্ম! 
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ও জীবাত্ম। অর্গে পরমাস্ম্ী। আত্ম! ও ব্রহ্ম অভিন্ন_-এই বাক্যের 

- অর্থ আত্মার অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দ বেদান্ত শান্ত্র হইতে উঠ'ইয়| 
দিষ! সর্ধত্র আত্ম! শব ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হইবে ন!। 

কিন্তু এই কথ! বলিতে গেলেই অপর পক্ষ হইতে হাহাকার উঠিবে | 
জীবাত্ম। পরমাত্মার অংশ-_ইহা! বরং ছিল ভাল; জীব ও ব্রহ্ম সর্বতো- 
ভাবে এক-_আত্মার অপর নামই ব্রঙ্গ_-ইহা যে আরও বিষম কথা! 
এরূপ যে বলে সে যে বাতুলেরও অধম! 

এ পক্ষের বিভীষিকার একটা হেতু আছে) |কিগ্ত সেই হেতু 
তাহাদের স্বকপোলকল্পিত( তাহারা বেদাস্ত্ের ব্রহ্ম শব্দে গৌড়া 
হইতে একট! নির্দিষ্ট অর্থ আরোপ করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্বয়বাদীর। 
রক্ম শব সম্পুর্ণ ভিন্নার্ে ব্যবহার করেন, তাহা তাহারা জানেন না। 
এবং আপনার! যে অর্থে ব্রহ্ম শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অর্থবাচ্য 
ব্রন্মের সম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর ইরূপ উক্তি দেখিয়া! তাহারা আতঙ্কে শিহরিয়া 
উঠেন। বস্ততঃ তাহাদের আতঙ্কের কারণ নাই। তাহারা থে অর্থে 
ব্রহ্ম শন্ম প্রয়োগ করেন, অদ্বযবাদী সে অর্থে প্রয়োগ করেন নাও 
অদ্যয়বাদীর ব্রঙ্গ তাহাদের ব্রহ্ম নহে। স্ুতরাং অন্বয়বাদীর ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর উক্তি তাহাদের ব্রহ্মকে স্পর্শমাত্র করে না। সুতরাং 
তাহাদের আতঙ্ক ভিত্তিহীন ও নিরর৫ক। তাহাদের প্রতিবাদও 
অন্বয়বাদীকে স্পর্শ করে না। তাহাদের লড়াই হাঁওয়ার সহিত। 

অদ্বুবাদীর ব্রহ্ম তবে কি? তিনি বাহাই হউন, কোনরূপ সপ্ুণ 
ঈশ্বর নহেন : গ্রীষ্টানের এই বিশ্বজগতের অষ্টা, নির্মাতা, বিধাতা, অনীম- 
শক্তিশালী, স্থায়বান্, করুণানিধান, এক নিরাকার ব্যক্তির-_7৩7500 
এর-_অন্তিত্বে বিশ্বা করেন। আমাদের ব্রাহ্মলমাজের আচার্ধাগণ 
বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রর্থীকে বথাদাধ্য সেই শ্রীষ্টানি স্থষ্টিকর্তার নিকট টানির়। 

' লইয়া! গিয়াছেন। বেদাস্তের ত্রন্মের সহিত-্অস্ততঃ অন্ধয়বাদপ্রতিপাদ্য 
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ত্রন্মের সহিত-_তাহার কোন সম্পর্ক নাই । আমাদের দেশেও সাম্প্র- 
দায়িকের। ও দ্বৈতবাদী দ্ার্শনিকের! ও প্রশ্বরকারণিকের। এন্ূপ এক জন 
স্ষ্টিকর্তীর কল্পনা করেন_-তবে খ্রীষ্টানের তাহাতে যে সকল 
শুণ অর্পণ করেন, ইহারা সকলে সেই সকল গুণ অর্পণ করিতে চাহেন 
না) অনেকের মতে তিন শ্বর্ধ্যশালী ও সগ্ুণ ; আবার অনেকের মতে 
নিগুপ অথব! শুদ্ধটৈতত্তস্বরূপ | চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ইহারই স্থষ্টি অথব| ইহা- 
রই মায়। | কাহারও মতে ইনিই [00177587581 5০], জীব ইহারই অংশ 7 
মুক্তির পর জীব ইহাতে লীন হইয়া বান। কেহবা! সে কথা বলিতে 
গেলে মারিতে আসেন এই (19591 5০এ1--এই জীব হইতে 
স্বতন্ত্র পঈশ্বর”__-ধিনিই হউন, ইনি অদ্বয় বাদীর ব্রহ্ম নহেনঃ এবং 
বাহার! অদ্য বাদকে শ্রুতি-বাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্য! বলিয়া গ্রহণ করেন, 
তাহাদের মতে ইনি উপনিষত্গ্রতিপাদ্য শ্রুতিসম্মত ব্রহ্ম নহেন । 

তবে এই অদ্ধয়বাঁদীর ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি? হসদ্বরবাদী ব্রহ্ম 
শব্দের অর্থই আত্মা । ইনি আর কেহই নহেন--ইনি আত্মা-তোমর। 
যা্াকে জীবাত্ম! বল বা জীব বল; ইনি সেই জীবাত্ম' বাঁ জীব। 
অদ্বয়বাদ মতে পরমাত্মার কোন স্বতন্ব অস্তিত্ব নাই। পরমাত্ম! নাম 
যদি নিতান্তই ব্যবহার করিতে হয়, উহা জীবাআ্সার সহিত এক সতিন্ন ও 
সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । 

আর একবার এইখাঁনে বলিয়া রাখি, অছ্য়বাদ সত্য কি মিথ্যা, 
তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গের আদৌ উদ্দেপ্ত নহে। অদ্বরবাদী ভ্রান্ত 
কি অভ্রাস্ত সে কথা তুলিবারই কোন প্রয়োজন নাই । বিশুদ্ধ অদ্বয়- 
বাদ স্বীকার্ধয হউক আর না! হউক, তাহাতে আপাততঃ কিছুই যাঁর 
আসে না। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ কি, তাহা বুঝিয়! দেখাই বর্তমান 
আলোচনার একমাত্র লক্ষ্য ৷ 

এই অদ্বয়বাঁরক্ষে খাঁটি 1991150) বলিয়। অনেকে নির্দেশ করেন । 
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বার্কলির 10691150)এর সহিত ইহার মিল আছে, আবার প্রভেদও 
আছে। বার্কলি প্রতীয়মান জড়জগতের পারমার্থক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতেন না । অদ্বযবাদীও স্বীকার করেন না। উভয়েরই 
মতে প্রতীয়মান জগত প্রত্যক্সসম্টিমাত্র। এই প্রত্যয়ত্বরূপ জগৎ 
যে চেতন পদার্থের সমীপে প্রতীত - হয়, তাহার নাম আত্ম। 
বার্কলি ও অদ্বয়বাদী উভয়েই এই চেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। তাহাদের উভয়ের নিকট এই প্রতীয়মান জগতের সাক্ষী 
চেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই চেতন সাক্ষী না! থাকিলে 
জগৎ কেবল অসম্বদ্ধ প্রত্যয়পরম্পরাঁয়, ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টিতে পরিণত 
হঈত। বার্কলির ভাবায় এই চেতন আত্মাই রূপ দেখে ও শব শুনে 
ও আপনাকে রূপের দ্রষ্ট। ও শবের শ্রোতা! বলিয়া জানে; চেতন আত্ম! 
না থাকিলে রূপ হয়ত থাকিত, শব্দ হয়তথাঁকিত ? কিন্ত ূপ শব্ধ শুনিতে 
পাইত ন! ও শব্ধ রূপ দেখিতে পাইত ন1) রূপের সহিত শব্দের কোন 
সম্পর্ক থাকিত না; বৌদ্ধগণ জগৎকে ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি বা! প্রত্যয় 
পরম্পর। বলিয়াই জাঁনেন। তাহারা এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না । ইৎরেজ দ্ার্শনিকগণের মধ্যে হিউম ম্বীকার করেন না। 
হিউম স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, অনেক পণ্ডিতের নিকট এই সাক্ষী আত্মা 
স্বতঃসিদ্ধ বস্তু; তাহারা সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান; আমি 
কিন্ত এই আত্মাকে কখনই দেখিতে পাই নাই। আত্মাকে খুজিতে গিয়! 
কেবল একট! ন1 একটা! প্রত্যয় দেখি, শীতাতপ, আলোআধার, স্থুখ- 
দুঃখ, এইরূপ একটা! না একটা প্রত্যয় দেখি; এই প্রত্যর, এই ক্ষণিক 
বিজ্ঞানই আমার পক্ষে সর্ধন্থ ) স্ুযুণ্তির সময় যখন এই প্রত্যয়গুলি লীন 
হইয়। যায়, তখন আমিও থাকি না| বার্কলির সহিত এ পর্য্যস্ত অদ্বয়- 
বাদীর মিল আছে।' কিন্ত তাহার পরে আর মিল নাই। অন্যবাদীর 
মতে আত্ম! বু নছে' আত্ম! একমাত্র | সে কোন্‌ আত্ম? আমিই সে 
১৮ 
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আত্মা ৷ অন্ত মন্থুষো আত্মার পারমার্থিক অস্তিত্ব জারোণে অদ্বয়বাদী 
কুন্ঠিত। তাহার কারণ কতকট।! বুঝ! যায় । তোমার দেহ 'আমার প্রত্যক্ষ 
বিষয়। সেই প্রত্যক্ষ বিষয় দেহ দেখিয়া ও তাহার আকার ইঙ্গিত 
দেখিয়া তোমার আত্মার অস্তিত্ব আমি অনুমান কারয়া থাকি । তোমার 
দেহ গ্রতাক্ষ বিষয়__তোমার আস্মা গ্রাতাক্ষ বিষয় নহে, অনুমান বিষয় 
মাত্র । কিন্তু তোমার দেহেরই পারমার্থিক অস্তিত্ব যখন আমি স্বীকার 
করিলাম না, তখন সেই দেহ হইতে অনুমিত আত্মারও পারমার্থিক 
অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিতে পারি না। অস্ততঃ আমার আত্মা বেক্খপ 
আমার উপলব্ধির বিষয়, ও আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ বস্ত্র, তোমার আমা 
সেরূপ উপলব্ধির বিষয় নহে; অতএব উহা! স্বতঃপদ্ধ বস্তও নহে । 
এইখানে বার্কলির সহিত অদ্য়বাদীর শ্রভেদ। কেবল বার্কাল কেন, 
সাংখ্যদশনসম্মত পুরুষের অহিত যদি বৈদাস্তক আত্মাকে অভিন্ন 
বলিয়। ধরা যায়_-তাহ! হইলে এখানে সাংখ্যের সৃহিতগ বেদাস্তার 
ভেদ। সাংখ্য বনুপুরুষবাদী; নেদাস্তী একপুরুষবাদী বা একাত্ম- 
বাদী। বেদান্তের আত্মা আমার আত্মা-_-অর্থাৎ আমি । তভিন অন্ঃ 
কোন আত্মার অক্তিত্ব বেদান্ত স্বীকার করেন না। এহ গআঁআর 
নাম জীবাত্ম। বা জীব । 

এই জীব অর্থাৎ আমি বিশ্বজগৎ নামক একটা কর্সিত পদার্থকে 
আমার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়! তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি ও তাহার 
গ্ররতি আমার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়। সুখছুঃখ ভোগ করিতেছি । 
এই বিশ্বজগৎ আমার নিকট নিয়মিত শ্তবাবস্থ জগৎ্খ বলিয় 
প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে কার্ধাকারণশৃঙ্খল! দেখিতে পাই। 
এই জগতের মধে। শীতগ্রীষ্ম দিবারাত্রি নিয়মমত পরিবর্তিত হয়। 
শ্রহনক্ষত্র নিয়মমত উদিত ও অস্তগত হয়। আগুনে হাত পোড়ে, অন্্ে 
ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি বিবিধ নিয়স ও কার্ধ্যকারণশৃঙ্খল! এই জগতে 
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আমি দেখিতে পাই | এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্যকারণশৃঙ্খল! 
কোথা হইতে আসিল, ইহা বুঝান একটা সমস্তা। হিউম এবং বৌদ্ধ 
আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে আত্ম। নাই ) 
কেবল ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানের পরস্পরামাত্র আছে। উহাদের মধ্যে 
একটা পৌব্বাপধ্য সন্বদ্ধ আমরা দেখিতে পাই ( একট! প্রত্যয়ের 
পর আর একট! প্রত্যয় আসিয়। থাকে । অন্নভোজনরূপ প্রত্য- 
য়ের পর ক্ষুধানিবৃত্তি নামক গ্রতায় উপাস্থত হয় এইমাত্র-_কিন্তু উপ- 
স্থিত হইতেই হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই | কেননা উভয় 
প্রতায়ই ক্ষণস্ায়ী। একের সহিত অন্তের এ পৌর্কাপর্য্য সন্ধ বাতীত 
অন্ত কোনবূপ সম্বন্ধ নাই । খররূপ ঘটিয়া থাকে? প্রীর্ূপ বে ঘটিতেই 
হইবে, এক্ূপ কোন কারণ নাই । কেন অন্যরূপ না ঘটিয়! ্ন্মপই 
ঘটে, এ প্রশ্ন নিরর্থক--কেননা প্রর্ূপ না ঘটিয়া অস্টরূপ ঘটিলেও 
ঠিক সেন প্রশ্ন* উঠিত। আতাফল ভূমিতে কেন পড়ে, অগ্রিষ্পর্শে 
কেন যন্ত্রণা হয়, এ প্রেসের উত্তর 1দতে পারি না; আতাফল বদি উদ্ধগামী 
হহত, অগ্রিষ্পর্শে যদি আরাম হইত, তাহ! হইলেও তেন তেগন হর, 
এই প্রশ্ন উঠিত; তাহার ও উত্তর দিতে পারিতাম না । যখন একরূপ না 
একরূপ ঘটিতেই হইবে, তখন যাহা ঘটতেছে, তাহাই মানয়া লু । 
কেন এরূপ হইল, কেন ওরূপ হইল না, এ তর্ক তুলিয়! লাভ নাই। 
ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন, উহা! অবিদ্যা। হিউম বলেন, ও 
সকল প্রশ্রের উত্তর নাই; উহা হেয়াণি। 

বার্কলি জগতের এই নিয়ন, এই বাবস্থা, এই কার্ধাকারণ সম্বন্ধ 
বুঝাইবার জন্ত এক বৃহ চেতন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, 
হহাকে 0015515815০] বা 4০05৪ ৪501 এইরূপ একটা নাম 
দেওয়া হয়। বার্কণি গ্রীষ্টান ছিলেন? তিন বলেন, এই বৃহৎ চৈতত্ময় 
পদার্থই শ্রীষ্ঠটানদিগের ঈশ্বর বাঁ খোদধা_এবং ইনিই প্রতীয়ম'ন 
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জগতে নিয়মের ব্যবহারের ও কার্ধযকারণশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা ॥ জীবাত্ম 
হইতে শ্বতন্ত্র ও বৃহত্তর সেই বিশ্বাত্ম' বা ঈশ্বর তৎকল্লিত বিশ্বজগতে 
স্থেচ্ছায় কতিপয় নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও প্রতায়গুলিকে কার্ধা- 
কার্ণ শৃঙ্খলার আবদ্ধ করিয়। রাখিয়াছেন ; সেইজন্য একের পর অন্যটি 
ঘটে । তিনি যেরূপ বিধান করিয়াছেন, মেইরূপই ঘটে) অন্তরূপ 
বিধান করিলে অন্যরূপই ঘাঁটত। সেইজন্য পরিমিত সন্কীণ জীবাত্ম। 
সেইরূপই ঘটিতে দেখে, অন্তরূপ ঘটিতে দেখে না । তিনি প্রন্দপ ব্যবস্থা! 
করিয়াছেন বলিয়া যথাকালে স্থর্ধ্য উঠে, বথাকালে খুতুপরিবর্ভন হয়, 
যথাকালে জীবের জনমমমরণ ঘটে, বথানিয়মে সুখছুঃখের আবির্ভীব 
তিরোভাব হয়--প্রত্যয়নমষ্টিরূপ প্রত্যক্ষ জগত্চক্রের নেমি যথানিয়মে 
আবর্তন করে। 

প্রতীয়মান বাহা জগতে কার্ধ/কারণশৃঙ্খলার ও নিয়মের হেতু 
প্রদর্শনের জন্ত বার্কলি তাহার প্রশ্বরিক আত্মার কল্পনা করিয়াছিলেন | 
অচেতন জড়জগতের প্রত্যরস্ব্ূপ উপাদানগুলি আমরা নির্দিষ্ট 
বিধঃনমত সজ্জিত 9 বিস্তাম্ত দেখিতে পাই । কে তাহাদিগকে এইরূপে 
সাজাইল £ এই সজ্জায় ও বিস্াসে কেবল যে একট! স্বন্দর শৃঙ্খলা মাছে 
তাহ! নহে; উহাতে একটা উদ্দেস্তের, একট! লক্ষ্যের, একট1 96.27এর 
পরিচয় পাওয়া ষায়। জগতের আত যথানিয়মে চলিয়াছে_-কস্ত একট! 
ভবিম্ব্ৎ উদ্দেগ্তকে লক্ষ্য করিয়। চলিয়াছে। দেখ, সেই প্রাচীনকালের 
কুষ্মটিকাকার নীহারিক1 হইতে কেমন সুন্দর স্থুবাবস্থ সৌরজগতের 
অভিব্যক্তি হইয়াছে। ধরাপৃষ্ঠে কেমন বিবিধ জীবের বিবিধ উদ্ভিদের 
উতপন্তি হইয়াছে ; কেমন নূতন উৎকৃষ্ট জীব পুরাতন অপক্ৃষ্ট জীবের 
স্থান গ্রহণ করিয়াছে % শেষ পর্্যস্ত এই অত্যুন্নত মন্ুষ্যের উত্পত্তি ও 
ক্রমোননতি ঘটিয়াছে । সমগ্র জগত্যন্ত্রট বেমন তারে তারে চাকায় চাকায় 
গাথা ॥ এখানের চাকাখানি কেমন ওখানের চাকাখানিকে নিয়মিত 
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করিয়া রাখিয়াছে। লাপ্লাসের ধীশক্কি সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল, 
সৌরজগত্ড রূপ বিশাল যন্ত্রট কেমন স্থিতিশীল; এতগুলি বৃহৎ জড়পিও 
পরস্পরকে কক্ষাচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সকলে ঘুরিয়া ফিরিয়! 
আপন নির্দিষ্ট কক্ষাপথেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে । জগদ্যস্ত্রর এই বৃহৎ 
উদ্দেস্ত, এই ৫5515» এই বড়হাতের-০-যুক্ত ১০099, মন্দমতিকে 
বুঝাইবার জন্ত মহামহাপঙ্ডিতে মিলিয়া এতগুলা 73119299657 
1158055ই লিখিয়া ফেলিরাছেন । যন্ত্রটর নির্মাণেই কেমন 
মহৎ উন্দেশ্তের পরিচয় পাঁওয়! যায়। আজি যে উন্নত স্পর্ধিত 
মনুষ্যজাতি ধরাপৃষ্ঠে অতুল মহিমায় বিচরণ করিতেছে, যেন কত 
কোটি বৎসর পুর্ব হইতেই তাহার উৎ্পত্তির জন্ত পরামর্শ চলিতেছিল । 
আলফ্রেড রাসেল ওয়ালাশ এই বৃদ্ধ বয়সে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, 
মনুষ্যকে কেন্দ্রগত করিয়া তাহার মহিমা বাড়াইবাঁর জন্তই 
এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের কারখানাটা! এত বুগ হইতে চলিয়! আসিতেছে । 
জড়জগৎকে প্রত্যয়সমষ্টি বল ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই প্রত্যয়- 
সমষ্টিকে এমন ভাবে এমন মহত উদ্দেস্তের অনুকূল করিয়া সাজাইল 
কে? তাহারা আপন! হইতে ত্রর্ধপে সঙ্জিত হইয়াছে, আপনা হইতে 
আপনাদ্দিগকে ্রর্ূপ উদ্দেশ্যের অভ্িমুখ করিয়া! শ্রূপে যথানিয়মে 
বাবস্থিত করিয়। লইয়াছে, এরূপ বলিলে নিতান্ত অত্যাচার হয়। 
ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীরা সেইরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে মন 
মানে না । অচেতন জড়ে অথবা অচেতন প্রত্যয়ে এরূপ ক্ষমতা স্বীকার 
করিতে পারা যায় না। হিউম বলেন, এরূপ ন! হইয়! সম্পূর্ণ অন্তরূপও 
হইতে পারিত। যাহা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ কর; কেন হইয়াছে 
ওরপ প্রশ্ন করিও না । কিন্তু হিউমের এ উত্তরেও মনের তৃত্তি হয় না। 
, জড়জগৎকে রূপ নিয়মে স্থাপনের জন্য, প্ররূপ একটা উদ্দেশ্তের 
অনুকূল করিয়! সাজাইবার জন্য, একজন নিয়ামকের প্রয়োজন, একজন 
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বাবস্থাপকের প্রয়োজন, একজন উক্বেম্তানানূ ইচ্ছাশালী সর্ধশক্তিমান্‌ 
সর্বজ্ঞ চেন পূরুষের প্রয়োজন; একজন [১8:3017এর প্রয়োজন । 
ইংরাজিতে হহাকে বলে £ঠ€ুএ00500 ০] 1০9150. বার্কলি এই জন্ত 
সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান চেতন বৃহ আত্মার, অর্পাৎ্থ চৈতগ্যময় জাব হুইতে 
স্বতন্ত্র ৪ বৃহত্তর চৈতন্তময় ঈশ্বরের, কল্পনা করিয়াছেন । ইতর লোকে এই 
জন্য জাগত্রপী-বৃহৎ ঘট-নিম্মাতা বু5ত্-কুস্তকাররূপী ঈশ্বরের কল্পন। 
করে । চেতনানম্পন্ন জীবের ত্রীর্ধপ ইচ্ছাশাক্ত প্রয়োগের, ধরূপে 
একটা উদ্দেগ্তের অনুকূলে সাজাইবার ক্ষমতা আছে । তাহ। দেখিয়া 
এই বৃহৎ উদেশ্র সমাধানের জন্য বৃহৎ চৈতন্তের অস্তিত্ব কল্পিত 
হইয়াছে । এন অদ্বযবাদী বৈদাস্তিক্ এক্ষেত্রে কি বলেন, দেখা 
যাক । 

অও্য়বাদী বৈদাস্তিকও জড়জগতে 'এই ক্ষমতা অর্পণে কুষ্ঠিত। 
প্রতায়সমষ্টটি আপন হইতে আপনাকে এ্রূপে বিশ্তন্ত ও বাবস্কিত 
করিবে, ইহা! ভিনিও বিশ্বাস করিতে পারেন নাঁ। বেদাস্তমতে প্রত্যয়- 
সমূহ জড়পনার্থ বা অচেতন পদার্থ । আমরা আজকাল যাহাকে জড়- 
পদার্গ বাল,বৈপান্তক তন্ব্যতীত অন্তান্থ পদার্থকে ও জড় পদার্থ নলিতেন। 
একালে বাহাকে 1086661 সলে,বেদাস্ত মতে তাহ! প্রত্যয় হ- তাহা ত 
নেন জড বটেই । ততদিন উত্জির মন বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ ও বৈদাস্তি- 
কের ভাষায় জড়পদার্থ_-৫৫ন ন| উষাদের নিজের জেততনা নাই। আত্মা 
চেতন । আত্ম। যাহ! দেখে, যাহ শুনে,বা যন্দারা দেখে, ষন্্ারা গশুনে,সে 
সকলই অনেতন জড়। চন্দ্র হূর্ধয গাছপাল! প্রস্ৃতি যাহা দেখা যায়,যাহ। 
প্রত্যক্ষগোচর, ভাহা ত অচেতন জড় বটেই) উত্জিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি 
যে নকলের সাহায্ আত্ম! এই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করে, তাহারা 
অচেতন জড়। তাহাদের নিজের চেতনা নাই। তাহারা আপনারা 
আপনাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র আত্মাই চৈতন্যন্বরূপ | 


মুক্তি ২৭৯ 
আজই স্বপ্রকাশ; আর সকলই তৎকর্তৃক প্রকাশিত হয়| কাজেই 
জগদ্বপ্ত আপন! হইতে নিয়মিত, সুদংযত, স্থসজ্জিত, শৃঙ্খলা বদ্ধ, 
উন্দেশ্যান্কুল হইতে পারে না) উহাকে সাজাইতে গোছাতে 
উদ্দেগ্ানগকুল করিতে চেতন আত্মার প্রয়োজন) কিন্তু সে কোন্‌ আত্ম! ? 
বার্কলি বলিবেনবে সে বিশ্বাত্ব।__বৃহৎ পশ্বরিক আত্মা-সর্বজ্ঞ সর্ব- : 
শক্তিমান্‌ ইচ্ছামধ চৈতন্যরূপী, ঈশ্বর--তিনি ত্রূপে সাজাইয়াছেন 
বলিয়! ইতর সঙ্কীর্ণ পরিমিত জীবাত্ম! ইঝপ সজ্জিত দেখে । হিউম এই 
খানে আসিয়। বলিবেন, আচ্ছা, জড়জগতের স্থষ্টির জন্য, জড়জগতৎকে 
স্ুুনিয়ত করিয়া সাজাইপার জন্য, যদি একজন ঠেতন পুরুষের নিতান্তই 
প্রয়োজন হয, তবে তজ্ন্ঠ ঈশ্বরের কল্পনার প্রয়োজন কি? অন্ত কোন 
চেতন পক্ষেও সেই বিধানক্ষমতা, সেই নিয়মরচনার ক্ষমতা অর্পণকরিতে 
ক্ষাত কি? “০০015 076 11] ০60) 5801500৩361 079 
01526518000 ৭6 টা 50017091500 2 27272, 005 ত]] 
91 27 0097 16106 [12106016866 10 বৈদাস্তিক হিউমের বহু শত 
বঙ্সর পুর্বে জন্মিয়াছিলেন ;) শ্রিনিও জোরের সহিত এইখানে আসিয়া 
বলেন, র*, তজ্জন্ত জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র বৃহত্তর আত্মার কল্পনার 
প্রয়োজন দেখি না; আমাকে ছাড়। আর আত্মা নাই এবং আমিই 
সেই সর্ধখক্কিমান্‌ সব্বজ্ঞ চৈতন্যরূপী মহেশ্বর । আমিই এই প্রতীয়মান 
বিশ্বে ত্রর্ূপ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি_আমিই আমার কল্পিত 
জগংকে এ্ররূপ উদ্দেস্থান্থকুল করিয়া সাজাইয়ছি _আমিই জগতের অষ্টা 
কন্তা ও বিধাতা-_-আমিই পরমাত্ম। ও আমিই ব্রহ্ম । 

কথাটা ঠিক হউক আর নাই হউক, ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট কথ! 
আর হইতে পারে না । বেদাস্ত যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি অর কেহ 
নহেন, তিনি আমি__সোইভম্_মহং ্রন্ধান্মি। ইহা শ্রুতিসম্মত 
মহাবাক্য। ইহার অর্থ লইয়া গগুগোল নিম্ষল। ইহার অথ অতি 
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স্পষ্ট । ইহার সতাতা৷ লইয়া তর্ক তুলিতে পার-_-এই মত ভ্রাস্ত কি অন্রান্ত 
তাহা লইয়। বিচার করিতে পার? কিন্তু ইহার অর্থ লইয়া বিদংবাদের 
কোন অবকাশ নাই। 

বিশুদ্ধাগ্থয়বাদী শঙ্ষরাচাধ্য বেদাস্তবাক্যের যে এই অর্থ বুঝিরা- 
ছেন, তাহ! সহস্র স্থল হইতে তাহার বাক্য উদ্ধত করিয়া দেখান যাইতে 
পারে। আত্ম অর্থে আমি, ইংরেজিতে যাহাকে :£০ বলে বা 5216 
বলে তাহাই ; এবং আমার অপর নাগ ব্রন্দ। এই ব্রহ্মকে বদি পরমাত্ম! 
বলিতে চাও, আমিই সেই পরমাত্ম। ; আম। ছাড়া স্বতন্ত্র বৃহত্তর পরমাত্মা 
কিছুই নাই | ইহাই বিশুদ্ধ অই্বৈতবাদ-_ইছাই ভীবত্রন্মের অভেদবাদ । 
আমা ছাড়! জীব নাই--মআামা ছাড়া ব্রহ্ম নাই_আমিই জীব ও 
আমিই ব্রহ্ম । যাহা জীবাত্মা, তাহাই পরমাস্ম/) কিন্তু ইহা বলিলেই 
অমনি কোলাহল উঠিবে। রামান্ুজ শ্বামী হইতে বার্কলি পর্য্যস্ত 
সকলেই সমস্বরে £কালাহল করিয়া উঠিবেন। কেহ লাঠি বাহির 
করিবেন, কেহ ভূকুটা করিবেন, কেহ উপহাসের হাসি হাসিবেন এবং 
সকলেই গর্জন করিবেন বলিবেন, এ কি বাতুলের প্রলাপ, এই 
সঙ্ধীর্ণ, সসীম, পরিমিত, কন্দপাশবন্ধ, সংসারচক্রে ঘৃর্ণমান, জরামরণ শীল, 
হর্বল ক্ষীণ জীবের এত বড় স্পর্ধা যে সে জগত্কর্তৃত্ব.. জগ২- 
বিধাতৃত্ব, সর্বশক্কিমত্তার স্পর্ধা করে। এই *0117065 101195001891, 
006 91 ৩6 018৮-ই ব্যক্তি বিশ্বভূবনপতির সিংহাসন গ্রহণ 
করিতে চাহে! হাঁ হতোহন্মি। হা দপ্ধোহম্সি!! 

অদ্য়বাদী হাসিয়! উত্তর দেন, কে বলিল যে আমি সঙ্কীর্ণ, সসীম, 
পরিমিত, কন্দপাঁশবদ্ধ, জরামরণণীল ? কে বলিল আমি সর্বজ্ঞ সর্ধ্ব- 
শক্তিমান নহি £ কেন আমাকে ত্ররূপে পরিমিত বিবেচনা করিব? 
ধন্ূপ ষদি মনে করি, তাহ! আমার অধিদ্যা, তাহা! আমার ভ্রান্তি, 
তাহা আনার অজ্তান, তাহা! আমার জ্ঞানেয় অভাব। জ্ঞানের উদয় 
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হইলেই বুঝিব, অখিল প্রপঞ্চের অষ্টা বিধাতা নিয়স্তা আমিই সরবত, 
সর্ধশক্তিমান্‌, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । অন্য ব্রহ্ম নাই। কে বলিল আমি 
স্ুখহুঃখভোগী পরিমিতশক্তি জীবম্বাত্র? এই প্রপঞ্চ যখন আমারই 
কল্পনা, উহ! যখন আমারই প্রত্যয়, এই স্থুলদেহ, এই জন্মজরামরণ, এই 
সুখছুঃখ, এ সমস্তও তখন আমারই কল্পনা |. বস্ততঃ আমি এসকল 
হইতে মুক্ত? নিত্যশুদ্ধবিমুক্তিকমখগ্ডানন্দমদ্ধয়ম্,। সত্যং জ্ঞানমন্তং 
যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব ততৎ। এইটুকু না জানিয়! আপনাকে মন্থীর্ণ ও 
পরিমিত মনে করাই অবিদ্যা। এইটুকু জানারই নাম অবিদ্যার 

ংস-__তাহার পারিভাষিক নাম মুক্তি । রর 

প্রতিপক্ষ বলিবেন, ইহা অদ্বয্বাদীর নিতাস্তই গায়ের জোর | জীবের 
পক্কীর্ণত৷ মানিব ন! বলিলেই কি চলিবে? এক মুষ্টি অন্ন যাহার জীবত্বের 
ভিতি, ভাহার মুখে এমন কথ বাতুলের প্রলাপ । কাজেই প্রতিপক্ষকে 
নিরন্ত করিতে হইলে অদ্বয়বাদীর প্র উক্তির তাৎপধ্য আর একটু 
স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 

পাশ্চাত্য দর্শনে যাবতীয় পদার্থকে ছুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ 
একের নাম 551216০% বা বিষয়ী; অপরের নাম 0৮16০% ব1 বিষয় । 
যে উপলব্ধ করে, সে বিষয়ী; যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা বিষয়। 
এই বিষয়ী আমি--অহং-পদবাচায) আর এই বিষয় তুমি_ত্বং- 
পদবাচ)। তুমি শবে কেবল আমার সম্মুখবন্তী তোমাকে মাত্র বুঝায় 
না। তুমি বলিতে, তিনি, সে, রামস্তাম হরি, বাঘ ভালুক, কীটপতঙ্গ, 
গাছপালা, চন্দরকুরয্য, লোষ্ট্র ইষ্টক সবই বুঝায়। কেন নাএ সকলই 
কোন না কোন সময়ে তোমার স্থলবর্তী হইয়া আমার উপলব্ধির বিষয় 
বা আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে ব| হইতে পারে। কালেই এ সকলই বিষয়- 
শ্রেণিভৃক্ত । এমন' কি আমার ইন্জিয়, আমার মন, আমার বুক্ধি, এ 
সকলও আমি কোন না কোন প্রমাণ ছারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। 
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কাজেই এ সকলও বিষয়স্থানীয়। এই সমগ্র বিষয়ের মধ্যে কতিপয় বস্তুকে 
অর্থাৎ তোমাকে, তাহাকে, রামশ্তামহরিকে, আমারই মত চেতনা- 
সম্পন্ন বলিয়া! মনে করি ; পার ছন্ত্রহূর্যা গাছপালা লোস্ট্রইষ্টকাদিকে 
চেতনাহীন বলিয়া মনে কা্ি। উষ্তা কেবল লোকব্যবহারের জন্য; 
উহা! ব্যাবহারিক সত্য। উহাতে আমার জীবনযাত্রার সুবিধা হয় এই 
মাত্র; কিন্তু আম।র জীবনবাত্রাই ব্যবহারমাত্র--স্থৃতরাং পারমাখি কভাবে 
অনতা। বিষয়ী আমিই একমাত্র চেতন পদার্থ-_আার আম! ছাড়া বাহ। 
কিছু আমার প্রত্যঞ্চগোচর বা অন্ুমানগোচর» যাহা আমার বিষয়, ভাহা 
চেতনাহীন পদার্থ । উহার কোন অংশে যদি চৈতন্ট কলিত হয় ব! 
অন্ামিত হয়, থে আমারই কল্পন! বা অন্থমান মাত্র; কাজে সে 
চৈতন্ছের শ্বাধীন পারমার্থিক আন্তত্ব নাই। আপাততঃ এই বিষয়ী 
আমাকে জীব আখ্যা দেওয়! যাউক ও আমা-ছাড়া সমস্ত বিষয়কে জগৎ 
আখ্যা দেওয়। যাঁউক। 

এই জীবের ও এই জগতের পরস্পর সন্বন্ধকি ? আপাততঃ মনে 
হয় জগত্খ শ্মামার বাঁতিরে স্বাধীনভাবে শ্বতত্ত্রভাবে অবন্িত। 
সাংখ্যবাদী তাহাই বপেন। জড়বািগণও তাহাই বলেন! আরও 
মনে হয়, এই বিষয়ের সহিত আমার নিত্য আদান” -'ন কার- 
বার চলিতেছে; শবম্পর্শগন্ধাদি বাহির হইতে মাপির। ইজ্জিয় দ্বারা 
আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়। আমার গেতনায় ম'ঘত করিতেছে ; 
তজ্জন্য আমার সুখদুঃখ ভোগ ঘটিতেছে । মনে হয়, আমি সব্বতো- 
ভাবে বিষয়ের ন্রধীন ও বিষয়ের বশীভূত; বিষয়ের কে'ন কোন 
ক্রিয়া আমার প্রাণযাত্রার অনুকূল; কিছু বাঁ প্রতিকূল। যাহা অনুকূল, 
তাহা আমার উপাদেয়? যাহা গরতিকুল, তাহ! আমার হেয় । উপাদেরকে 
গ্রহণ করিবার জনা, ঠেয়কে বঙ্ধন ও পরিহার করিবার জন্য, আমি 
সর্বদা কর্মশীল ; তদর্থ আমার কন্দেঞ্িয়গুলি সর্বদ। চেষ্টাণীল ও 
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কর্মপর | এই অবিরাম চেষ্টাই আমার জীবন । বিষয়ের সহিত আমার 
যেক্ষণে কারবার আরম্ভ হয়, সেই ক্ষণকে আমি আমার জন্মকাল 
বলি? বিষয়ের সহিত কারবার বত দিন চলিতে থাকে, ততদিন আমার 
ব্দ্ধি বিপরিণাম ক্ষয় ঘটে ; 9 যে সময়ে কারবার থামে, সেই সময়কে 
মৃত্াকাল বিয়া নির্দেশ করি । এই সমগ্রকাল ধরিয়া আমি বিষয়াদীন 
থাকিয়া হেয় বজ্জন ও উপাদের গ্রহণে চেষ্টা করি। বিষয়াধীন 
হইয়া আমাকে বিবিধ কম্ম করিতে হয় এ সেই সকল কর্মের 
যথানিয়মে ফল ভোগ করিতে হয়। মৃত্যুর পরেই যে আমার সহিত বিষ- 
য়ের কারবার চিরকালের জন্য থামে, তাহা বল! কাঁঠিন। সম্ভবতঃ তত্পরেও 
অন্যস্থানে অনা দেহ ধারণ করিয়! আমাকে অন্য কর্ম করিতে হয় 
ও তাহার ফলস্বরূপ সুখছুঃখ ভোগ করিতে হয়। সেইন্দপ আমার 
জন্মের পৃন্দেও সন্তবহঃ অন্য স্থানে অনাদেহে বিষয়ের সহিত আমার 
কারবার চলিয়।ছিল; তাহার স্বৃতি এখন বর্তমান নাই । কিহু তাহার 
ফলভোগ শরত অন্যাপি করিতে হইতেছে । এইরূপ মনে ন! করিলে, 
জন্মাগ্তরর্কুত কম্মের ফল বলিয়া না বুঝিলে, এ জন্মের সকল 
সুখছুঃখের হেতু নির্দেশ হয় না। জগত্গ্রণালীর নৈতিক সামজস্ত__ 
[10121 )05019096190--ঘটে না। 

এইনণে বিষয়ের সহিত আমার এই কারবাবের আরম্ভ, আমার 
এই সুখছুংখভোগ, আমার এই কন্মপরতা, কবে আরম্ভ হইয়াছে, 
তাহ! বল! যায় না; কবে শেষ হইবে, তাহা ও বল! ছদ্ধর | এই জন্ম- 
জন্মাস্তরব্যাপী বিষয়-বিষয়ীর পরস্পর আদানপ্রদান_-হার নাম 
সংসার । ইহাতে কখন ব1 আমি বিষয়কে আত্মজীবনের অনুকূল করিয়া 
লইয়। স্থী হই, কখনও ব| বিষয়কর্তৃক পরাভূত হইয়। ঘঃখ তোগ 
করি। চক্রনেমির আবর্তনের সহিত আমার এই দগ্লাবিপ- 
ধ্যয়কে উপমিত করা চলে। আমাকে আমি এই সংসার চক্রে 
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ঘূর্ণমান পরিমিত কর্মমবন্ধনবন্ধ বিষয়াধীন জীব বলিয়া মনে করিয়া' 
থাকি । ত্র বিষয় সর্বতোভাবে আমা হইতে স্বাধীন, স্বতঙ্্, বহিঃস্থ,. 
ও আমা শপেক্ষ। সর্বতোভাবে শক্তিশালী, ইহাই আমার বিশ্বাস । উহা! 
আপন নিয়মে চলিতেছে, সেই নিয়মের উপর আমার প্রভুত্ব নাই; 
কখন বা আমি চেষ্টা দ্বারা নিয়মকে আমার অনুকুল করিয়া লই বটে, 
কিন্ত সেই নিয়ম সর্ধতোভাবে আমার অনধীন ও শেব পর্ধাস্ত উহ! 
আমাকে পরাভব করে; তখন আমি শ্রগদ্যস্ত্বে চাকার তলে দলিত 
পিষ্ট অভিভূত হইয়া! থাকি । 

মামার সহিত জগণ্জের সম্বন্ধ আপাততঃ আমার রূপ বোধ হয়। 
বোধ হয়, জীব ক্ষুত্্, জগৎ বৃহৎ । জাঁব জগতের অধীন এবং জগতের 
অধীনতাবশে সুখছুঃখভাগী ও জরামরণশীল। বৈদাস্তিক এইখানে 
আপিয়। বলেন, যাহা মনে করিতেছ, তাহা ভুল। জাবের স্বভাব 
শ্ব্ূপ নহে, জগতের' ম্বরূপও এরূপ নহে; এৰং উভয়ের সম্বন্ধ 
যাহা ভাবিতেছ, ঠিক তাহার উপ্টা। শ্রী যে জগত, শী বে বিষয়, 
উহার পারমার্থিক অন্তিত্ব নাই; উহ! বিষয়ীর অর্থাৎ আমার কল্পিত 
পদার্থ । পরমার্থতঃ উহা ম্বপ্রবৎ অলীক পদার্থ । এ কথ' বে 
বৈদাস্তিক এক বলেন, তাহা নহে | ইহ। প্রা দার্শনিকের অ' ক্মঙ্চুরি 
নহে । বার্কলি ও হিউম হইতে জন ই্য়ার্ট মিল ও টমান হেনরি হক্দলী 
পর্যাস্ত সকলেই জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন । তাহাদের 
যুক্তি কাটিতে যিনি সাহস করিবেন, তিনি করুন। আমরা সেই ঝুক্তির 
সারবত্তা সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না । আমর! তাহাদের সহিত মানিয়া 
লইব, বিষয়ের নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সন্তিত্ব নাই, উহা! বিষযীর কর্পনামাত্র ৷ 
বিষয়ী উহাকে সৃষ্টি করিয়া! আপনার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে । 

এই খানে স্ষ্টি শব্দ একটু বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা গেল। 
ইংরেজিতে যাহাকে ০:5৪61০0 বলে, আক্তকাল আমর স্থষ্টি শব সেই 
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অর্থে ব্যবহার করি। ইংরেজি 278000 শবে কখনও গঠন ব! নিশ্মীণ 
বুঝায়, কখনও অভিব্যক্ত করা বা মৃত্ত্স্তর দেওয়া বুঝায়, আবার 
কখনও বা অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপাদন বুঝায় । কিন্তু বিষয়ী 
যে অর্থে বিষয়কে সৃষ্টি করে, আমি যে অর্থে আমার জগতকে স্থাষ্টি 
করিয়াছি, তাহা ধরূপ ০758000. বলিলে বুঝায় না। এই সৃষ্টি 
শব্ষের অর্থ কি, তাহা ৬ উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাহার সাংখ্যদর্শন 
পুস্তকে অতি সুন্দররূপে বুঝ্ঝাইয়াছেন ! এস্থলে তাহার ভাষ! উদ্ধত 
করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। “স্থজ ধাতুর আদিম 
অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বা নিক্ষেপ। এই ধার হইতে বিসঞ্জন, সর্গ, 
বিস্যষ বিস্ৃষ্টি, স্থষ্টি ইত্যাদি শব্ধ নির্মিত হইয়াছে । বে প্রক্রিয়া ছ্গারা 
আত্ম আপনার জ্ঞানরাশিকে জ্ঞেয়ের উপর নিক্ষেপ করে, আপনা 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তদ্বারা জ্ঞেরকে আবৃত করে__অর্থাৎ আত্মা 
হইতে যেবপে স্থুলভূতের আবির্ভাব হয়--তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি | 
যেমন গুটিপোকাতে র্লেশমের কোয়! নিন্মাণ করিয়। আপনাকে তন্মধ্যস্থ 
করে, তদ্রুপ নরনারী যে প্রাক্রয়! দ্বারা নিজ নিজ সংসারের (ব্যক্তজগতের 
বা স্থলভূতসংঘের) তস্ত দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, দর্শনশাস্ত্রে তাহার 
নাম সৃষ্টি” (সাংখ্যদর্শন ৩৬ পৃঃ)| আমরাও সৃষ্টি শব ঠিক এই 
অর্থে বাবহার করিলাম | বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমাদের প্রভেদ 
এই যে তিনি সাংখ্যমত বুঝাইন্তেছেন ;) আমরা বেদাস্ত মত বুঝাই- 
তেছি। সাংখ্য বছ জীবের, বু প,রুষের আস্তিত্ব শ্বীকার করেন। 
বৈদান্তিক এক জীবের, এক প;রুষের, এক আত্মার অস্তিত্ব মানেন। 
বটব্যাল মহাশয় যেখানে “নরনারী” বলিয়াছেন, বেদাস্তী সেখানে কেবল 
“জীব অথব! 'আত্ম।” শব্দ ব্যবহার করিবেন) অপিচ সাংখা জ্ঞেয় 
নামক পদার্থের--শীকৃতির-স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন; তবে এই জেয 
প্রক্কতি তাহার মতে প্রতীয়মান জগৎ নহে; উহা! কোন অনির্বাচ্য 
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বন্ত, যাহা আত্মার বা পুরুষের সন্নিধানে আসিয়া আত্মার স্ষ্িক্ষমতা- 
বলে পরিদৃশ্তমান প্রতীয়মান জগতে পরিণত হয়। বেদাস্ত সেই স্বতন্ব 
অনির্বাচ্য জ্ঞেয় প্রক্কৃতির স্বাধীন সন্ত! স্বাকার করেন না। কাজেই 
ধিনি বৈদাস্তিক, তিনি বটব্যাল মহাশয়ের ভাষা একটু ঘুরাইয়া বলিবেন, 
“যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে আপনা! হইতে বাহিরে 
নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জ্ঞেয় পদার্থে পরিণত করে, 
তদ্দার! ব্যক্ত জগতের নিশ্মীণ করে__শর্থাৎ আত্ম! হইতে যেকপে স্থুল 'ও 
্ক্্ম ভূতপম্টি বিষয়ের আবির্ভাব হয়.--তাহার নাম দার্শনক স্ৃষ্টি।” 

বেদাস্ত মন্ডে জ্েয় ক্রান্ত গ্রাতীয়মান জগতের স্বরূপ কি, তাহা বলা 
হইল । উহ! আত্মারই স্থষ্ট, আত্মার কল্পিত ; উহার ব্যাবহারিক অস্তিত্ব 
আছে, কিন্তু পারমার্িক অস্তিত্ব নাই। এ বিষয়ে প্রাচা দর্শন ও 
প্রতীচা দর্শন এক মত । 

তৎপরে কথা, আ'জ্মার স্বরূপ কি? পৃর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্ষণিক-বিজ্ঞান- 
বাদী 'গ্রাচ্য দার্শনিক ও হিউম ও হকৃষলির ন্যায় প্রতীচয দার্শনিক এই 
আত্মীরও অস্তিত্ব মানেন না। বেদান্ত উহার অপ্তিত্ব মানেন; ভূলই হউক 
আর ঠিকৃই হউক, মানেন? এবং বলেন এই আত্ম! স্বতঃপিদ্ধ পদার্থ 
ঈহার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্ত কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। 
এখন এই আত্মার স্বন্ধপ কি, তাহা, বুঝাতে গেলে বড় গোলে পড়িতে 
হয়) বেদাস্তমতে আত্মাই খন বিশ্বজগতের স্থপ্টিকর্ডভী এবং সেই 
বিশ্বজগৎ্ৎ বখন তংপপ্রতিষ্ঠিত নিয়মানুৰারেই অজ্ঞাত ভবিষাৎ উদ্ষেশ্তকে 
লক্ষা করিয়। চলিতেছে, তখন 'াত্মাকেই সর্বজ্ঞ সব্বশস্তিমান্‌ 
ঈশ্বর বলিতে হয়| বেদান্ত তাহাই বলিয়াছেন । বেদান্ত আত্মাকে পুনঃ 
পুনঃ এ সকল বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন । আত্ম। সর্ধজ্ঞ-_-নকুব! 
অনাগত ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া! জগণ্যন্ত্র চালান সম্ভবপর হইত 
নাঃ আত্ম! সর্বশক্তিমান, নতুবা পরিদৃশ্তমান জগতে বাহ। কিছু বিদ্যমান, 
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সে সকলের তৎ্কর্তৃক সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। এইন্ধপে আত্মাকর 
সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমন্তা আরোগ করিয়া বেদাস্ত আত্মাকে অর্থাৎ 
আমাকে ঈশ্বর এই নাম দ্রিয়াগেন। এখন বল। বাহুল্য, এহ বেদাস্তের 
ঈশ্বর শ্রীষ্টানসমাজের বা ব্রাহ্মসমাজের শ্বীকৃত ঈশ্বর নহেন। 
নৈয়ায়কাদি ত্রশ্বরকারণিক দার্শনকেরা! জীব হইতে স্বতন্ত্র যে 
জগৎ্কারণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, এ ঈশ্বর সে ঈশ্বর নচেন। 
বৈষ্বদিগের ভাষ! সকল জময়ে বুঝা মায় নাঁ। বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও 
অনেকে স্বতন্ন ঈশ্বর কল্পনা কারয়া তাহার সহিত জীবের ভিন্নত্ব এ 
সেবাসেবকসন্বন্ধা কল্পনা] করিয়াছেন! কেহ কহ আবার একপ 
ভাষায় কথা কহিয়াছেন, ঘে তাহারা বেদান্ত স্বীকৃত আত্মমকেই 
ঈশ্বর বলিয়। গ্রহণ করেন নাই, সাহা বলা দুষ্কর । বৈষ্লগণের 
চতুবৃ$হতত্তের সহিত বৈদাস্তিক অদ্বরতত্বের সমন্বয়-চেষ্টা দেখিয়াছি। 
তবে বৈষ্ণবসযাজের নেতৃগণের নিকট এই স্মন্য-দেই্ট। অনথমোদিত 
হইবে কি না, জানি, না। আঅন্ঠের পক্ষে যাহা হউক, অদ্বয়মতে 
আমিই সব্বজ্ঞ সব্ধশক্তিমান্‌ ভগতের অষ্টা নিধাতা ও সংহর্তা । 
পরিদৃশামান চরাচরের পজন্মাদ” আম। হইতেই । 

এইরূপে বেদান্ত আমায় জগতকারণত্ব অর্পণ করিয়া উহাকে 
ঈশ্বরপদবাচ। করেন ও সক্ধাপ্ততা সর্বশক্তিমন্তা প্রভৃতি উপাধি তাহাতে 
অপর্ণ করেন। আবার অন্ত দিকে তিনিত আত্মাকে সব্বগুণবিবজ্জিত 
নিকপাবিক শুদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ বণিয়া বর্ণনা করেন । এই একটা মহ! 
সমস্তা । আত্মাকে নিরুপাধিক বলার তাত্পর্য) 'আগে বুঝ! দাউক। 
আমি আছি, এ বিবয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই । ইহা আমার 
পক্ষে শ্বতঃসিন্ধ। অথন নেই আমি কিংস্বরূপ, আমি কেমন, ইহা 
বুঝাইবার ও বলবার ভাষ। পাওয়া যায় না। কেন নাযাহা কিছু জ্ঞান- 
গম্য, তাহাই ভাষ। দ্বার প্রকাশযোগ্য ও বর্ণনীয় ; কিন্তু যাহ! জ্ঞানগমা, 
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তাহ! বিষয়াশ্রপিভূক্ত, তাহা বিষয়ী নহে। কাজেই আত্মার অর্থাৎ 
বিষয়ীর 'যদ্দি কোন জ্ঞানগণ্য ধর্ম থাকে, তাহ! হইলে আত্মা বিষয়ী 
না হুইয়! বিষয়ের অন্তর্গত হইয়! পড়ে। কাজেই কোন জ্ঞানগম্য ধণ্মা, 
কোন ভাষায় বর্ণনীয় গুণ, আত্মায় আরোপ কর! চলে না। 
কাজেই আত্মাকে ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে 
হয়। বাক্য মনের সহিত আত্মাকে ন। পাইয়! আত্মার স্বরূপ প্রকাশে 
অসমর্থ হইয়! ফি'রয়া আসে। বড় জোর তাহা বিশুদ্ধ চেতনাশ্বরূপ 
এই পধ্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হইতে হয়। কিন্ত সেই চেতনা আবার 
কি, তাহা বুঝান চলে নী। 

এইরূপে বেদান্ত আত্মাকে নিগুণ নিরুপাধিক অনির্বাচ্য বলিয়। 
বর্ণনা করেন। হিউমের স্তায় প্রপঞ্চ-মাত্র-স্বীকারী এইখানে আসিয়! 
বলেন, যাহার স্ববূপ কি, তাহা জানি না, বুঝি না, বুৰাইতেও পারি 
না, যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ করিবার উপায় নাই, তাহার অস্তিত্ব- 
স্বীকার বৃথা জল্পনা | ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও প্রায় সেই কথাই 
বলেন। তিনি বলেন, যদি বাস্তবিক সেইরূপ কোন অনির্বাচা পদার্থ 
থাকে, ও তাহার নামকরণ নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহাকে শুন্য বলাই 
ভাল। বেদান্ত জোরের সহিত বলেন, আমি উহাকে শন বলিতে 
্রস্তত নহি। শৃন্ত বলারও যে ফল, নান্তি বলারও সেই ফল। উহা! 
নান্তি, ইহ! বলিতে আমি গ্রস্তত নহি! উহা নাস্তি নহে; আমি জানি- 
তেছি, উহ! অন্তি; উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভামি যেমন নিঃসংশয়, অন্ত 
কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি তেমন নিঃসংশয় নহি । অথচ উহা 
কেমন, তাহা ভাষা দ্বার! বুঝাইতে পারি না। 

ভাষ! দ্বার বর্ণনীয় নহে, বুঝাইঈবার ভাষ! পাই না, অতএব নাই-- 
নাস্তিকগণের এই তর্ক বিচারসাপেক্ষ । বুঝিতে পারি, অথচ বুঝাইতে 
পারি না, এরূপ উদাহরণ অনেক আছে। একটা মোটা উদাহরণ দিব 
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মনে কর, সবুক্ধ রঙ; সবুজ রঙ কাহীকে বলে, তাহ! আমি জানি £ 
উহা! আমার একট! পরিচিত প্রতায় । কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহাকে 
সবুজ রঙ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার কোন আশ। নাই। সেইরূপ যে 
ব্যক্তি অন্ধ নহে অথচ সবু্ রঙ কখনও দেখে নাই, তাহাকে ও 
আমি বর্ণন! দ্বারা, সবুজ রঙ কি তাহা বুঝাইতে পারিব না। তবে 
একটা গাছের পাতা! তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়। বলিতে পারি, 
যে ইহাই সবুজ রউ জন্মান্ধকে যেমন রঙ বুঝাঁন যায় না, তেমনি 
জন্মবধিরকে শব্দ বুঝান চলে না। সেইরূপ চেতনা কি, তাহা আমি 
জানি, তাহা আমি বুঝিতে পারি, আমি উঠ্গলন্ধি করি; উহার 
একটা নাম দিতেও পারি; কিন্তু অন্তকে বুঝাইতে পারি না। 
হিউমের মত যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেন নাই, তাহাকে আমরা 
জোর করিয়া উহ! উপলব্ধি, করাইতে পারি না। আবার আত্ম যদি 
একের অধিক বনু থাকিত,বদি আত্মার সৃশ বা সমধন্মাী অন্ত কিছু 
থাকিত, তাহা হইলেও সেই বস্তু নাস্তিককে দ্রেখাইয়া বলা যাইতে 
পারিত, এই আত্ম, অথব। আত্ম৷ ইহারই মত। কিন্তু আত্ম! বছু নহে; 
উহার সদৃশ বা সমধন্মী অন্ত কোন বন্ত নাই? উহ! এক অদ্বিতীয় 
চেতন পদার্থ; জগতে আর দ্বিতীয় চেতন পদার্থ নাই। কাজেই 
বতক্ষণ নিজে না বুঝিবে, ততক্ষণ উহা'র শ্বরূপ বুঝাইবার উপায় নাই। 
তবে গোল এই যে বেদান্ত এক মুখে আত্মাকে নিখুণ বলিয়া 
বর্ণনা করেম, অন্ধ মুখে আবার তাহাকে সর্ধন্ঞ সর্বশক্তিমান জগৎ- 
কারণ ঈশ্বর বলিয়া বিবৃত করেন, এ কিরূপ? ইহার সামঞ্জন্ত হয় 
কিরূপে? এর গ্রকাণ্ড উপাধি বর্তমান থাকিতে আত্মাকে নিরুপাধিক 
বলিব, একি ব্যাপার? একবার বলিতেছি আমি জগতের ত্রষ্টা; আবার 
বলিতেছি, আমি গুণবর্জিত ; এ কিরূপ ব্যাপার ? রি 
বেদান্ত এইরূপে উত্তর দেন। বেদাস্ত বলেন, এই সর্বজ্তত! 
১৯ 
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সর্বশক্তিমভা প্রভৃতি উপাপি ভুয়া উপাধি_-উহ। অধ্যাস। যাহা 
যা নয়, তাহাকে তাহা মনে করার নাম অধ্যাস। রজ্জু সর্প নহে? উহাকে 
সর্প মনে কর! অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্া। আরোপ । আত্মা কোন গুণ 
নাই, কোন উপাধি নাই; উহাতে যে সর্ধজ্ঞত্বাদি উপাধি আরোপ 
করা হয়, উহাঁও অধ্যাস বা মিথ্যা ধর্বের আরোপ। রঙ্ছু সর্পের 
মত দেখাইলে উহা সর্প হয় না) আত্মা সোপাধিক দেখাইলেও 
উহা! সোপাধিক হয় না; প্রকৃত পক্ষে উহা নিরুপাধিক | উপাধি 
কেবল ভ্রম । 

কি সর্বনাশ! প্পিতিপক্ষ বলিবেন, তবে এতক্ষণ ধরিয়। এত 
ছুন্দুভিধবনি সহকারে প্রতিপক্ষ এভ বিতগার পর, আত্মাকে জগৎ- 
কর্তী বলিয়া! সপ্রমাণ করিবার পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ছিল? এই 
যে প্রতিপাদন করিলে, বিশ্বজগতের কর্তী আর কেহ নহে, আমি 
স্বয়ং বিশ্বজগতের আমিই সৃষ্টি করিয়াছি; আমিই আমার উদ্দেশ্তান্ুরূপ 
করিয়। চালাইতেছি ; এসব কি নিরর্থক ? এতক্ষণ বলিতেছিলে গত, 
এখন বলিতেছ মিথ)» তোমার কথার মানে বোঝাই দায় হইল। 
তোমার কোন্‌ কথাট! গ্রহণ করিব ? 

বেদান্তী বলেন, বন্ধু হে, একটু স্থির হও । আমা ভাষাট! 
হেঁয়ালি গোছের হইতেছে বটে, কিন্তু একটু তলাইঞ। দেখিলে 
হেঁয়ালি থাকিবে না । ভাষাটা! বড় অদ্ভুত জিনিষ) সত্য মিথ এই 
শর্ধ ছুটাই অনেক সময় গণ্ডগোল বাধায়। যাহাকে সত্য বলা যায়, 
তাহা. এক হিসাঁবে সত্য, অন্ক হিসাবে মিথ্য। | যাহাকে মিথ্যা বলা যায়, 
তাহ একার্থে মিথ্যা, অন্য অর্থে সর্তা। মনে কর মরীচিকা__মরুভূমিতে 
জলভ্রম-ইহা সত্য না মিথ্যা? এক হিসাবে ইহা সত্য। যাহাকে 
আমরা জল বলি, তাহা! একটা প্রত্যয়মান্ত্র বা কতিপয় প্রত্যয়ের 
সমরমাত্র_-কতিপয় প্রতায় যুগপৎ, বুদ্ধির সমীপন্থ হইলে উহাকে 
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জল বলা যায়। বস্ততঃ জল বালক়। আমার বাহিরে কিছু নাই। 
কিন্ত জলবুদ্ধি আছে ; জলের গ্রত্যয়টা আছে | মরীচিকাতে যে প্রত্যন় 
জন্মাইয়াছে, উহা জলেরই প্রত্যয় । যতক্ষণ এঁ গ্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ 
উহা! জলেরই প্রত্যয়-_বে গ্রতায়সমষ্ট্রকে আমি জল নাম দিই, উহা 
সেই প্রত্যয়সমষ্টি। কাজেই উহা সত; অন্ততঃ যতক্ষণ মরীচিকা 
থাকে, যতক্ষণ প্র জল প্রতায় থাকে, ততক্ষণ উহা! সত্য। তার 
পর যখন অন্ত প্রত্যয় উপস্থিত হয়! পুর্ব প্রত্যয়কে ধ্বংস করে, 
জলপ্রত্যয় নষ্ট করিয়া দেয়, তখন বলা যায়, এ পৃর্ববন্তী প্রত্যয় 
মিথ্যা । যতক্ষণ গর জলপ্রত্যয় ছিল, ততক্ষণ উহ? সতাই ছিল; ততক্ষণ 
তুমি মাথা খুড়িলেও আমি উহাকে জলের প্রত্যয় ভিন্ন অন্ত প্রত্যয় 
বলিতাম না) এখন যখন সে প্রতায় গিয়াছে, তখন উহাকে মিথ 
বলিতে প্রস্তত আছি। এতক্ষণ উহাকে সত্য বলিতেছিলাম ; কিন্তু এখন 
জানিতেছি, উহা স্থায়ী সত) নহে, উহ! তাৎ্কালিক সত্য। যাহ! 
স্থায়ী সত্য নহে, তাহাকে তত্কালে যে সত্য মনে করিয়াছিলাম, 
তাহারই নাম অধ্যাস। এখন নুতন প্রত্যয় আবির্ভাবের পর নুতন 
বুদ্ধির উদয় হইয়াছে) অধ্যাস কাটিয়। (গয়াছে। সেহবূপ রজ্জবকে যখন 
সর্প বোধ হয়, ত্র বোধও একটা প্রত্যয় ; ততৎকালে উ1 সত্য। 
কিন্তু সর্পবুদ্ধি কাটিয় গেলে জানিতে পারি, শ্রী বুদ্ধি তাৎ্কালিক 
সতা মাত্র । এইব্ূপ স্বপ্ন এক হিসাবে সত্য, অন্ত হিসাবে মিথ্যা | 
যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ উহার মত সত্য আর কিছুই নাই। 
কাহারও সাধ্য নাই, উহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেও কিন্ত প্রাবুদ্ধ অর্থাৎ 
জাগরিত হইলে সে নধ্যাস যায়) তখন উহ সত্য নহে, জানিতে পারি । 

আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে গেলেও সত্য মিথ] ঠিক এইরূপেই 
বুঝিতে হইবে । 

এই যে জড়জগৎ, যাহা আমার বাহিরে আমি দেখি, উহাও পি 
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সত্য, অন্ত অর্থে সত্য নহে। যতক্ষণ উহাকে আমি আমার বাহিরে 
আম! হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দেখি, ততক্ষণ উহা সতা--কাহার সাধ্য 
উহাকে মিখা। বলে। তখন উহা! সত্য--উহা' তাৎকাঁলিক সত্য-_- 
উহা ব্যাবহারিক সত্য--কেন না উহ! কতকগুলি ইন্জ্রিয়ন্ধ বুদ্ধিগোচর 
গ্রাত্যয়ের সমষ্টি। উহার এই সত্যতা স্বীকার করিয়াই আমার জীবন- 
যাত্রা চলিতেছে ॥ নতুবা আমার জীবন কোথায় থাকিত; আমার 
প্রাণ যাত্রা! অসম্ভব হইত। যতক্ষণ উহাকে প্রদ্ধপ সত্য মনে করি, 
ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্ত, উহা কোথা হইতে আসিল 
বুধাইবার জন্য, উহার' নির্মাতার, উহার স্থষ্টিকর্ডার অস্তিত্বকল্পনা 
আবশ্তক তয়। তা তহইবেই । উহ! যখন, সত্য__-তাৎকালিক সত্য, 
তখন উহার উতৎ্পত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতেই হুইবে। 
তখন আমরা অন্ত কারণের লন্ধান না পাইয়া, প্রচলিত কারণের 
অসঙ্গতি দেখাইয়া, 'আত্মাকেই উহার কারণ, আত্মাকেই জগতের 
অঙ্টা বিধাতা বলিয়। নির্দেশ করি। যতক্ষণ এই জগৎ স্ুব্যবস্থ 
স্থনিয়ত উদ্দেস্তানুষায়ী বৃহৎ যন্ত্ররূপে প্রতীত হয়, ততক্ষণ যাহাকে 
সেই যন্ত্রের নির্মাতা ও চালক মনে করা যায়, তাহাকে সর্বজ্ঞ 
মর্বশক্রিমান্‌ প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে বাধ্য হই। ক্দচচতন 
জড়জগৎ যখন আপনাকে আপনি উদ্দেশ্তমুখে চালাইতে পারে ন1, 
তখন যে একমাত্র চেতন পদার্থকে আমি জানি, সেই চেতন আত্মাকেই 
সর্বজ্ঞ সর্ধরশক্কিমান্‌ ঈশ্বর বলিয়: নির্দেশ করি। জড়র্জগৎৎ যে হিসাবে 
সত, আত্মার সর্ধবজ্ঞত্বাদিও ঠিক দেই হিসাবে সত্য । ইহাতে বিন্ময় 
প্রকাশের কারণ নাই । র্‌ র 

কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, এই জড়জগৎ স্বপ্নদদূশ, উহার স্বতস্ত্র 
অস্তিত্ব নাই, তখন বুঝিতে পারি উহ! একট! অধ্যাসমাত্র । যাহার 
স্বতন্ত্র অন্তিত্ব নাই, তাহাতে বখন স্বতন্ত্র আস্তিত্ব আরোপ করি- 
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যাছি, তখন সেই আরোপ কেবল অধ্যাস। তখন বুঝিতে পারি 
যাহাকে শতা মনে করিতেছিলাম, উহ! তাৎকালিক ব্যাবহারিক সত্য 
মাত্র, স্থায়ী পারমার্থিক সত্য নহে। সেই কল্পিত জগতে বে নিয়মের, যে 
ব্যবস্থার, ষে উদ্দেশ্তের অস্তিত্ব দেখিতেছিলাম, জরগৎ্ই যখন কল্পন!, 
তখন সে সকলই কন্মনা। জগংই যখন অধ্যাস, সে সকলই তখন 
অধ্যাস। তখন সেই মিথা। জগতের শ্রষ্টা বিধাতা নিয়স্তা কল্পনারই 
বা প্রয়োজন কি? যাহা নাই, তাহার আবার স্থষ্টি কি? তাহার 
আবার নিয়স্ত। কি? এ সকল বিশেষণ তখন অর্থশুন্ঠ হইয়! দীড়ায়। 
বন্ধণর পুত্র যেমন অর্থশৃন্ত, ঘোড়ার ডিঞ্লের যেমন অর্থ হয় না, 
অস্তিত্বহীন পদার্থের স্থষ্টিকর্তী তেমনই অর্থশূন্ত । জ্ঞানোদয়ে এই 
অর্থশুন্যতা বুঝিতে পারি। তখন আর আত্মায় কর্তৃত্ব নিয়্তত্ব 
প্রভৃতি আরোপের আবশ্তকতা থাকে না। জগৎকে সত্য ধরিয়াই 
আত্মাকে উহার অষ্টা গু নিয়ন্তা, অতএব সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বলিতে- 
ভিলাম। জগতের সতা যখন ব্]াবহারিক সতা হইল, তখন আত্মার 
ঈশ্বরত্ব বাবহারিক ভাবে সত্য। লোকব্যবহারের জন্য, জীবনযাত্রার 
সুবিধার জন্ত, আমি জগৎকে সত্য ও আত্মাকে জগতের কর্তা বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছিলাম | জগৎকে যদি সত্য বল, আত্মাকেই উহ্ার 
কর্ত। বলিতে হইবে । অন্ত কর্তা কাহাকে ও খুঁজিয়! পাওয়া! যায় ন। । 
কিন্তু যখন অধ্যাসের লোপ হয়, তখন জগংকেই' মিথ্যা বলিয়| জানি, 
তখন আত্মাতে আর জগতের কতৃত্ব আরোপের প্রয়োজন থাকে না। 
যাহ! নাই, ত্রাহার আর কর্তা কি? কাজেই ব্যাবহারিক হিসাবে আত্ম! 
ঈশ্বর ও সোপাধিক ) পরমার্থতঃ আত্ম কর্তৃত্বহীন নিণ ও নিরপাধিক। 
বেদাস্তমতে আমি পরমার্থতঃ উপাধিশৃহ্, কিন্তু ব্যবহারতঃ উপাধি- 
যুক্ত। একভাবে 'দেখিলে আমার কোন গুণ নাই, কর্তৃত্ব পর্য্যন্ত *নাই, 
অগ্ত ভাবে দেখিলে আমিই ভগত্কর্তা। এই জগতকর্তৃত্ব্বপ উপাধি, 


২৯৪ জিজ্ঞাস! 


যাহা আমি আমাতে আরোপ করিয়া মত্কণ্পিত সৃষ্টিপ্রণালীর ব্যাখা। 
করি, ইহার পারিভাষিক নাম মায়া। বেদাস্তের ভাষায়, আত্মা 
মায়োপাধিক হইলে ঈশ্বর হয়, অর্থাৎ আমি আমাতে মায় নামক উপাধি 
আরোপ করিয়! জগতের স্থ্টি করি। ্রন্দ্রজালিককে মায়াবী বলে; 
সে বাক্তি যে ক্ষমতায় দৃষ্টিবিত্রম উত্পাদন করিয়া শূন্মধ্যে ঘরবাড়ী 
নির্মাণ করে, কাটামুণ্ডে কথা কহায়, আমগাঁছে নারিকেল ফলায়, 
সেই ক্ষমতার নাম মায়! | বাস জগৎ এইরূপ একট! প্রকাণ্ড ইন্্রজাল ; 
কাজেই যে পুরুষ সেই ইন্দ্রজাল উৎপন্ন করে, সে মায়াবী, সে মায়া- 
নামক উপাধিযুক্ত | ধন্রজালিকের উৎপাদিত ত্র সকল অদ্ভূত দৃশ্তের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছুই নাই; প্রন্দ্রজালিকেরও বন্তরগত্যা আমগাছে 
নারিকেল ফলাইবাঁর ক্ষমতা নাই। অজ্ঞলোকে প্রজ্জজালিকে যে 
অলৌকিক ক্ষমতা অর্পণ করে, উন্রজালিকের সেরূপ ক্ষমতা কিছুই 
নাই । তবে যে সে গ্ররূপ আশ্চর্য কৌশল দ্রেখায়, তাহ! দর্শকগণেরই 
অজ্ঞতার ফল। যে জানে, সে ধন্দ্রজালিকের মায়ায় প্রতারিত হয় 
নাঃ সে ই সকল €ৌশলকে গিথা। দৃষ্ি্রম বলিরাই জানে ও ীজ্র- 
জালিককেও অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মানুষ বলিয়া মনে কে না। 
সেইরূপ আত্মা যে জগতের স্থষ্টি করে, সে জগৎ্ও অলীক “'ার্থ; যে 
ইহা জানে না, সে প্রতারিত হয়) তাহার নিকট আত্ম! মায়াবী, 
অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন পদার্থ; আর ঘে জগতকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া 
জানে, সে জানে, আত্মায় এপ ক্ষমতার আরোপ আবগ্তক নহে। 
শাত্ম! প্রকৃত পক্ষে নিশুপ ও উপাধিশৃন্ত । যে ব্যক্তি এই কথাটুকু জানে 
না, সে বন্ধ; আর যেজানিয়াছে, সে যুক্ত । 

বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ কি, তাহ! এখন বুঝ! যাইবে | উভয়ের 
স্বরূপ কি, তাহা বুঝ! গেল । বিবয় একটা! অধ্যাস + উহার পারমার্থিক 
অন্তিত্ব নাই, ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে | বিষয়ীর ব্যাবহারিক ও পার- 


মুক্তি ২৯৫ 


মার্ধিক উভয়বিধ অস্তিত্বই আছেঃ তবে বাবহারতঃ উহা! মায়াবলে 
বিষয়ের স্থষ্টিকর্তা, অতএব সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান? কিন্তু পরমার্থতঃ 
উহা উপাধিরছিত নিয় কর্তৃত্বহীন। এই উভয়ের সম্ন্ধ কিরূপ 
হইতে পারে? আমি আমাকে সর্ধতোভাবে প্রাক্কৃতিক শক্কিনিচয়ের 
অধীন সশীম সঙ্কার্ণ সুখহুঃখভাগী জরামরণশীল ক্ষুদ্র জীব বলিয়া 
মনে করি। কিন্তু তাহা অধ্যাসমাত্র। প্রন্কত সম্বন্ধ ঠিক ইহার 
বিপরীত। আমিই বরং জগতের অষ্টা, নিয়স্তা, বিধাতা, বলিলে ঠিক্‌ 
হয়। আমিই জগৎকে খ্ররূপ ভাবে গড়িয়াছি ও শ্ররূপ ভাবে 
চালাইতেছি, তাই জগত শীক্ূপ দেখায় ও প্র চলে; এইরূপ বলিলে 
বরং ঠিক্‌ হয়। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। পরমার্থতঃ আমি রূপ 
কিছুই করি না| আমি খ্রবূপ করি ধলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা 
বোধমাত্র। আমিকিছুই করি না | এ্রন্দ্রজালিক কাটামুণ্ডে কথা কহায় 
বলিয়! বোধ হয় বটে, কিন্তু উহাও বোধমাত্র; প্রন্দ্র্জালিক তাহ! 
করে না। অতএব আমি সম্পূর্ণ নিক্ষিয় শুদ্ধচৈতন্তস্বরূপ জীব । 

এ পর্ধ্যস্ত যে আত্মার কথ! বলা গেল, বাহাকে বিষয়ী বা জীব 
এই নাম দেওয়া হইল, দে আমি) আর কেহই নহে। আমিই 
একমাত্র জীব, এবং এই জীবই ব্রহ্ম, এই আমিই ব্রহ্ম। এখন : 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, জীবাত্মাই যদি একমাত্র অদ্ধিতীয় পদার্থ, বীবই 
যখন ব্রহ্গ, তখন আবার পরমাত্ম। নামট! বেদীস্তের ভাবায় ব্যবহৃত হয় 
কেন? আত্মা ব৷ জীবাত্ম। বাঁ জীব শব্দ ব্যবহারেই যখন সকল কাজ 
চলে, তখন পরমাস্ম। নামক আর একট আত্মার কল্পনা করিয়া শেষে 
সেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ প্রতিপাদনরূপ উত্ককট 
পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? পরমাত্মার নাম আদৌ উঠে কেন? 
পরমাত্মা বদি জীবাত্মার সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন* তবে পরমাত্ম! 
এই পৃথক্‌ নামকরণের প্রয়োজন কি? 


২৯৬ জিজ্ঞাস! 


গ্রয়োন্জন কি, তাহা! শারীরক ভাষ্যের আরম্তেই একটি কথ! আছে, 
" তাহা হইতে বুঝা যায় । ভাষ্যকার যাবতীয় পদ্ার্থকে বিষয়ী ও বিষয় 
এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন-_-বিষয়ী আমি, আর বিষয় আমাছাড়া 
আর সব! এই দুয়ের সম্বন্ধ আলো আর আঁধারের মত সম্পূর্ণ 
বিপরীত বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। যাহা বিষযী, তাহা বিষয় 
নহে ? যাহা বিষয়, তাহা বিষয়ী নহে। যে দেখে সেই বিষয়ী, যাহা দেখা 
যায় তাহা বিষয় । কিন্তু তার পরেই তাষ্যকার বলিয়াছেন--এই বিষয়ী 
অর্থাৎ আত্ম! সম্পূর্ণ অবিষয় নহে, জম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ নহে-_অর্থাৎ 
আমি একাধারে বিষয়ী9 বিষয়। এই কথাটা প্রণিধানযোগ্য । আমি 
বেমন তোমাকে জানি, রামকে জানি, শ্তামকে জানি, তেমনি আমি 
আমাকেও জানি। আমাকে আমি জানি না, এ কথা! আমি, বলিতে 
পারি ন।। আমি একদিকে ভ্ঞাতা, অন্ত দিকে আমারই জেেয়; আমিই 
আমার অহংবৃত্তির গোচর। যাহা জ্ঞানগমা, যাহ! জান! যায়, তাহাকেই 
যদি বিষয় বল! যায়, তাহা হইলে আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়) 
পাশ্চাত্য দর্শনেও চ:£০ নামক আমাকে ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। 
এককে বলা হয় 71701709] 7:2০-অর্থাৎ বিষয় আমি; অন্যকে 
বল! হয় চ৮15 75০ বা 7021750900217621 চ০০-_অর্থাৎ ধষয়ী 
আমি। বেদান্ত শাস্ত্রে এই বিষয় আমার বা জ্ঞানগমা অমার পারি- 
ভাঁষিক নাম জীবাত্ম। ; আর এষ বিষয়ী আমার ব| জ্ঞাত আমার পারি- 
ষিক নাম পরমাত্ম। | 

এই উভয় আমার মধ্যে সম্বন্ধ কি? বল! বাহুল্য ইনিও যে আমি, 
উনিও সেই আমি (| আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা 
আমি ও কর্ম আমি, উভয়ই এক ও অভিন্ন আমি। ইহাতে মতদবৈধের 
অস্তাবন। নাই । অথচ অন্যভাবে দেখিলে উভয়কে ভিন্ন বলিয়া বোধ 


হয়। 'কিরূপে, দেখা যাক। 


যুক্তি ২৯৭ 


আত্ম! একাধারে বিষয়ী ও বিষয়__ভাষ্কারের এই উক্তির 
তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্ট। করা গেল। এই বিষয়ীর নাম পর- 
মাত্ম। ও বিষয়স্বরূপে প্রতীয়মান আত্মার নাম জীবাত্ম | আমিই 
আমাকে দেখি; যে আমি দেখে, সে পরমাত্মা; যে আমাকে দেখা! 
যায়, সে জীবাত্ম।। এই জ্ঞাতা আমি নির্বিকার নিষ্কিয় 3 আর জ্ঞানের 
ধিষয় আমি পরিবর্তনণীল, বিকারশীল, জড়ের ঘাতপ্রতিত্বাতে মুহমান, 
জড়জগৎ কর্তৃক অভিভূয়মান, জরামরণশীল, কর্্মপর, সংসারে ভ্রমমাঁণ । 
এইরূপে দেখিলে উভয়ে ভিন্ন, আবার উভয়েই এক। পরমাত্মাগ যে 
জীবাআও সে, বেদাস্তের এই কথাটার উপরেই দ্বৈতবাদীর যত 
আক্রোশ । কিন্ত এই আক্রোশের কোন কারণই নাই | পুরেই 
বলা গিয়াছে দ্বৈতবাদী হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করেন। অন্বয়বাদীর এ 
উক্তির সরল অর্গ যে বিষয়ী আমি ও বিষয় আমি একই ব্যক্তি! যে 
দেখে ও যাহাঁকে দেখে, সে একই ব্যক্তি । উভয়ের মগ্যে কোন 
ভেদ নাই । আমিই আমাকে দেখি, এখানে দেখ! ক্রিয়ার কর্তা ও 
কন উভয়েই এক অভিন্ন বাক্তি। উহারই নাম অদ্ধয়বাদ। আমি 
একজ্রন ব্যতীত আর ছুই জন নাই । একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 

ইংরেঞ্জিতে 09159081100 নামে একটা কথা আছে । উহার 
অর্গ কালিকার আমি ও আজিকার আমি একই ব্যক্তি । কিন্তু এই 
ধ্ক্য জেয় আমার প্রকা) জ্ঞাতা আমার শ্ক্য নহে। কাল আমি 
আমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আজ ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি না, 
কিন্তু বস্তগতা সেই আমি অবিকৃত আছি, ইহা বুঝানই প্র উত্ভির 
তাৎপর্য । 

উভয়েই এক, কেন না কালও যে আমি ছিলাম, আজও ঠিক্‌ 
সেই আমিই আছি'। দেখিতে ভিন্ন বোধ হইলেও উভয়ের ্রক্যে কেহ 
সন্দেছ করেন না| বাল্যের আমি ও যৌবনের আমি ও আজিকার 


২৯৮ জিজ্ঞাসা 


বৃদ্ধ আমি একই আমি; সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। বোধ 
হইতেছে যেন আমার কত পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ পূর্বেও যে আমি 
ছিলাম, এখনও সেই আমি আছি । 

ভ্ঞের আমার বিকার সত্বেও এই ত্রক্য অর্থাৎ 79750081 
1৭676 কিরূপ একা, তাহা লইয়া পাশ্চাত্য পপ্তিতের অনেক 
আলোচন। করিয়াছেন । প্রকৃত পক্ষে এই শ্রকাকে এঁক্য বল! যাইতে 
পারে না। কাল যে গাছটি দেখিরাছিলাম, আজও সেই গাছটি 
দেখিয়। আমি বলি, উহ! সেই একই গাছ। কালিকার গাছে ও আজি- 
কার গাছে এই এরক্য* প্রকৃত একা নহে। কাল উহাতে যে পাতা 
যে ফুল ছিল না, আজ সে পাতা সেফুল জন্মিয়াছে। কাল উহাতে 
যট। ডাল ছিল, তাহা আক নাই; ঝড়ে একট! ডাল ভাঙ্গিয়াছে। 
কালিকার গাছ ও আজিকার গাছ সর্ধাংশে এক নহে, উহা অংশতঃ 
এক। পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে এ পরিবর্তন 
ধারে ধীরে ক্রমশঃ ঘটয়াছে। একবারে অধ্বিক পরিবর্তন হইলে হয়ত 
বলিতাম, এ গাছ সে গাছ নহে, তাহার স্থপে আর একটা গাছ কেহ 
বসাইয়া গিয়াছে । কিন্তু এই ক্রমিক পরিবর্তন, এই আংশিক পরিবর্তন, 
ঘটিতে দেখিলে আমর তাহা না বলিয়। বলি, সেই গাই আছে ফিন্ত 
বন্ততঃ সেই গাছ নাই | কাজেই কালিকাঁর গাছের 2 আব্িক্কার গাছের 
এঁক্য সম্পূর্ণ কা নহে। সেইরূপ কালিকার আমার ও আজিকার 
আমার শীকা পূরা ্ীকা-__যোল আনা ্ক্য__নহে। কাল যে ্সামাকে 
জানিতাম সে আমি ও আজ যে আমাকে জালিতেছি সে আমি, কখনই 
সর্ধতোভাবে এক আমি নহে। কাল আমি স্থখী ছিলাম, আজ আমি 
ছঃখী)- কাল আমি ধনী ছিলাম, আজ গরিব ? কাল মূর্খ ছিলাম, আজ 
পণ্ডিত। তবে কতক মিলও আছে। কালিকাঁর আমায় যেষে গুণ 
ছিল, আনিকার নামায় তাহার অনেক আছে, তবে সব নাই | 


মুক্তি ২৯৯ 


কাজেই জ্ঞেয় আমার এই এ্রক্য পূর্ণ একা নহে। উহা! আংশিক প্রক্য। 
আমার এই পরিবর্তন ধীরে ধারে ঘটিয়াছে, ক্রমশঃ ঘটিয়াছে; সেইজন্ত 
আমি বলিঃ সে আমি ও এ আমি এক আমি। কিন্তু এই একের অর্থ 
প্রায় এক ; পুরা এক নহে । এ বিষয়ে যিনি আলোচনা চাহেন, তিনি 
হকৃপলীর লিখিত হিউমের জীবনবৃত্ধান্তের প্ অংশ পাঠ করিবেন । 
আজ আমি যেমন আছি, কাল আমি কি ঠিক তেমনিটি ছিলাম ? 
আমার স্থবতি কি বলে? আমার স্পট মনে হইতেছে, কাল আমি 
ছুঃথে অনুভূত ছিলাম) শোকে অিষ্মাণ ছিলাম; আজ আমার সে 
অবস্থা নাই। সে গবস্থার স্মৃতি আচে বটে ) কিন্ত ছুঃখের সে তীব্রতা 
নাই | আসবার কাল আমার জ্ঞানের শীমা যতদুর বিস্তুত ছিল, আজ 
তদপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে । ইতোমধ্যে আমি ম্যাকবেথ 
পড়িয়া ফেলিয়াছি, ইতোমধ্যে জয়চন্দ্র ও শ্যামটাদের সহিত আমার 
নৃতন পরিচয় ঘটিয়াছে, ইতোমধ্যে আমি দুরবীণ দিয়! আকাশ পর্ধয- 
বেক্ষণ করিয়াছি । ইতোমধ্যে আমি রায় বাহাদুর থেতাব পাইয়া 
উল্লসিত হইয়াঁছি ! এইরূপ চারিদিক আলোচনা করিয়! দেখিলে দেখ! 
যাইবে, কালকার আমি আর আজকার আমি ঠিক সমান নহি। 
কাল আমার সহিত জগতের ঘান্ত প্রতিঘাহ যেরূপ বলিয়াছিল, আজ 
ঠিক্‌ সেরূপ চলিতেছে না । কাল 'ামি আমাকে বে ভাবে, যে 
মুর্তিতে, জানিভাম, আজ আমি আমাকে ঠিক সে ভাবে সে মুর্ভিতে 
জানিতেছি না। এইরূপ বাল্যকালের আমাতে ও যৌবনের 
আমাতে ও বার্ধকোর আমান, সুস্থ আমাতে ও রুগ্ন আমাতে, স্থুখী 
আমাতে ও ছুঃখী আমাতে, অনেক প্রভেদ। এই প্রভেদ আমার 
ভ্তানগম্য । অতি শৈশবকালে বখন আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম, 
সে কালের স্তৃতিটুকু সে কালের আমার যে অম্পষ্ট পরিচয় দিতেছে, 
সেই আমি ও আজকার প্রো দৃপ্ত কর্মপর আমি. কত ভিন্ন। 


৩৩৩ জিজ্ঞাসা 


তার আগে আরও শৈশবে আমি কিরূপ ছিলাম, ভাঁহা ত মনেই 
হয় না; স্মৃতি কোন কথাই বলে না; অথচ তখনও আমি ছিলাম । 
কেমন ছিলাম ঠিক বলিতে পারি না) এমন ছিলাম না, তাহ! 
নিশ্যয়। কাজেই যে আমি আমার বিষয়, সে আমি নিত্যপরি- 
বর্থনশীলঃ মে আমি কাল এক রকম ছিলাম, আজ অন্ত 
রকম আছি; সম্ভবতঃ আগামী কাল অন্তরূপ হইব। ক্ষণে ক্ষণে 
সেই আমার পরিবর্তন ঘটিতেছে। কোন ছুই ক্ষণে মে আমার 
মুর্তি ঠিক এক রকম থাকে না। বলা বাহুল্য এই নিত্যপরিবর্তন- 
শীল আমি বিষয় আম। এই আমি আমার জ্ঞানগমা) ইহাকে 
আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, মনে করিতেছি! এই জয় আমার 
বৈদাস্তিক নাম জীব। জীব নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং এই পরি" 
বর্তনের হেতু অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে বাহ জড়জগতের সহিত 
ঘাতপ্রতিঘাতই তাহার এই বিকারের হেতু । বাহ জগন্বের অধীন 
_বলিয়াই জীব কখনও সখী, কখনও দ্রুঃখী, কখন মুখ? কথন পণ্ডিত, 
কখনও দুর্বল, কখন সবল, কখন শিশু, কখন বৃদ্ধ। জীবের এই 
বিকারপরম্পর| সত্য বলিয়া! এখন মানিয়া লওয়! গেল। 

কিন্তু তাঁর পরে প্রশ্ন, ভেয় আমি সবিকার, কি জ্ঞাত আমিও 
কি সবিকার? ষে আমি আমার এই পরিবর্তনের সাক্ষী, যে ইহা 
বসিয়া বসিয়া দেখিতেছে, তাহার৪ কি বিকার আঁছে, পরিবর্তন আছে ? 
সেও কি জড় জগতের অদ্দীন ? 

ইহার স্পষ্ট উত্তর--না। কে একজন ভিতরে বসিয়া বসিয়। জীবের 
এই পরিবর্তনপরম্পরা ঘটিতে দেখিতেছে, নিজের তাহার বিকার নাই 
এই নিত্যপরিবর্তনশীল বিষয় আমার পশ্চাতে আর এক আমি বসিয় 
বসিয়!স্বিরভাবে এই সকল পরিবর্তন নিরীক্ষণ করিতেছে--সেই আমা 
স্পন্দন নাই, তাহার চক্ষে নিমেষ নাই, তাহার কোন বিকার না? 


মুক্তি ৩০১ 


পরিবর্তন নাই সে বসিয়া বসিয়া এই বিষয় আমার নিরপ্তর 
পরিবর্তন দেখিতেছে, নিক্রিয়, নিষ্পন্দ, নিবিকার ভাবে দেখিতেছে ১-- 
এই নিত্য পরিবর্তনের সে চিরস্তন বিনিদ্র সাক্ষী, অথচ এই 
পরিবর্তন ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন । এই নিক্রুয়, নিবিকার, 
উদাসীন সাক্ষী আমি, নিষয়ী আমি; সে সর্ধদা বিষয় আমাকে 
নিনিমেষ চক্ষুর সম্মঃখে রাখিয়াছে। জড়জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে 
বিষয় আমি নাঁচিতেছি, কাদিতেছি, হাসিতেছি,কখন চেতন 
ও জাগ্রত, কখন স্বপ্নাবস্থ, কখন বা স্ুযুপ্ত,_ ক্রীড়াপর, কর্ধশীল,_ 
দুঃখী, সখী,_রাগী দ্বেষী ঈর্ষা স্বণী,_-এখন এমন, তখন তেমন»__ 
কাল এইরূপ, আজ অন্তরূপ ;__কিন্ত বিষয়ী আমি নিশ্চল, নিষ্পন্দ, 
সদর! জাগ্রত, সদা প্রকাশমান থাকিয়া! এই ক্রীড়ার, এই চাঞ্চলোর, 
এই বিকারের নিত্য সাক্ষী । বেদাস্ত শাস্ত্রে এই বিষয়ী আমার নাম 
পরমাত্ম। ৷ 

বিষয় আমি ও বিষয়ী আমি উভয়ের স্বরূপ কি তাহা যথাশক্তি 
বুঝাইলাম। বিষয় আমি আজ ঘেমন আছে, কাল তেমন ছিল ন!; 
যৌবনে যেমন, বালো তেমন, নয়, শৈশবে আবর অন্যরূপ | জন্মের 
পৃব্র তাহার অস্তিত্ব ছিল কি না, কে বলিতে পারে ? যদি থাকে, কিন্ধস 
ছিল, তাহা আমি জানি না। শৈশবের অতি অস্পষ্ট ম্বৃতি বর্তমান আছে। 
কিন্ত জন্মাত্তর যদি থাকে, সেই পূর্ব জন্মের স্মৃতি কিছুই নাই। তখন 
আমি কিরূপ ভিলাম, তাহা বলিতে পারিনা | আমার জন্মের পাঁচ বদর, 
পঞ্চাশ বৎসর, পঞ্চণতত বৎসর পুর্বে আমি কেমন ছিলাম, আমি ছিলাম 
কি ছিলাম না, তাহা আমি বলিতে পারি না। অথচ সেই পাচ ব্লগ 
পঞ্চাশ বতসর পঞ্চশত বৎসর পূর্বে বিষয়রূপী জড় জগৎ কিরূপ ছিল, 
তাহা আমি কতক'বলিতে পারি। প্রত্যক্ষ প্রমাণে বলিতে পারি না, 
কিন্তু অন্ুমানবলে ব1 শাব্প্রমাণ বলে বলিতে পারি। সে 'মময়ে 
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আমার জন্মের পূর্ব, জগতের মৃষ্তি কিরূপ ছিল, কোথায় কি হউতেছিল, 
কোথায় কি ঘটিতেছিল, তাহা! আমার জ্ঞানের বিষয়। তাহা আমি, 
বিষয়ী আমি_-এখান হইতে অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি । এর ক্লাইব পলাশী 
বাগানে লড়াই করিতেছেন,--& জয়চন্দ্র মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিতে- 
ছেন,-_এী দিখিজয়ী সেকন্নার সসৈন্তে সিদ্ধুনদ পার হইতেছেন,্ী 
আধ্্যগণ হুলস্কন্ধে গোধনসঙ্গে ভারত প্রবেশ করিতেছেন, ধরা পৃষ্ঠে 
মাষ্টোডন মেগাধীরিয়াম বিচরণ করিতেছে, মানুষ তখন নাই, মহা- 
সাগরে বৃহ কুস্তীর বৃহ মীন চরিয়! বেড়াইতেছে, স্তন্তপায়ী তখনও 
আবিভত হয় নাই)--এ্ উত্তপ্ত ধরাপৃষ্ট মুহুমুহঃ ভূকম্পে আন্দোলিত 
হইতেছে, তখন প্রাণীর, আবির্ভাব হয় নাই )--& চমীপনীহ|গিল। 
সৌর জগতের পরিধি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়! ঘর্ণমান, কেহ তাহা দেখিবার 
নাই /-কিস্ত আমি এখান হইতে বলিয়া বসিয়া তাহ! দেখিতেছি 3 
আমি জড় জগতের এই কর্ব্যাপা পরিবর্তনের সাক্ষী । বিষয়ী আমি 
এইখানে বসিয়া! নির্ব্বিকারভাবে, নিনিসিষে, উদ্দাপীনের সায় বিষয় 
আমার অতীত যৌবনের, অতীত শৈশবের, 'রাতিদিন ধুক ধুক তরাঙ্গিত 
দুঃখনুথ” এর অবেক্ষণ করিতেছি । আবার বিষয় আমি যখন ছিলাম নাঃ 
অথবা কেমন ছিল, কোথায় ছিল, তাহার ঠিকানা নাই, ৬খন 
বিষয় জড়জগৎ্ কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কিরূপে ঘ্ু্িতেছিল, 
ফিরিতেছিল» অভিব্যক্ত হইতেছিল, তাহাও এখানে বলিয়া বসিয়! 
দেখিতোঁছ। সে কোন্‌ কালের কথা-_হুরধামগুল তখন ছিল 
না চন্দ্রমগুল তখন ছিল ন1--আকাশে তখন নক্ষত্র দেখা দিত 
না__অচেতন ঘূর্ণমান জড় নীহারিকা, তাহাও হয় ত তখন ছিল না-- 
আসীদিদং তমোছুতং-ফেই জগতের আদিম অবস্থা--তার পর 
কতকাঁল অতীত হইয়া গেল, মাঁস গেল, অন্ব গেল, যুগ গেল, 
কল্প গেল, আমি এইখানে বসদ! নির্বিকার নিক্রিয়, প্রশান্ত 
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নিত্য যুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ-ন্বয়ংপ্রকাশ চেতনাম্বরূপ আমি এইখান 
হঈতে সমস্ত দেখিতেছি; সমগ্র অত্তীতের আমি সাক্ষী__-আমি 
বিষয়ী_-আমি আত্মম_-আমি পরমাত্মা-_আমি ব্রঙ্গ | অহং ব্রহ্ধাস্মি। 

এখন বেদাস্তের অভিপ্রায় অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিল। জড়- 
জগৎ ত বিষয়”_উহ। অধ্যাস__উহ! মায়া । কাহার মায়া £ উত্তর, 
আমার মায় । আমার অস্তিত্ব আমি যত সহজে মানিব, জড়জগতের 
অস্তিত্ব তত সহজে মানিব না । কিন্তু সেই আমিই বা কিং-শ্বরূপ? 
বেদান্ত বলেন আমারও দুই মুর্তি--আমিও একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। 
আমি আমাকেই দেখি । যে দেখে সে বিষয়ীঃ যাহাকে দেখে সে 
বিষয়। যে বিষয়ী তাহার নাম দাও পরমাত্বা বা! ব্রহ্ম, যে বিষয়, তাহার 
নাম দাও জীবাত্ম। বা জীব। জীবাত্মা নিত্য বিকারশীল, জড়জগতের 
অধীনতায় উহ্াতে কেবলই বিকার ঘটিতেছে। পরনাত্মা৷ নির্রিকার, 
সে জীবাত্মাকে সন্দুথে বাখিয়া তাহার এই বিকারপরম্পরা উদাসীন 
ভাবে দেখিতেছে। অতএব ছুই ভিন্ন বলিয়াই আপাততঃ বোধ হয় | 
অথচ ছুই অভিন্ন। ছুই আমিই এক আমি। আমি আমাকে দেখি, 
এ স্থলে যে কর্তা, সেই কন্ম। আম আমাকেই দেখি_শ্ন্ত কাহাকেও 
দেখি না । আমি যখন সুখী হই, তখন আমি আমাকেই স্ত্রখী মনে 
করি, কে সুখী মনে করি না। ইহা অতি সহজ কথ!। ত্রষ্ট 
আমি ) দৃ্ঠ আমি, জ্ঞাতা আমি ও জেয আমি, ব্রহ্ম ও জীব, 
উভয়ই, এই, সর্ধতোভাবে এক। ইহাই জীবব্রক্মের অভেদবাদ। 
ইহাই অঙ্থয়বাদ। অস্থয়বাদ আর কিছুই নহে। ইহাতে রাগ করিবার 
কিছুই নাই । 

বর্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলিয়ম জেমসের নাম 
খ্যাতি লাভ করিতে চলিয়াছে ৷ ইনি এই বিষয়ের আলোচন। করিতে 
গিয়। যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিব। আশ। করি, বেদান্তের 


পি 
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অভিপ্রায় যাহ! বুঝাইবার জন্ত এতক্ষণ চেষ্টা করা গেল, তাহা যদি 
এখনও অস্পষ্ট থাকে, ইহাতে আরও স্পষ্ট হইবে; তীহার ]2500১০০] 
০%475707০108)র দ্বাদশ অধ্যায়ে এই আত্মতত্বের বিচার আছে। 
তিনি গৌডাতেই আরম্ভ করিরাছেন--“ড/1866507 1709 10 
60100105051 হাথ 1855 2035 5200৩ (00৩ 0001৩ 01 
1555 221৩ ০1 %5৮% ০6105 22759%21 22/526%28. 2৯0 025 
5810785. 61006 16 15 4] 150 210 2৮০1০ 7 50 01086 006 69091 
9611 0£ 006, 06106 99 16 5০10 00016, 08161510000 270 
08105 009%/01) 81005 ০0]5০% 2৫ 52005 58]9০6, 2050 
1055৪ (৮0. 850500 019011101098600 10 10, 06 10101 0০7 
91)0100553 ০1025 091] ০905 60০. 714 ৪00. 075 00091 009 
7” (পৃঃ ১৭৬) । ইহার অর্থ, আমি যেমন অন্ত বিষয় জানি, তেমনি 
আমাকেও জানি। এবং সে কে জানে? আমিই জানি। জ্ঞান 
ক্রিয়ার কর্ম আমার নাম দেওয়। হইল 21০-বেদান্তের বিষয় আ.ম 
অথবা জীব। আর কর্তা আমার নাম হইল [-বিষয়ী আমি অথব। 
ব্রহ্ম । তৎপরে বলিতেছেন] ০8] 60350 “01501710108650 
9509009, 200. 006 560819.09 0101005510608056 0)6 :76170 
04 10 %2) 65০0 7000০ ৮০15 2০696 015010107108002) 
15 06117905006 10950 106150155015 0106৮) ০0০01001707 
5805৩, 2170. 09 0790 190 8091701000 105 ০৮৮ 61011701905 
1১162, (পৃঃ ১৭৬)" অর্থাৎ এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি একই 
আমি-_ভিন্ন ভাবে দেখিলেও উহারা৷ ভিন্ন নহে--ভিন্ন নাম দেওয়। 
হইয়াছে বলিয়া ভিন্ন হইতে পারে না। ইহাই বেদাস্তের অন্বয়বাদ | 
বেদাস্তগ বলেন, যে জীব, সেই ব্রন্ষ। জেয আমি জীব ও জ্ঞাতা 
আমি ব্রহ্ম; কিন্ত উভয়ই এক। ছুই নাম বলিয়া ছুই নহে। 
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জেয আমার স্বন্ধপনিণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জেমন্‌ বলিয়াছেন 
যে এইজ্ঞেয় আমার ধ্ীকা-1৩750791 119700--পুরা এ্রক্ নছে। 
এই জ্রেয় আমি বস্ততঃ বিকারশীল। [17 0009 5০70161702 “] 
হা 00৩ 5800 ঢ086 1 সাও 70306108552 ০18৮5 006 
গু) 1019801, 16০5106180 0986 10 0020 ৭55 ] হাত 892 
00 58109, 285 ৪ ০0101600116, ] 20 50039410810 01010171 
11000 আআ] 7 এজ: 00760 00020 009৬ সি) ০1) 
৬৭11006170৬ 2 10507 টা) 090101 170110)67) 0760 
5০900০1500৬ 01৫07 010. ১০ ৭৮ 0৯0, 55১00180102] 
10910007175 34১০ 116 0৩ ১700017995 0:90102660 0 2177 
90000 7৫ [01087 1 15 &. 091)0108107 €19900০0 
01613061010 006: 16560710181100 17) 65501701981 85190065, 01707 
106 00120171060 1)0570010101)2 ০9111921720, 11) 195 
হা. 01996176 501505 00100187100 810. 009 5807 305 ০ 
ডি 25006527075 9709, ন100.100 91009157 ( পৃহ ২০১৩ 
২০২)। অর্থাৎ কাঁলিকাঃ গাছ আর আনিকার গাছ, যেমন এক 
গাছ হইলেও পৃরা এক গাছ নহে, সেইরূপ কাল যে আমাকে জাঁন- 
তান ও আজ যে আমাকে জানিত্েছি, উহার এক আমি হইলেও 
পুরাপুরি এক নহে। 

কাজেই জ্ঞে় আমি বিকারশীল | কিন্তু জ্ঞাতা আমার শ্বরূপ কি? 
লেখকের মতে) 4015 010১0151700) 15 » সা 208০ 
[70150107001 500)০৮ 911)00115 0020 05 5, [6 5 জট 
10) 26 2 21500 10017000029 501596108535 ৮1১67698300 
1৩15 0715 ০7৩ ০60176 01005 ৮010 16 96902501952 
[00067 80705, 10 1১0) 77778271516 075 053905 


২০ 
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5616 ০6 ০00301583109595 1095৩15 ০1191 50107505106 06101 
900 1959 10065101510 055517950505 56 10855 562] 
91705 0১5 ৮15 500100010006 07 01)8766,. 566 6৪০. ০1 
5. 500106917601051  001510015 0186 0 ৭1৮ 19 70875 
50907500005 21%855 03০ 98106, 715 1085 150 0509 010110- 
50013215 60 0995001200 7061717007৪ 625317850৪৪ ০1 
60105010115106955 2 70110910110 13010562008 01 45810 13052 
10901502100 07806 1615. গুহ 28570615006 0010], 
15081 20509190051] 00807501110 20650109105 081065 
101 0015 00016 05108060659 0£ তে (পৃ ১৯৫ 
১৯৬ )। অর্থাৎ যে জ্ঞাতা আমি জেয আমার বিকারের ও চাঞ্চলোর 
সাঙ্গী, সে যেন নির্বিকার | সেই 12100200170 £505706 এর 
বৈদাস্তিক নাম পরমাত্মা বাঁব্রঙ্গ। বৌদ্ধ অথবা হিউম এই সাক্ষীকে 
দেখিতে পান না। তাহাদের মতে শী 2955108909৩ ০6 ০০০- 
5010050355-_ক্ণিক বিজ্ঞানই-_সমন্ত | 
এই জ্ঞাত আমি নির্বিকার ও নিষ্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু 
সে বিষয়ে জেমসের সিদ্ধান্ত কি? তিনি বৌদ্ধের দিকে না হদবাস্তের 
দিকে? তাহার প্রশ্র_10993 07615. 1006 03610 510987 10 
৪901865 19606107 [ সা 10৫810 00 02 01051] 26 
8106:51 (0065 1 026 ৪01750176 ৮1010) ৩৮৪7 
00006008995 ০96 200 1500%/17615 500795715155 006 5 
9£:605 0950 810. 01502£05 0৪. 000-005 ৪৪ 00৫ 
9150, 15 16006 20210090606 90101050111001919 06 50177- 
ঙ 


0৪1 2০61%165 10901681 ৬10 165616 %/17815%51 0000 ? 
(পৃঃ ২০২)। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বৌদ্ধের দিকে বাক দিয়া বলিয়া- 


মুক্তি ৩৬৭ 


চেল গণ 50565 06 0020501085061)9 275 21] 11786 05- 
01065705505 6০ 0০ 1067 %/০11 ৩10, 016051355105 ০৮ 
1591985 হ189 010 0১০ 5০] 00 63615 5 6৮ 0 05 01১০- 
1985 006 150০0003515 06 50101 2. 90009650051 7110001 ০£ 
7001 15 50130178009” € পৃঃ ২০৩)। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে 
' ধ ক্ষণিক বিজ্ঞান ব্যতীত কোন নির্বিকার আত্মার ব৷ পরমাত্মার অস্তিত্ব 
শ্বীকংওর আবশাক নহে | কেন না ৭5800065516 11010175515 101100917- 
58115 91500600621] 2৮৪16 01005 52006085010 005 99.106 
৮৪, [000 20 20600205. 52171016 ৪1] 01) 65067161700 
91967592091 015 ৪0৫ 52.0060055 1১100 ৮০ 2০(8115 
1১০৮০১ ( পৃঃ ২০৩) অর্থাৎ পরস্পর অনম্বদ্ধ পূর্বাপর ক্ষণিক বিজ্ঞানের 
প্রবাহ বর্তমান ) প্রত্যেক ক্ষণিক বিজ্ঞান তাহার পূর্ববর্তী গ্ষণিক বিজ্ঞা- 
নের নিকট হইতে তাহার অতীত প্রত্যভিজ্ঞার সমষ্টি ধার করিয়! লয়; 
ইহা মনে করিলেই আত্মাকে কেন নিত্য ও নির্বিকার বলিয়া বোধ হয় 
তাহা বুঝা যাইবে । ইহ! খাঁটি বৌদ্ধের কথা। বৈদাস্তিক বলেন, তথাস্ত। 
ক্ষণিক বিজ্ঞান পর পর উপস্থিত হইয়! পুর্ব বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞানসমষ্টি 
ব। প্রত্যভিজ্ঞা উদরনাৎ বা আত্মসাৎ করিয়া লয়, ক্বীকার করিলাম । কিন্তু 
এখানে থাম! চলিবে না। কেননা এ "পর পর” কথাটায় গোল আছে । 
পর পর বলিলেই একটা কালক্রমিক ধারাবাহিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মনে 
আসে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা, এই পৌব্বাপর্ধ্য, ব্যাপারখানা কি? 
আমি যেমন জড়জগৎকে আমার সম্ুখে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে দেশে 
বিস্তীর্ণ মনে করি, কিন্ত দেই দেশ কেবল কমিত দেশ$ দর্পণের 
পম্চাতে কমিত দেশের সহিত বা' স্বপ্দৃষ্ট দেশের সহিত উহ্থার পারমার্থিক 
তে নাই; সেইরূপ এইক্ষণে বসিয়াই জ্ঞেয় আমাকে পশ্চাতে 
প্রক্ষেপ করিয়া একটা অস্বীত কালের কল্পনা কর্ধি--মনে করি। কাল রর 
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আমি এমনি ছিলাম, পরশু আমি ইহা করিয়াছি, চলিশ বৎসর আগে 
আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম-__তারও আগে আমি ছিলাম না, তবে 
তখন আমার পিতাঁপিতামহ ছিলেন, ম্যামথম্যাষ্টোডন ছিল--ইত্যাদি ? 
এই কালও ত আমারই একট। কলপন!। দেশও যেমন কল্পন!, 
কালও তেমনি কল্পনা । দেখ কাল উভয়ই আমার আমাকে দেখিবার 
স্বিবিধ রীতি । ছুইটা ভিন্ন রকমের উপায়। আমার বাহিরে যেমন" 
দেশও নাই, তেমনি কালও নাই । আমার দেশব্যাণ্ডি কেহই স্বীকার 
করিবেন না। আমার কালব্যাপ্ধিই বা কেন স্বীকার করিব? বস্তুতঃ 
আমি দেশেও ব্যান্ড নহি, কালেও ব্যাপ্ত নহি। 

' বস্তগত্যা আমি এখন এইক্ষণে বর্তমান, এইটুকু শ্বীকার করিতে 
আমি বাধা । পূর্ববর্তী ক্ষণ ব! পরবর্তী ক্ষণ, অতীত বা ভবিষ্যৎ, শ্বীকারে 
আমি বাধ্য নহি । আমি অতীত কাল কম্পন! করিয়া তাহার কিয়দংশমাত্র 
ব্যাপিযা আমাকে বর্তমান মনে করি) কিন্ত মনে করি মাত্র। আম 
অনাগত কালের আশ। করিয়! তাহার কিয়?ংশ অধিকার করিয়া বর্তমান 
থাঁকিব, এইরূপ প্রতীক্ষায় রহিয়াছি_কিস্ত উহা আমার আশামাত্র 
ও প্রতীক্ষামাত্র । সমস্ত অতীত ও সমস্ত অনাগত আমার কল্পনা, 
আশা ও প্রতীক্ষা | পরমার্থত£ উহা আন্তত্বইীন। জ্ঞেয়” নার পক্ষে 
উহার অস্তিত্ব খাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞাত আমার পক্ষে উহার 
অস্তিত্ব নাই । ৃ 

কালই যেখানে কল্পন।--উহা জ্ঞাতা আমি কর্তৃক জ্ঞেয় আছিকে 
আমা হইতে পৃথক্‌ করিয়! ছড়াইয়া দেখিবার একট! ফনদিমাত্র-_- 
সেখানে কালের পরম্পর1--ইহা আগে, ইহা পরে--এই সকল উক্তি 
লোকব্যবহারমাত্র। উহ! ব্যাবহারিক সত্য--পারমাথিক সতা নহে। 
বিষয়ী আমি-_সাক্ষী আমি-_জ্ঞাতা আমি--পরমাত্মা আমি_ ব্রহ্ধ 
রর আমি-কালোপাধিশুস্ত ; আমি কালের বাহিরে । 
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তাই যদি হইল, তবে আমি 70611021161৮--নিতা--কিন, 
এ জ্রুপ্ন উঠিতেই পারে না। নিত্য বলিলেই কালব্যাপক বুঝায়। 
কিন্তু জ্ঞাত আমি কালব্যাপক নহে, উহা নিত্য নহে। উহা! এখন 
আছে, ইহা ঠিক। কতীত কালে উহা ছিল কি না, ভবিষাতে উহ! 
থাকিবে "কি না, এ প্রশ্নের অর্থ হয় না|. 

এইরূপ উত্তর যে হইতে পারে, সে বিষয়ে জেমসের কতক সংশয় 
ছিল। তাই তিনি হাত রাখিয়া বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উত্তর 
এই রূগ ; তবে 81615055108 কিংবা [1)50106% অন্তরূপ উত্তর দিতে 
পারেন । বেদাস্তী তাহাতে আপত্তি করিবেন *না। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র 
ব্যাবহাত্রিক শাস্ত্র; জেমস্‌ ম্পষ্টাক্ষরে উহীকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। পরমার্থান্বেষী বেদাস্তের নিকট সাক্ষী পর- 
মাত্সা এখনি বর্তমান ;-অতীত্ে উহ! বর্তমান ছিল কি না, ভবিষ/তে 
উহা! থাকিবে কি না, সে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না) কেন না, অতীত ও 
ভবিষাৎ পরমাজ্বাতে অবস্থিত। পরমাত্মা স্বয়ং কালোপাধিবজ্জিত ১ 
উহা অদ্দয় ; উহা অথগুড। উহার এক ট্রকরা কাল ছিল, এক টুকরা 
আজ আছে, এমন মনে করা চলে না। অধ্যারের উপসংহারে 
লেখক বলেন_-7015 116 9 20010087021 5£2156565 





91 001725 0)০00৮019 10701100054 আত) ব00%5 
(৩0৮ ০৪000615016 100 27 20016586” পৃঃ ২১৫) । অর্থাৎ জেয 
আমাকে থণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে ঃ কিন্তু জ্ঞাতা আমাকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ভাবা চলে নাঁ। অপিচ, 4]0£ 09501101921081 001009565 
16 (076 1) 9060 106 70 লা 01707802105 0090901)551081 
৪000 1139 25০01, 07 & 01000101311 070 টা05০00060- 
51:10:20, 660 29 086 01 072৫৮ ( পৃঃ ২১৫) বেদাস্তী, বলেন, 
তথাত্ত্। মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উহাই যথেষ্ট, কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্রের 
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পক্ষে উহাকে 90015078106 €70ো বলিতে চাহি না__কেননা 
10019178106 বলিলে কালব্যাপ্তি আসে,_তবে উহাকে ০৮ ০£ 
0019 বলিতে পারি । | 

এখন বুঝা! যাবে বেদাস্ত কেন একমুখে পরমাত্মাকে নিত্য নিবিকাঁর 
বলেন, পরে আবার যেন সহসা! সাবধান হইয়া বলেন, ন!,.না, ব্রহ্ধ 
গাহাগ নহেন। যাহার নিকট অতীত ভবিষাৎ অর্শৃন্ত তাহাকে নিতা 
বলাগু চলে না। ব্রন্দের শ্বরূপনির্দেশে অবশেষে, ইহা নয়, উহা নয়, 
বলিয়াই নিরম্ত থাকিতে হয়। 

আশা করি, এখন অয়বাদের তাৎপর্য বুঝ! গেল। আমি হোমাকে 
জানি | যে জানে সে নিরুপাধিক ব্রহ্ম । যাহাকে জানে, সে সোপাধিক 
জীব ; সে ক্ষুদ্র, চঞ্চল, বিকারশীল, জরামরণের অদীন। অথচ উভয়ই 
এক । যে জানে ও যাহাকে জানে, সে একই বাক্কতি। যে নিরুপাধিক 
সেই আবার সোপাধিক, এই সমস্তার পূরণের উপায় কি? ইহার 
উত্তরে বেদান্ত বলেন, শী উপাধি কল্পিত উপাধি। মায়াকলিত জগতের 
যখন পারমারিক অস্তিত্ব নাই, তখন সেই জগতের অধীনত। প্রক্কৃত 
অধীনত! নহে ( শ্ররূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধমাত্র । অঃবার 
কাল যখন একটা কলিত উপাধি, তখন জীবের যে কালবা"-* যে 
পরিবর্তন, যে বিকার দেখা যায়, উহ্াও কল্িত। কাজেই জীব 
বিকারশীল নহে, চঞ্চল নহে, ক্ষুত্র নহে। বিক্ারশীল বোধ হয়, 
কিন্ত উহা বোধমান্র। উহা ভ্রাস্তি। এই ভ্রাত্তির নামান্তর অবিদ্যা। 
প্র বুদ্ধি জ্ঞান নহে, উহা জ্ঞানাভাব | ভ্ঞানাতাবেই আমরা জীবকে চঞ্চল 
মনে করি ও.উহ্াকে দেশ জুড়িয়া কল্পিত জগতের অধীন এবং কাল 
জুড়িয়া কল্িত মংসারচক্রে ভ্রমণশীল ভাবি। জ্ঞানোদয়ে জানিতে পারি, 
উহা তেমন নহে । কেননা আমিই আমাকে জানি; এখানে জ্ঞাতা 
আমারও যেমন কোঁন উপাধি নাই, জ্ঞেয় আমারও তেমনি কোন 
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বাস্তবিক উপাধি থাকিতে পারে না । কেননা উভয় আমিই এক আমি। 
ইহ! যে জানে, সেমুক্ত। যেজানে না, সে বদ্ধ) 

এই মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়। কোন্‌ জ্ঞানের উদয়? জগতের 
স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাউ, এই জ্ঞানের উদয়। এই 
গোড়ার কথাটুকু মানা কঠিন । জড়বাদী ও দ্বৈতবাদী এইখানে আসিতে 
পিছলিয়া পড়েন। এইটুকু পথ্যস্ত আসিলে আর বাকি পব আপনি 
আসে । জগৎ কল্পনা; কিন্তু সেই কল্পনায় ব্যবস্থা দেখি, শৃঙ্খলা 
দেখি । সেই স্ুবাবস্থ স্শৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান জগতের কলপন! করিতে 
একজন চেতন স্থষ্টি কর্তা--১01501721 [06611162170 0০--আবশ্যক | 
এইজন্। বার্কলি জীব হুইতে স্বতন্্ চৈতন্তম্বব্ূপ ঈশ্বরের কল্পনা 
করিয়াছেন । হিউম বলিয়াছেন, এ জাগতিক বাবস্থা? কেন এমন, 
তাহা জিজ্ঞাসায় লাভ নাই ॥। বৌদ্ধও সেই পথে গিয়াছেন। বেদাস্ত 
বলেন--তজ্জন্ত স্বতন্ত্র চেতন ঈশ্বরের কল্পনা আবশ্বক নঙে। 
যে একমাত্র চেতন পদার্কে আমর! জানি, ত্াহাকেই জগৎ- 
কর্তৃত্ব দিতে কোন বাধ! নাই। সেই জগৎ-কর্তৃত্বের নাম মায়।। 
আত্মাতে মায়া আরোপ করিলে উহার ঈশ্বরত্ব জন্মে; উহা সৃষ্টিক্ষম 
হয়। তবে জগৎ যখন অধাস, সেই মায়াও তেমনি অধ্যাস। আবার 
যদি ওর্ক উঠে, এই ক্ষুদ্র জীব, যে জগতের অধীন, সে জগতের 
কর্তী হইবে কিনধপে, তদুত্বরে বল! হয়ঃ এই ক্ষত্রত্ব আত্মার আরোপের 
প্রয়োজন কি? আমি আমাকে ক্ষুদ্র মনে করি বটে, জ্ঞাতা আমি 
জ্ঞেয় আমাকে বিকারশীল মনে করি বটে, কিন্তু তাহ! ভূল, তাহা 
অবিদ্য। | ক্ষুদ্রত্ব জগতের অধীনতার ফল) জগৎই যখন 
কল্পনা, তখন সেই ক্ষুদ্রত্বও কল্পনামাত্র, অবিদ্যামাত্র। যতক্ষণ সেই 
ভুল থাকে, আবিদা থাকে, ততক্ষণই আমি বদ্ধ। সেই ভূল গেলেই 
আমি মুক্ত । | ঃ 
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কাজেই এই মুক্তির উপায় জ্ঞান_-এই জ্ঞানলাভেই মুক্তি ঘটিংব__ 
মরণকালের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। জীবন থাকিনেই 
মুক্তি ঘটিবে--জীবন্যক্তিই মুক্তি । 

অচরাচর বলা হয়, মুক্তির পর আর স্থগছুঃথ থাকে ন!, মুক্তির পর 
'আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । এই সকল বাক্যও সরল ভাবে গ্রহণ কর! 
উচিত। মুক্তির পর, অর্থাৎ জীবনুক্তির পর, স্থখছঃখ কেন থাকিবে না? 
স্থখ্ঃখ থাকিবে বৈ কি। বেদান্ত বলেন, প্রার ও সঞ্চিত কম্ধের 
ফল ভূগিতেই হইবে। মুক্ত হইলেও বথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক 
হইবে, আগুনে ভাত*পুড়িবে, বাঘের সন্থুথে পড়িলে পলাইতে 
হইবে । নেদাতস্তের ভাষায় প্পারন্ধ ও সঞ্চিত কর্শের ফল আমাকে 
ভূগিতেষ্ট হইবে; তবে “সই সকল শার আমাকে বাধিতে পারিবে 
না, ফলভোগা হইয়াও আমি [িলিপ্ক গাকিব। সরল ভাষায় 
ইহার অর্থ এই যে স্বখছুঃখের বোধ ঘটিবেই; তবে জ্ঞানোদয়ের 
পর, সেই স্থথকে ও সেই ছঃখকে ব্যাবহারিক মন্ুধাজীবনের 
আন্তষঞ্জিক প্রতায় পরম্পরা! বলিয়৷ গানিব। মুক্তির পুর্বে উহাকে 
সত্য মনে করিতেছিলাষ, এখন উহাকে ব্যাবহারিক সত্য এলিয়া 
জানিব। 

আর জন্মাস্তরপরিগ্রহ 1? মুক্ত পুরুষকে আর সংসারে ফিরিতে 
হয় না, এই বাকোর যন্মকি? যে মুক্ত, তার পক্ষে “দহটাই কল্পনা; 
তার পক্ষে দেহ-ধন্ম মরণ ঘটনাটাঁও কল্পনা; তাহার পক্ষে মরণ একট! 
প্রত্যয়মাত্র । মরণই যেখানে নাই, সেখানে আর জন্মাস্তরপরিগ্রহ 
কি? তাহার পক্ষে ইহলোকই বাকি আর পরলোকই ব| কি? স্বর্গ, 
নরক, পরকাল, এমন কি সমস্ত ভবিষ্যৎ, তাহার নিকট অবিদ্যমান। 
অবিদ্যাগ্রস্ত জীব 'মাপনাকে কাঁল ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখে ; কিন্ত 
অবিদ্যামুক্ক জীব, যে বিষয়ী ব্রন্মের সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন সে 
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স্বরং দেশকালনিরপেক্ষ। তাহার পক্ষে সপ্পুখ পশ্চাৎ্ৎ নাউ; তাহার 
পক্ষে অতীত ও ভাবষাৎ উভয় শববই মর্থশূন্ত 

মুক্ত পুরুষ কন্ম করিবেন কিনা, ইভার উত্তরও এখন সহজ হইষে। 
'প্রারন্ধ কর্ম ৪ সঞ্চিত কশ্মের ফলভোগে সে যেমন বাধা, তেমনই সে 
তাহার ব্যাবহারিক ইহজীঝনে হেয় বর্জন €* উপাদেয় গ্রহণ করিতে 
বাঁধা । ক্ষুণা পালে বখন আহার করিতে হইবে, তখন গাহ্ষ্য ধন্ম পরি- 
ত্যাগ করিয়া সন্নাসীর কন্থ। গায়ে জড়াইয়া ধর্মকে ফাঁকি দিলে চলিবে 
না। কিব্দন্নেবেহ কন্দাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ-কন্ম্ম করিয়াই শত 
বহসর জীবন ইচ্ছা! করিবে--বদ্ধ ও মুক্ত উভয়ের প্রতিই বেদাস্তের এই 
আদেশ । মুক্তের কামন! নাই, কেন না তাহার নিকট পরকাল অথশুন্ত | 
কাছেই মুক্তের কর্ম নিষ্কাম কন্মঃ উহা! তাহাকে বাধিতে পারে না। 

মুক্তির অর্থ বুঝ! গেল, ও মুক্তির উপায়৪ বুঝা গেল। মুক্তির 
উপায় জ্ঞান_নাগ্ঃ পন্থ। বিদ্যতে অযনায়। আন্ত "অর্থে প্রবুক্ত 
অন্যরূপ মুক্তির অন্য পন্থ! থাকিতে পারে, কিন্তু বেদাস্তে যে মুক্তির 
কথা বলে, সেই মুক্তির জন্ট কেবল জ্ঞানের পন্থা; ইহার জন্ত 
কন্ম আবগ্তক নহে, ইহার জন্য ভক্তি আবস্তক নহে। তাহ বলিলে 
কমের বা ভক্তির নিন্দা করা হয় না। কর্ঘের পন্থার ব| ভক্তির 
পস্থার অন্য স্থলে অন্য উদ্দেগ্তে সার্থকতা আছে; সেখানে জ্ঞানের 
পন্থা কিছুই নহে। মুক্তির ভন্ত কিন্তু জ্ঞানের পন্থা । সেই জ্ঞান 
কোন আজগুবি জ্ঞান নহে; উহা নিম্মীল বিশুদ্ধ ভ্ঞান_-সেই 
জ্ঞানলাভের অন্ত নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, খ্রহিক ও পারভ্িক 
ফলাকাজ্ষাত্যাগ ও শমদমাদি সাধনা আবশ্যক শ্রবণমননাদি 
সেই জ্ঞানলাভে সাহাধ্য করে) শ্রতিবাক্য ও গুরুবাক্য তাহাতে 
সাহায্য করে। ইহার অর্থ অতি সরল অর্থ_ইহার ভিশুরে কোন 
বুজরুকি নাই। 
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বেদান্তের স্থুপ কথাগুলি এখন একবার সংক্ষেপে আবৃতি করা যাক ) 

(১) একমাত্র চেতন পদার্থ বর্তমান_-উহা আমি-উহার অস্তিত্ব 
জ্ঞানগমা ও শ্বতঃসিদ্ধ। উহা! দেশকালনিরপেক্ষ নিগুর নিরুপাধিক 
পদার্থ; কাজেই উহ্থার স্বরূপ ভাষাদ্বারা অপ্রকাণ্ত | ইহ। নহে, ইহা 
নহে, এইরূপ অভাববাচী বিশেষণে উহা বুঝাইতে হয়। 

€২) এই আমি আমার বাহিরে একট। প্রকাণ্ড দেশের কল্পনা 
করিয়। সেই দেশে আমার কল্পিত জডজগতৎকে প্রক্ষেপ করি ও কান্ত 
দেশ মধ্যে তাহাকে ব্যবস্থ' করিয়া সাঁজাই। এখানে হ্্ম্য রাখি, ওখানে 
চন্দ্র রাখি, এখানে পৃথিবী রাখি ইত্যাদি । এবং সে হৃর্যাচন্ত্রপৃথিবীকে 
বাধা নিয়মে ঘুরাই | 

পুনশ্চ, আমার বাহিরে এক প্রকাণ্ড কালের কল্পনা করিয়। সেই 
কল্পিত কালে আমার স্থষ্ট জগৎকে প্রক্ষেপ করি । তাহার কিয়দংশকে 
বলি অতীত, কতকটাকে বলি বর্তমান, ও বাকিটাকে বলি ভবিষাৎ্। 

- পুনশ্চ, এঠ দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়! প্রক্ষিপ্ত জগৎকে একট! 
উদ্দেশ্তের অভিমুখে পরিচালনা কৰি। 

(৩) এই দেশকালে সজ্জিত ব্যবস্থান্ুমায়ী ও উক্ষেশ্ানুসারী 
জগতের স্থট্ির জন্ত আত্মাতে যে ক্ষমতা আরোঁ" করা হয়, 
উহার নাম দেওয়! হয় মায় । কিন্তু জগৎ যেখানে কল্পিত, সেই 
স্ত্টিক্ষমতাও পেখানে আরোপমাত্র বা অধ্যাসমাত্র । উক্ত মায়] 
আরোপে নিরুপাধিক আত্ম! সোঁপাধিক বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু 
সেও প্রত্যয়মাত্র। এই সোপাধিক রূপে প্রতীত অর্থাৎ মায়াযুক্ত 
আত্মার নাম দেওয়। হয় ঈশ্বর ; কেনন। ইনিই কল্পিত জগতের কল্পনা- 
কারক, স্থষ্ট জগতের সৃষ্টিকর্তী । জগতের কল্পিত প্রকাগত্ব * নুহত্ব 
দেখিয়া তাহার স্থষ্টিকর্তীতে ও, অর্থাৎ ঈশ্বরেও, সর্ধবজ্ঞত' ও সর্ধ্বশক্তি- 
মতা প্রভৃতি আরোপ করা হয়। 
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রে 


0৪) আর একটি অদ্ভুত কথা এই, যে আমি যেমন আম! হইতে 
পৃথক্‌ জড়জগতের কল্পনা করিয়া আপনাকে উহার অষ্টা ও নিয়স্তা 
বা ঈশ্বর মনে করিতে বাধা হই, সেইরূপ আমিই আবার আমাকে 
আম হইতে পৃথক্‌ রূপে দেখিয়া খাকি। উক্ত কল্পিত জড়জগণ্ড যেমন 
আমার জ্ঞানগম] বিষয়, এই আ।মও তেমনই আমার জ্ঞানগম্য বিষয় | 
অধিকন্ধ এই বিষয় আমাকে আমি আমা হতে পৃথক্‌ দেখিয়া 
তাহার সহিত মতকল্পিত জড়জগতের একটা সম্বন্ধ আরোপ করি। 
আমাকে সব্বাংশে সেই জগৎ হইতে ক্ষুদ্র, সেই জগতের বশতাপন্ন, 
সেই জগতের সহিত সম্বন্ধ বজায় র|খিবার জহ্য হেয় বজ্জনে ও 
উপাদেয় গ্রহণে সব্ধদ। ব্যাকুল ও তদর্থ ক্রিথাশীল, জড়জগতের 
আঘাতসহ ও সেই আঘাতে পরিবর্তনশীল, সুখছঃখ-ভোগী, 
জরামরণ শীল, বলিয়। মনে করি। কিন্তু ইহা নে করা ভুল। এই 
ভ্রাস্তির নাম দেওয়া হয় অবিদয। ;__বস্ততঃ জড় জগত্ই মিথ ও জড় 
জগতের সহিত আমার এই কলিত স্বন্ধও মিথা।। আমি বিকারশীল 
বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইলে এই জ্ঞানগম্য আমি জ্ঞাত! 
আমি হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন । অবিদ্যাবশে আমি নিরুপাধিক 
হইয়াও আমাকে সোপাধিক ক্ষুত্্র জীব বণিয়া মনে করি । 

(€) কাজেই যিনি আত্মা, অর্থাৎ যে অনিব্বাচ্য চৈতন্তস্বরূপ 
পদীথকে আমি নাম দেওয়া হয়, তিনি এক দিকে ঈশ্বর, অন্য দিকে 
জীব | মায়ার উপাধি আমানতে আরোপ করিয়া আমি জগৎকর্তা 
ছগতের প্রভু ঈশ্বর $. অর অবিদ্যার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া 
আমি জগতের অদীন জগতের দান অীব। কিন্তু স্বরূপতঃ যে ঈশ্বর, 
সেই জীব। 

(৬) এই তত্ব জানিলেই মুক্তি ঘটে; অর্থা্ড জগৎকে কল্পনা 
মাত্র বলিয়৷ বুঝা যায় ও জীবকে তাহার অনধীন বলিয়। বুঝা যায়। 
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তখন স্ুখদ্বঃখ, ইহ-পর কাল, জন্মমরণ, সংগার, সমস্তই প্রত্যয়মাত্র 
বালয়া জানা বার । তখনই পুর্ণ জাগরণ হয় )১_তাহার পুর্বে স্প্র। 
কাজেই যে মুক্ত, সে বুদ্ধ । | 
(৭) আমি কেন আপনাতে এই মায়ার আরোপ করিয়। জগতের 
সৃষ্টি করি, আর কেনই বা আপনাতে এই অবিদ্টার আরোপ করিয়া 
জগতের দাসত্ব করি, তাহার উত্তর বোধ করি নাই ( এখানে সকলেই 
নিরুল্তর / বেদাস্ত বলেন, উহ্াই আমার স্বতাব) বৈষ্ণব বলেন, উহ 
আমার লীলা বা থে্াল; বৌদ্ধ ও অজ্ঞানবাদী বলেন, উহ জিড্ঞাসা 
করিও না। পরমেন্তী প্রজাপতি ইহার উত্তরে খষিমুখে বলাইক্লাছেন__ 
ইয়ং বিস্ৃষ্টিধত আবভূব যাঁদ বাদধেযদিবান। 
যো অদ্যাধাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সে। অঙ্গ বেদ যদি বান বেদ॥ 
এই সৃষ্টি বাহ! হইতে আবিভূতি হইয়াছে, তিনিই ইসা করিয়াছেন 
বাতিনি ইহা করেন নাই; ধিনি পরম ব্যোমে অবস্থান করিয়! ইহার 
অধ্যক্ষ, তিনিহ তাহ জানেন, অথবা! তিনিও তাহা জানেন না । 
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মানব মানুষের সহিত বুঝিয়। আসিতেছে "০ মানুষ (প্রকৃতির সহিত 
বুঝিয়া আসিতেছে । অতি পুরাকাল হইতে এই সংগ্রামের আরস্ত 
হস্য়াছে ; অদ্যাপি এই সংগ্রামের পর্যবসান হয় নাই । ভবিষ্যতে কবে 
এই সংগ্রামের পর্ষাবসান হইবে, তাহ! বল! যায় না। 
. শ্রাকৃতির সহিত মানুষের চিরন্তন মহাসমর চলিতেছে; মানুষ সেই 
সমরে চিরকাল দলিত, পীড়িত ও বিক্ষত হুইয়! ত্রাহিস্থরে ক্রন্দন 
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করিতেছে । কিন্ত তাহার গ্রতিবেশী সমানধর্। মানুষের সহিতই যে 
তাহার তুল্যভাবে ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে, বোধ করি কতকটা লজ্জার 
খাতিরে সে তাহ! স্বীকার করিতে চায় না৷ 

কিন্তু কথাটা অতিশয় সতা, এবং এই সা কথাকে ভিত্তিম্বর্ূপ 
করিয়া ইংরেজ দারশশনিক হবস্‌ সমাজতত ও রাষ্্রতত্ব প্রতিষ্ঠ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভবসের মতে রাষ্্ভূক্ত গ্রতোক মনুষা 
অপর মনুষ্কে আক্রমণের ও বিনাশের জন্ত সর্বদ! প্রাস্তত রতিয়াছে। 
রাষ্মধ্যে শাস্তিরক্ষার জন্ত অপ্রতিহতগ্রভাৰ ও নিষ্ধরণ রাজশক্তি 
বর্তমান না! থাকিলে এতদিন সকলে নথানাখ 1৪ দম্তাদত্তি 7 
উচ্ছিন্ন হইত | 

ডারুইন মেদিন দেখাইয়াছেন, মানুষে মানুষে এইরূপ ভীবণ 
বিসংবাদ চলিতেছে সত্য বটে, তবে তজ্জন্ত মন্তুষ্যচরিত্রকে অর্বতো- 
ভাবে দ্বারী কর। যায় না। এ বিষয়ে মনুষ্য গ্রক্কৃতির ভাতে ক্রীড়া- 
গুতৃপ | জীবনরক্ষার জন্ত একটা প্রচ স্পৃহা মনুষোর অন্তঃকরণে 
প্রকৃতি ঠাকুরাণী নিহিত করিয়াছেন এবং ক্সন্নকেই সেই জীবনরক্ষার 
একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু বৎসর বৎসর 
বতগুলি মানবশিশ্ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়া থাকে, তাহাদের সকলের 
অন্নসংস্থানের কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই । মানুষে কি করেও জীবন- 
রক্ষার্থ সেঈ মুষ্টিমেয় খাদ্যসামগ্রী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে থাকে । 
ইহাতে তাহার দোষ কি? 

দোষ থাক্‌ আর নাই থাক্‌, মন্ুব্যসমাজের অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিলেই এইরূপ একট নিষ্ঠুর নিক্ষরুণ বিসংবাদ যে সব্বদা চলিতেছে, 
তাহ! দেখা যায়। সবলের শত্যাঢারে ছুর্বল ব্ক্তি জীর্ণ শার্ণ অবসন্ন 
»হইয়! সমাজের প্রাপ্তদেশে লুক্কায়িত থাকিতেছে, কেহ তাহার মুখের 
পানে চাহিয়৷ করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ তআবস্তক বোধ করিতেছে মা, 
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ইভা সত্য কথা । অগত্যা ছূর্ধবল আত্মরক্ষার জন্য সবলের উপাসনায় 
বাধ্য হয় 

মানুষের উপর প্রকৃতির অত্যাচার অধিক কি মানুষের অত্যাচার 
অধিক, বল! কঠিন । 

সবল প্রক্কৃতির পাঁড়নে ছর্ধল মানুষ চিরদিন পীড়িত; এবং 
সবল মানুষের পীড়নে ৪ধ্বল মানুষ চিরদিন ধরিয়া ততোধিক নিগৃহাভ। 
আত্মরক্ষার জন্য ছুর্বলের উভয়ঙ্ একমাত্র পম্থা সবলের উপাসন]। 
মন্ুষ্যের উপাসনা এ প্রস্তাবের বিষন্ন নহে । ' প্রকৃতির উপাসন! বর্তমান 
গ্রানঙ্গের আলোচ্য |. 

সর্ধদেশে সর্ধকালে মানব প্রক্ৃতিপূজায় নিযুক্ত । এই প্রক্ৃতি- 
পূজার উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা পণ্ডিত 
নানা কথা কহিয়াছেন। মোক্ষমূলরের সিদ্ধাস্ত এক রকম) হ্ব্্ট 
ম্পেন্সারের সিদ্ধান্ত অন্তন্ধপ। অন্ত পণ্তিতে অন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। তেই সকল বিচারে আমা প্রবৃত্ত হইব না। মানুষ 
আপনাকে জড় জগতের অধীন বলিয়া ভাবে । জড় জগৎ তাহার গ্রভূ; 
মান্ধষ তাহার দাস। প্রভুর ক্ষমতার সীমা নাই » প্রভূব খেয়াল 
নিরস্কুশ। সে ক্ষেত্রে উপাসনাই শ্রেয়ঃকল্প। 

অব্যবস্থিতচিত্ততায় প্রকৃতির সহিত জন্ক কোন প্রভু তুলনীক্ 
নহে ॥ কখন কিরূপ খেয়াল থাকিবে, হিসাৰ কাঁরয়া গণনা চলেন! । 
তাই সর্বত্র উপাঁসনাই শ্রেয়ঃকল্প। 

সুতরাং প্রকৃতিতে যাহা কিছু প্রবল ও শক্তিশালী বলিয়া বোধ কর, 
তাহারই উপাসনা কর। ক্ুর্যোর পৃজা কর, চঞ্জের পুজা কর, মেঘের 
পুজা কর, বাষুর, জলের, আগুনের সকলেরই পূজা কর। বুক্ষ পন্ধত 
নদী সমুদ্র, কেহই যেন ফাক নাযায়। কাহার মনে কি আছে কে 
বলিতে পারে ? কাহার শক্তি কিরূপ তাহা! কে জানে ? যাহাকে সম্মুথে 
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দেখ, তাহারই উপাসনা কর। সাপ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, ইট, পাথর, 
কেহ যেন বাদ না পড়ে। সাবধান ব্যক্তি কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়! 
চলেন ; কেহ যেন বাদ না পড়ে) ব্রহ্ষাগুময় দেবতা প্রতিষ্ঠী কর। 
শস্যশালিনী পৃথিবী অখিল ভূতের জননীন্বরূপা; তাহার পৃ! কর । 
উদ্ধ হইতে আকাশ পৃথীকে আলিঙ্গন করিয়! রহিয়াছেন; তিনি 
পরম পিতা, তাহার পুজা কর। দেবতার সংখা! কত, কে জানে? 
তিন, কি তেত্রিশ, কি তেত্রিশ কোটি, কে বলিতে পারে? গ্রত্যক্ষে না 
পোধায়, কল্পনার আশ্রয় লও । 
জগতের কাগকারখানা সবই অপুর্ধ। কাঁথা হইতে কি হয়, 
মানুষের জ্ঞানের বহিভূ ত, মানুষের গণনার অতীত। নুধ্যদেব কো! 
হইতে একচক্র রথে হরিদশ্ব ফোজিত করিয়া অরুণ সারথিকে পুরো বর্তী 
করিয়। জগতের তিমিররাশি ভেদ করিতে উপস্থিত হয়েন ; আগ্রে চাক" 
হাসিনী উষ! বনের ফুল ফুটাইয়া, মন্দমারুতে বনস্থল প্রকম্পিত করিয়! 
সুপ্ত জীবকুলকে প্রবোধিত করেন) এই বাকি অদ্ভুত! নৃত্/পর! 
উষবানস্থন্দরী বর্ণকাস্তিতে দিউঅগুল আলো করিয়! চঞ্চলচরণে উপস্থিত 
হইতেছেন) উঠ উঠ, সুপ্রু মানব অর্থ্যপাত্র হাতে লইয়া তাহার 
অভ্র্থনা কর) তাঁহার চরণতলে শতদল কুটিয়া উঠিতেছে, তাহার 
নিশ্বাসসৌরতে দশদিক আমোদিত হষ্টতেছে) তাহার অনাবৃত 
বক্ষোদেশ হইতে ক্গীরধারা নিঃস্থত হইতেছে | দেখ, হরিদশ্ব 
রখে আরোহণ করিয়া উষাদেবীর রূপরাগে আকৃষ্ট হইয়া দিবা- 
কর তাহার অনুসরণ করিতেছেন। ব্বপমুগ্ধ দিবাকর তাহার 
পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ চলিলেন ) সমুদয় .আকাশমার্গ অতিক্রম করিয়া 
জ্যোতিঃপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া চলিলেন। পশ্চিমা- 
» কাশে যখন সন্ধার রক্তিমরাগে জগৎ নৃতন বেশ ধারণ করিয়াছে, 
তখন দিবাকর উবার সহিত সঙ্গত হইলেন। সন্ধা। ত উধবারই 'অন্ত 
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মুন্তি! কিন্ত হায় একি হইল! উষা যে দিবাকরের ছুহিত1। দিবাকর 
প্রজাপতি ; কিন্তু উধ্াদেবী যে তাহার দুহিতা। প্রজাপতি খধ্যরূপ 
ধারণ করিয়া! রোহিতরূপিণী রক্তবর্ণ উষাদেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন | 
দেবগণ লজ্জায় মুখ লুকালেন। জগত অন্ধকারে ডুবিল, ব্রহ্মা 
আধারে মুখ লুকাইল। পরে কেবল আধার আর আধার । কোথ' 
সেই শোভা, কোথা সেই বৈচিত্র্য! পরিণাম বিরস; হরিতে 
বিষাদ। সবিতা উষাদেবীর অহ্কেণে চলিয়াছেন। ত্রেতাযুগে 
ক্ষত্রিয়বীর সীতাদেবীর অস্বেঘণে চলিয়াছিলেন | হেলেনিক বীরগণ 
সাগরপাঁরে হেলেনান্ন্দরীর অন্বেষণে চলিয়াছিল। সর্বত্র একই 
পরিণাম । দিবাকর পশ্চিমাকাশে দেবীর সহিত মিলিত হইলেন । 
ফুলশষ্য। নিশ্মিত হইল। কিন্তু হায় সেই ফুলশয্যাই অস্তিমের 
মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইবে কে জানিত! উহা! সন্ধা! নহে; 
দিবাকরের চিতাঁনল' জলিয়। উঠিয়। পৃথিবী আলোকিত করিক়্াছে 
মাত্র; পরক্ষণেই বন্বন্ধর। গভীর শ্বাস ফেলিয়া বিষাদের কালিমা 
ধারণ করিল। মহাবীর হীরাক্লীস বিজয়ান্তে প্রণযিনীর নিকট 
আমিলেন। প্রণয়িনী তাহাকে অঙ্গরাথা কবচ পরিতে দি'লন। 
কে জানে সে কবচ প্রাণইস্তারক হইবে । মহাবীর কর: পরি- 
ধান করিয়। চিতারোহণ করিলেন । ঈজীর সাগরের গাঁশ্চম কুলে 
মহাবীরের চিতা জলিল। সমুদ্রের ভুলরাশির উপরে গাঢ় অন্ধ- 
কার ভেদ করিয়া সেই চিতাবহ্থির রক্তরাগ পূর্ববকুল পর্যয্ত 
দীপ্ড করিল। বালডারের মৃতদেহ বহন কারয়া সমুদ্র বাহিয়। 
পশ্চিমমুখে তাহার নৌকাখানি চলিতেছে । নৌকার উপরে সজ্জিত 
চিতাঁনলে বাঁলভারের দ্েহখানি ধীরে ধীরে পুড়িতেছে। ৰালটিক 
সাগরের আঁধার পৃষ্ঠ সেই চিতালোকে দীপ্ত হইতেছে'। রাবণের চিত 
আজও নিবায় নাই। বালডারের চিতা কি নিবাইয়াছে? ছুরস্ত শীতের 
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মধ্যভাগে যখন পৃধিবীর উত্তরভাগ দিবালোকবজ্জিত হয়, ক্ষীণপ্রভ 
দিবাকর খন দক্ষিণাকাশে দেখ। দেন বা দেখা দেন না, সেই সময়ে 
নোর” জন্মানের! সেদিন পর্যন্ত বালভারের চিত! জালিত। সে দিনও 
ঠিক সেই সময়ে গ্রীষ্টানের! জোহনের শ্রপার্থ সেই আগুন জালা- 
ইত। অদ্যাপি যখন মার্তণড গ্রীম্মখতুর মাঝখানে দক্ষিণায়নগামী হয়েন, 
'তখন ইউরোপের লোকে সেই চিতার অনল জবালাইয় থাকে । 

দিবাকর অন্ত গেলেন' আর কি ফিরিবেন ন1? বালডারের 
দেহ ভম্মীভূত হইল, আর কি তিনি পুনঙ্গীবন পাইবেন না? পাগল! 
অমরের কি মৃত্যু আছে? দেব গিয়াছেন অধোভৃবান পাতালপুরে,_- 
পতিতের উদ্ধারের জন্য, মুতের পুনর্গীবনের জন্য | আপোলে! 
পাতালপুরে নামিয়াছিলেন, আলকেষ্টির উদ্ধারার্ঘ; দায়োনীসন্‌ 
নামিয়াছিলেন, জননীর উদ্ধারার্থ। থর অধোভুবন গিয়াছিলেন, 
ফিরিয়াছেন 7; গধিন অধোভুবনে গিয়াছিলেন, ফিরিয়াছেন ; খ্রীষ্ট নরক 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, আশ্রিতগণকে তুলিয়া আনিবার জন্ত। ভয় 
নাই, আপোলে। ফিরিয়াছিলেন ; বালডারও ফিরিবেন। 

মেশায়। আবার আমিবেন। কক্ষিদেব আবার আসিয়া ভুভার 
হরণ করিবেন) বুদ্ধ গিয়াছেন, মৈত্রেয় আবার আসিবেন | জোহন 
বলিয়াছিলেন, আমার পরে তিনি মাসিবেন, আমার পুর্বে তিনি স্থান 
পাইবেন। মহাবীর অদুসীয়স ত্রয়নগরে পরস্ত্ীহারকের দমনের জন্য 
গিয়াছেন। সকল বিদ্ অতিক্রম করিয়া, মহাসাগর পার 
হইয়া, স্বদেশে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। পেনিলপী, তোমার 
চিন্তা নাই; তোমার পাণিম্পর্শলোভী ছুরাতআ্মাদিগের যথাকালে দমন 
হইবে। আর্থর কি মরিয়াছেন? পৃথিবীর প্রানস্তদেশে আবালন 
দ্বীপে তিনি বাস করিতেতেছেন ; সেখানে মর্তাভূমির বঞ্ধাবাযু বহে 
না, সেখানে সারা বঙ্সর সমীরণ স্থুরভি বহুন করে; সারা 
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বংসর সেখানে বপস্তের ফুল ফুটে। সময় হইলে আর্থর আবার 
ফিরিবেন ! 

দিবাকর চিরতরে অন্ত যান নাই | কাল আবার ফিরিবেন । আবার 
তাহার মন্তকোপরি কনক মুকুট জলিবে; আবার ম্ফুরৎপ্রভামণ্ডলে 
তাহার শিরোদেশ শোভিত হইবে । আঁধার ও মেঘ ও কুজটিকা, 
তাহার উদয়ে বাঁধ! দিবে; কিন্তু তীত্র করজালে বাধাবিপত্তি লজ্ঘন 
করিয়া আকাশপথে হরিদশ্বরথে আরোহণ করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরের 
নার তিনি চলিতে থাকিবেন। আকাশপটে কি দেখিতেছ £ সিংহ- 
রাশির পর কন্তারাশি | 'কনারাশিন্ছে দ্িবাকরের উদ্য়। মিশরবাসিগণ, 
প্রবুদ্ধ হও; আনন্দোৎ্সবে মত্ত হও; ভবিষ্যতের মানব তোমাদের 
অপেক্ষা! করিয়া বিয়া আছে। কন্যাগর্ডে দেবের উৎপস্ি। 
সিংহপৃষ্ঠে কন্তাকুমারী.। তাহার গর্ভে দেবসেনাপতির উদ্ভব । কৃত্তিকাগণ 
তাহাকে স্তম্থ দিয় পালন করিবেন। সেনাপতি অস্ুর বধ করিবেন। 
দেবঞ্ণণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কন্ঠাগর্ডে তনয়েশ্বরের জন্ম 
হইয়াছে । বেখলহীমে তারকার উদয় হইয়াছে । সপ্তর্ধি অর্থ্যহস্তে 
পূজা করিতে যাইতেছেন | শয়তাঁন তাহাকে ভূলাইতে পারি” না। 
খল সরীস্থপের মন্তকে তিনি পদাঘাত করিবেন। মায়াদেহ;র অঙ্কে 
শিশু শাকা শোভা পাইতেছেন। অসিতদেবল শাক্য শিশুর পুজা 
করিতে যাইতেছেন। শিশু শাকা বুদ্ধ হইবেন, জগৎকে প্রবোধিত 
করিবেন। মারবধূ তাহাকে শ্রলোভিত করিতে পারিবে না । দেবকী- 
গর্ভে তগবানের জন্ম হইয়াছে । যশোঁদা তাহার মুখগহ্বরে নিখিল 
্রঙ্মাগ্ড দেখিলেন। গোপী তাহার ভজন! করে) গোপীর অভিলাষ 
তিনি পূর্ণ করেন । ধর্মরাজ্য তাহাকে সংশ্থাপন করিতে হইবে। ভূভার 
ভাহাকে হরণ করিতে হইবে। 

মানবজাতি, উত্থান কর? দিবাকর উদ্দিত হইয়াছেন; তিনি জগতের 
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চক্ষুঃস্বরূপু ; তিনি ধীশক্তির প্রেরণ! করেন । তাহার উপাসনায় অগ্রসর 
হও। অদ্য ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টদী, সখের শরতের আরম্ভ ; গোকুলবাসী 
নন্দোখ্সবে প্রবৃত্ত। অন্য শরতের মহাষ্টমী; বর্ষাপগমে বন্গুধা নির্শবল 
মুখস্্ী ধরিয়া হাসিতেছে; মহাশক্তির বোধন হইয়াছে, প্রবুদ্ধশাক্তির 
আরাধন। কর। অদ্য কোজাগরী পর্ণিমা ; মহালঙ্ষীর চরণক্ষেপে জগৎ- 
'শতদল বিকশিত হইয়াছে ঃ এমন রাতে কি ঘুমায়? নারিকেলোদক 
পান করিয়া অক্ষক্রীডায় আছি রাত্রি বাপন *্র। অন্য খারদোৎফুল্প- 
মল্লিক! কার্তিকী পৌর্ণমাী ; বসুন্ধরা জ্যোতম্নীবিধৌত শুভ্রবলন 
পরিধান করিয়া! যৌবনরাগ বিকাশ করিয়া প্রিয়গ্মের প্রতি অভিসারে 
চলিয়াছে এবং প্রিরসঙ্গমে রাপরসে হাসিতেছে ও তরলতরজে নাচি- 
তেছে। অদ্য উত্তরায়ণসংক্রান্তি ; হিমখখতু অবসানোন্ুখ ) দেবগণের 
নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে । নববর্ষের আগমন হইবে ) মানবের উদ্ধারার্থ ঈশ্বর 
তাহার তনয়কে পাঠাইয়াছেন । অর্ধ পৃথিবী আনন্দে উৎফুল্ল ) ঘরে ঘরে 
আলো জাল, স্থুবাঁপাত্রে মদদিরা ঢাল। 'আজি বাসন্তী পঞ্চমী; মলয় 
বঠ্রাছে, কুহুন্বর শোনা গিয়াছে, বাগ্াদিনী বীণায় বঙ্কার দিয়াছেন, 
অর্ধ ভূমগ্ুল সেই সঙ্গীতে মুগ্ধ হইতেছে । আজ আবার বাসন্তী পূর্ণিমা, 
মদনের মহোৎ্সবদিন । গোপীসখা সেই মহোৎ্সবে যোগ দিয়াছেন । 
আজি বহ্য্যুৎসবের দিন ; আকাশে থধুপ উৎক্ষেপ কর। ফাগ কই, 
রঙ কই, নরনা'রী যে হোলিরঙ্গে মাতিয়াছে। 

দিনের পর রান্রি ; রাত্রির পর দিন। জন্ম হয় মৃত্যুর জন্য ; কিন্তু 
মৃত্যু হয় আবারু জন্মের জন্া। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রীলয়ান্তে ন্টি। 
মনুষা, চিস্তা করিও না; প্রকৃতির এই বিধান ) প্রকৃতির উপাসন। কর । 
প্রকৃতি তোমাদের জননী; প্রকৃতিজননী তোমাদের জঙ্ আত্মোৎসর্গ- 
পরায়ণা , বি্বস্্টি এক মহা । এই যক্তে সহতরণী্ষা পুরুষ আয্মোৎ- 
সর্গ করিয়াছিলেন । দেবগণ তাহাকে পণ্ড কল্পনা করিয়া সেই যজ্ঞ 
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আছতি দিয়াছিলেন। তাহার শীর্ষ হইতে ছ্যলোক, নাভি হুইত্ে. 
অন্তরিক্ষ, পদদ্ধয় হতে ভূমি, শ্রোত্র হইতে দিকৃসকল উৎপন্ন হইয়াছিল । 
অদ্দিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছিলেন, দক্ষ হইতে অদ্দিতি জন্মিয়াছিলেন। 
দক্ষকন্ত! যজ্ঞে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন | মহাদেব তাহার শবদেহ 
স্কন্ধে লইয়! পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার ছিন্ন অঙ্গ পৃথিবী 
ব্যাপিয়া আছে। তিনি হৈমবর্তী উমারূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন । 
মানবের জন্তট অসাইরিস তাইফনের হস্তে জীবন দিয়াছিলেন। তিনিও 
পুনর্জন্ম লাভ করিয্নাছিলেন ; ধর্খের পুরস্কার, পাপের তিরস্কার, আজিও 
তাহাব করায়ন্ত। আঁস্বোৎ্সর্গ বিনা বজ্ঞ হয় নাও) যজমান যজ্জে, 
আপনাকে পণুরূপে উৎসর্গ করেন; যজ্জে তিনি আত্মনিক্রুয়ন্ব রূপে 
পশু বধ করেন। বজ্ডের বধ বধ নহে । মানবের পাপপ্রক্ষালনের 
জন্য বলির প্রয়োজন, বিধাতা৷ নিজ পুত্রকে বলিম্বরূপ ধরায় পাঠাই- 
যাছিলেন। তাহার রক্তে মানববংশ পবিত্র হইয়াছে) মানবের 
পাপব্াশি ধুইয়! গিয়াছে । মৃত্যুর পর তিনি উঠিয়াছিলেন। শেষের 
সেই দ্রিনে তিনি পিতার পার্থখে উপবিষ্ট হইয়া ধর্্াধর্্নের বিচার 
করিবেন । অতএব বলিদানের আবশ্তকত|। শুনঃশেপের "**হিনী 
মনে আছে? আইফিজিনিয়ার কথ! মনে আছে ? জেফথা': হহিতার 
কথ] কি মনে নাই ? 

মরণের রহস্ত. সকলের উপর । মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? 
জীয়স্তে কি সেখানে যাওয়। যায় না? সে পুরী কোথায়? 
বৈতরণীর অপর পারে, বালটিক সাগরের অপর পারে। জাহ্মবী- 
নীরে শ্রিয়তমের ভন্মরাশি ভাদাইয়। দাও; দেছখানি ভেলায় 
চাঁপাইয়৷ আগুন ধরাইয়া বালটিকের জলে ভাপাইয়! দাও। হয়ত 
সেই পুরীতে পৌছিতে পারে। | 

শোভাময়ী শরৎ উত্ভিন্রযৌবনা কুমারীর মত বনস্থলী আলো! 
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করিয়া বিচরণ করে। কোথা হইতে দরুণ শীত আসিয়! 
স্ুন্দরীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। জননী বসুন্ধরা কাদিতে 
থাকেন। জননী তাহার নন্দিনীর শোকে বিষাদের কুজঝটি- 
কায় মুখ ঢাকিয়, সর্ধত্র তাহাকে খুজিয়া বেড়ান। সুন্দরী পাসি- 
ফ্‌নী সহচরীপরিবৃতা হইয়! বনে বনে ফুল তুলিয়া বেড়াইতেছিলেন । 
অকস্মাৎ ধরাতল বিদীর্ণ হইল ভূগর্ভ হইতে কোন্‌ ননৃস্ত পুরুষের হস্ত 
উঠিয়া কুমারীকে হরণ করিয়া লইয়। গেল। *সখীগণ হাহাকার করিয়। 
উঠিল। পৃথিবীমাতা হাহাকার করিতে লাগিলেন। সাক্ষী ছিলেন 
চক্ত্রমা,__তাহার তমসাবৃত গুহার মধা হতে; সাক্ষী ছিলেন 
হুর্ধ্য,তাহার সুদুর নিজ্জন শিবিরাবাসে । জননী পৃথিবী কন্তা-শোকে 
জলে স্থলে কাননে আলে হাতে কীদিতে কীদিতে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন ৷ তীহারা উভয়ে সন্ধান দিলেন। অধোভূবনে দেবরাজ 
তাহার কন্যাকে লইয়! গিয়াছেন। জননী দীমীতীর ক্রোধ করিলেন। 


সংসার হইতে লক্ষী অন্তর্ধথান করিলেন। গাছে আর ফুল হয় 
ন1; ভূমি আর শস্ত দেয় না; জীবকুল নিরানন্দ হইল | দেবরাজ ভীত 


হইলেন। মাতার হন্তে কন্ঠাকে প্রতার্পণ করিলেন । সেই ব্বধি 
বৎসরের মধ্য আট মাস কন্ত। মায়ের নিকট থাকে $ চারি মাস অধো” 
ভুবনে দ্বেবরাজের নিকট বাস করে। চারি মাস পৃথিবী শ্রীহারা 
হইয়! কাদে; আট মাস পৃথিবী শ্রীযুতা হইয়! হাসে । 

কাদিয়! কীদিয়! দীমীতীর কন্তা পাইয়াছিলেন। এমনি করিয়া 
দেবী আইসিস্‌ ম্ামী অসাইরিসূকে পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন । 
সহজে কি তিনি স্বামী পাইয়াছিলেন? আইসিম্‌কেও তাহার 
অনুসন্ধানে কাঁদিয়া কাদিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। সাবিত্রী সতীও 
সত্যবান্কে যমের হাত হইতে ফিরাইয়া আনেন): সেও কি সহজে? 
তিনি ভর্তৃবিন! সখ প্রার্থন! করেন নাই, তর্তৃবি না তিনি ছ্যলোক প্রার্থনা 
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করেন নাই। খধির শাপে দেখগণ লক্ষ্মী হারাইয়াছিলেন। 
সমুদ্র মন্থন করিয়। দেবগণ তাহার উদ্ধার করেন। লক্ষী অমৃতভাগ্ 
ভাতে লইয়! উঠিয়াছিলেন। অমুতের সহিত হুলাহলও উঠিয়াছিল 

বালভার মৃত্যুর পর কোথায় অবস্থান করিতেছেন? সহজে কি 
তিনি সেখান হইতে ফিরিবেন? যে যেখানে আছ, রোদন কর; 
বনের পণ, গাছের পাখী, তরুলতা, যে যেখানে আছ, রোদন কর। 
মাটি ফাটিয়! শোকাশ্রর উৎস উঠিতেছে ; বালডারের জন্য নির্জীব 
শিল! দ্রবীভূত হঈতেছে । 

যাহাদিগকে ভাল বাদিতাম, সাহারা কোথায় আছে, কে জানে? 
কোন্‌ আধার পুরে তাহারা বসতি করিতেছে; আধারে কি তাহারা 
পথ চিনিতে পারিবে ? ভাতে হাতে মশাল ধর। ঘরে ঘরে আলো 
জাল। আজি কাত্তিকী অমাবাস্তা ১ প্রিয়গণ গস্তবা পথ চিনিতে পারিবে 
না) দীপমালায় অন্ধকার বিনষ্ট কর। গঙ্গাস্রোতে দীপগুলি ছাড়িয়া 
দাঁও। শোতে তাহাদিগকে ভাবাইয়। লইয়! ষাক্‌। শ্রেতপুরুষগণ 
তাহ! ধরিয়া লইবেন | ব্যোমবন্তি উর্ধমুখে ছাড়িয়া দাও) যমলোক 
তাগ করিয়া বাহার! মহালয়ে আসিয়াছেন, তাহারা উজ্-গ্গজেযাতি 
ব্যোমবহ্ছির সাহায্যে পথ চিনিয়া, লউন। 

শুধু শোক করিলে যে যায়, সেকি ফিরিয়া আসে? মৃত্যুর উপরে 
যে-রহস্তের আবরণ আছে, তাহা উন্মোচন করিতে হইবে। সে বড় 
দুর্ভেদ্য রহস্য । বুদ্ধিকে গ্রদীপ্ত করিতে হইবে ; তবে মরণতত্ব জানিবে। 
যদ্দি মরণতত্ব জানিতে চাও, নিজে অমৃত পান কর | খধিগণ সোমপান 
করিয়! অধূত লাভ করিয়াছিলেন। সোমলতা হইতে অমৃত 
নিষ্কাশন কর) দ্রাক্ষালতা হইতে অমৃতরপ বাহির কর। গোৌড়ী-পৈষ্টাও 
অভাবে চলিতে পারিবে । অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করিবে, বুদ্ধি প্রদীপ্ত 
হইবে, আবরণ অপস্যত হইবে, রহস্তের উত্তেদ হইবে । ইহার নাম গুপ্ত 
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বিদ্যা; এই বিদ্যালাভে যথাবিধি দীক্ষা চাই | যে সে ইহাতে অধিকারী 
নহে । দীক্ষিতের মধ্যে জাতিভেদ নাউ; তৈরবীচক্রে সকল বর্ণট 
দ্বিজোত্বম। সাবধান, অনধিকারী যেন এখানে প্রবেশলাভ না করে । 
পণ্ড যেন বীরত্বের প্রয়াসী না »য়। 
শঙ্খঘণ্টা ব-গাইর, ঢাকটোল বাজাইয়া, নৃত্যগীত-উতৎ্সব হাসি- 
কান্। দ্বারা দেবীর উপাসন। কর। ধুপধূনা জালাও ; পণ্তরক্তে, নররন্ে, 
মহীতল সিক্ত কর; তাহাতে দেবীর ৃ্ হইতে পারে । প্রাচীন 
ফিনিশিয়ায় দেবতার তর্পণ কিরূপে হইত? স্বয়ং এল দেব জগতের 
হিতের জন্য আপন পুত্রের কঠশোণিতে মহীতল সিক্ত করিয়াছিলেন। 
ফিনিকেরা তাহা জানি; যখনই কোন দৈবী অথবা মান্গুষী আপৎ 
আপতিত হয়া স্বদেশের জন্য আশঙ্কা জন্মাইত, তখনই পিতা, আপন 
পু আনিয়া দ্রিত, মাতা আপন কন্স! আনিয়া! দিত। নরকঠনিঃস্যত 
তণ্তশোণিতে দেবীর তৃত্তিসাধ্ধনের চেষ্টা হইত কিন্তু তাহাতেও বুঝি 
মহাদেবীর তৃপ্ডিলাভ ঘটিত না। তিনি অন্যবিধ বলি উপহার 
চাহিতেন। সে উপহার বীভৎ্স। 

গ্তবিদাায় ধাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহারা মন্দিরের 
দ্বার অর্গলরদ্ধ করিয়া অনধিকারীর চক্ষু হইতে সাধনাকে গুপ্ত রাখেন। 
সেই দ্বার উদ্দঘাটিত করিবার প্রয়োজন নাই। গুপ্ত সাধন! গ্রপ্ত থাকুক । 
ফিনিকেরা এষ্টা্টির মন্দিরে যাহ! অনুষ্ঠান করিত, সাই প্রস্‌ ছীপের অধি- 
্টাত্রী সাগরফেনোস্তবা আসম্ক,/জিৎ দেবীর উপাসনায় যাহা অনুষ্ঠিত 
হইত, পাসসিফনীন্ব বিরহবিধুর দীমীততীরের শো'কবার্ভার ন্মরগার্থ 
সমগ্র আথেন্স ইলিউসিসে সমবেত হইয়া অষ্টাহ ব্যাপিয়া যে অনুষ্ঠান 
করিত, বৌদ্ধবিহারমধ্যে আর্য তারা ও অনবদ্যাঙ্গী প্রজ্ঞাপারমিতার 
উপাসনার্থ সমবেত ভিহ্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণ যে সাধনায় সিদ্বিৎলাভ 
করিত, তাহা মানবের ইতিহাসে অতীত ঘটনা নহে। এখনও অস্তঃ- 


৩২৮ জিজ্ঞাস! 


জোতশ্থিনী ফন্তুধারার মত, নরসমাজে সেই আ্রোত বহিয়। 
আসিতেছে ; কবে তাহার গতি রুদ্ধ হইবে জানি নাঁ। তবে শুক 
বালুকা উৎথাত করিয়। সেই প্রবাহের আবিষ্কারের কোন প্রয়োজন 
নাই। প্র্কৃতিপূজার মন্দিরদ্ার অর্গলরুদ্ধ রহক 


০ 


প্রতি 


শ্্রীরামেন্দ্রুন্দর ত্রিবেদী এম্‌. এ. 
প্রণীত 


সুচী 
সৌরজগতের উৎপত্তি_-আকাশ-তরঙ্গ--পৃথিবীর বয়স_ জ্ঞানের 
সীমান1-_ প্রাকৃত স্থ্টি--গ্রকৃতির মুর্তি হন্দ্ান্‌ হেলমচ্ছোলৎ্জ-_ 
ক্লিফোর্ডের কীট--প্রাচীন জ্োতিষ-_মৃত্যু__প্রাচীন 
জ্যোতিষ, দ্বিতীয় প্রস্তাব__-আর্ধ্যজাতি-_ প্রলয় | 


€ দ্বিতীয় সংস্করণ যন্্স্থ। ) 
মূল্য ১২ এক টাঁকা মান্র। 


গুরুদাস বাবুর দোকানে ও আমার নিকট নিয় ঠিকানায় প্রাপ্তবা। এস, মজুমদার, 
মজুমদার লাইভ্রেরি, ২০ নং কর্ণওয়ালিস দ্রীট, কলিকাতা । 


ভারতী 
বৈশাখ, ১৩৩৪ 
(শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিত ) 
বন্ধিম বাবু তাহার কোন এক লেখায়--যতদুর মনে পড়িতেছে কৰি 


ামপ্রসাদ সেনের জীবনীর ভূমিকায়__বলিয়াছেন, একদিন তাহারা 
গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন, একজন মাঝি ঝ্ুলের উপর দিয়! গাহিয়! 
যাইতেছিল-__ 
সাঁধ আছে মা মনে 
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জান্ববী জীবনে । 

মাতৃভাষার এই সরল সহজ গানটি শুনিয়া তাহার হৃদয় যেরূপ ভক্তি- 
রসে উলিয়! উঠিয়াছিল--এমন ইংরাজি কিম্বা আধুনিফ বালালার 
উচ্চতর মহত্র ভাবযুক্ত কবিতাতে হয় নাই। 

প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ঠিক এইক্নপ।--প্রক্কৃতিতে যে 
সকল প্রার্কৃতিকজ্ঞানের কথ! আছে তাহা কিছু নৃতন কথা নহে; 
পাশ্চাত্যজানের সারসঙ্কলনমাত্র | এ সকল তত্বের সহিত অন্নবিস্তর 
পরিমাণে ইতিপৃর্বেই থে আমাদের আলাপ পরিচয় না হইয়াছে এমন 
বলিতে পারি না । অথচ সেই সব কথাই এই বইখানিতে পড়িতে ঘত- 
খানি আনন্দ ধতদূর তৃপ্ডিলাভ করিলাম, এমন পূর্বে করিয়াছি বলিয়া 
মনে হয় না। কারণ আর কিছু নহে--কেবল ভাষার গুণে। বিদেশী 
ভাষায় এ সকল জ্ঞান আয়ন্ত করিতে যে শ্রম যে ক্লেশ স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল, ইহাতে সে ক্লেশ নাই সে শ্রম নাই ; আছে শুধু জ্ঞানলাভের 
আনন্দ--আর কাবাপাঠের মুগ্ধত। | বস্ততঃই প্রক্কতি পড়িতে এতই ভাল 
লাগে যে ভুলিয়! যাইতে হয় ইহা বৈজ্ঞানিক প্রাবন্ধ_সনে হয় যেন 
কাব্যপাঠ করিতেছি । লেখক ভূমিকায় হতাশভাবে বলিয়াছেন “বাঙ্গালা- 
ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধ হয় অসাধ্য 
সাধনের চেষ্টা ? সিদ্ধিলাভের তরস! করি না।। কিন্ত আমরা অস- 
গ্ধোচে বলিতেছি-_ইহা যদি অসাধ্য সাধন হয় ত তিনি অসাধ্য সাধন 
করিয়াছেন। জগৎ-অভিব্যক্তি, প্রাক্কৃতিক নির্বাচন, আলোক, তাড়িত- 


[ ২] 


তরঙ্গ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিগুড় কঠোর তব সকল বাঙ্গালা 
ভাঁষায় যে এমন সংক্ষেপে অথচ জলের মত পরিষ্কার করিয়। প্রকাশ করা 
যায়, এ বইখানি না পড়িলে তাহা ধারণা করা বায় না। লেখকের 
ভাষার সরলত! ও প্রকাশসৌনরধ্য দেখিয়া বান্তবিকই চমতক্কৃত হইতে 
তয় । তিনি একস্কানে আক্ষেপ করিয়াছেন “দীন! বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গ- 
সাহিত্য; অন্যদ্দেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে--এদেশে তাহা বর্ণনার 
উপায় নাই ।” একথা অস্বীকার করিবার নহে-_কিন্তু গ্রক্কৃতির ভাষ! 
দেখিয়া! এতদূর পর্যাস্ত আর্ধ। হয় যে লেখকের ন্যায় কৃতবিদা বাক্তিগন 
যদি এইরূপ বিজ্ঞান গ্রচার উদ্যমে জীবন উৎসর্গ করেন-__তাহা হইলে 
তাহাদের যত্রে ব্জভাষার এ কলঙ্ক একদিন মোচন হইবে, বিজ্ঞানের 
কোন কথ! কহিতেই তখন আর শব্দের অভাব হইবে না। *  * 
এত অল্পদিনের শিক্ষাতেই আমরা যে এখনি জগদীশ 
বাবুর মত্ত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাই, ইহ! আমাদের 
কম গৌরবের বিষয় নহে; এবং রামেন্্স্ন্দর বাবুর মত ক্কতবিদ্য বৈজ্ঞ- 
নিককে বঙ্গতাঁষায় বিজ্ঞান প্রচার করিতে দেখিতে পাই-- ইহা 
আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নহে। জগদীশ বাবু আমাদের 
গৌরবভাজন-_-কেনন! তীহার প্রতিভা দুরবিস্তৃত--তাহার কার্ধ্য জগৎ 
সম্পর্কে, কিন্তু রামেন্দ্রনন্দর বাবুর নিকট বঙ্গবাসী খণী অধিক,_-কেনন। 
তাহার ক্কৃত উপকার কেবল আমাঁদিগতেই আবদ্ধ। পাশ্চাত্য জগত 
ব্হুকষ্টে এ কয় শতাব্দী ধরিয়া যে মকল সত্য আবিষ্কার ক্রয়াছে__ 
তাহ। বতক্ষণ সাধারণভাবে আমাদের দেশের আয়ন্তীভূত না হইবে, 
ততক্ষণ তাহারি ধারাবাহিক উন্নতি শ্োতের নব নব স্ুল্মুলহরী দেখিয়া 
দিব্য দৃষ্টি সে পাইবে কোথা হইতে ? স্থৃতরাং বিজ্ঞান চট্চার এই প্রথম 
যুগে ধাহার! দেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টা করেন-_-এবং সে 
চেষ্টায় কৃতকার্ধ্য হন, তাহার! আমাদের সমধিক কৃতজ্ঞতাঁভাজন; এবং 
এই কৃতজ্ঞতা প্রকাঁশই প্রকৃতির গ্ররুত স্মালোচন। | শ্রবন্ধগুলির 
বিশেষ করিয়া সমালোচন! করিতে যাওয়া! আমাদের পক্ষে ধুষ্টত| মাত্র_ 
কেনন| আমরা বৈজ্ঞানিক নহি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, প্রাক্- 
তিক নির্বাচনের স্তায় প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নির্বাচন কৌশল প্রকাশ 
পাইয়াছে, বঙ্গবাসীর প্রক্কৃতিতে বিজ্ঞানেন্র প্রতি প্রীতিকারিত বৃদ্ধির 


চি 


পক্ষে ইহা যথেষ্ট অন্ুকূল,-_ভ্তানলাভ ছাড়া ইহাতে স্বাধীন চিন্তা,স্বাধীন 
কল্পনারও যথেষ্ট অবসর আছে। প্রলয়, মৃত্যু, ক্লিফোর্ডের কীট, জ্ঞানের 
সীমানা, প্রক্কৃতির মৃত্তি-_গ্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে মস্তিক্কে 
স্থলাবরণ পধ্যস্ত সহসা যেন অন্থৃভূতিময় হইয়। পড়ে, তাহাতে জ্ঞানের 
তরঙ্গ কলনাবর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া নৃতন দিব্য চিত্ত। দিব্য দর্শন সৃজিত 
করে--সে অপুর্ব ভাব আশা বিন্ময় জ্ঞান কল্পনার সমবায় চিত্র। দৃষ্টান্ত 
*স্বরূপ বাইসম্যানের থিওরি সম্বন্ধে আমাদের মনের চিত্র অঙ্কিত কর! 
যাইতে পারে । ্ চবি 


স্পেস 


সাহিত্য * 
পৌষ, ১৩০০ 
(শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ) 


অল্পদিন হইল, শ্রীযুক্ত রামেন্্রস্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় “গ্রকৃতি” 
নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। আমর তীহার সেই 
পুস্তকের সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, এই কথ! শুনিলে অনেকেই 
আমাদিগকে উপহাস করিতে ছাঁড়িবেন না, তাহা জানি । তাই প্রার- 
ভ্তেই বলিয়। রাখি যে, আমর! বাস্তবিক তাহার পুস্তকের সমালোচন! 
করিতে বসি নাই; কিন্তু পুস্তকখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে 
বলিয়। সমালোচনা নামে গুণবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি ;--তবে, 
যদি অল্প বিস্তর মতভেদ ঘটে, তাহাও এই অবসরে বলিয়। লইব। 

এই পুস্তকের অন্তর্গত গ্রবন্ধগুলি নান! সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 
হইয়। সম্প্রতি স্থায়ী আকার প্রাপ্ত হওয়াতে, বিজ্ঞান-পিপাস্ুমাত্রেরই 
হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিবে। রামেন্্র বাবু যেরূপ বিজ্ঞানবিশারদ, 
তাহাতে তাহার €লখনী হইতে যে এরূপ প্রবন্ধ সকল গ্রান্ুত হইয়াছে, 
তাহাতে আমরা বিশেষ আশ্চর্য্য হই নাই । আমরা ইহাতেই আম্চর্যয 
যে, তিনি ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া সেই সকল 
বৈজ্ঞানিক সত আমাদের “দীন। বঙ্গভাষায়” এত সরল ও সরস ভাবে 
ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ সুমিষ্ট বৈজ্ঞানিক" প্রবন্ধ 
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বঙ্গভাষায় অন্পই আছে, এ কথা! আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি। 
তীঙথার গ্রবন্ধগুলি পাঁঠ করিলেই বেশ বুঝ! যায় যে, তাহার বক্তব্য 
বিষয়গুলি সুন্দররূপে আয়ন্ত করিয়। তবে লিখিয়াছেন) এবং এই 
কারণেই সেগুলি এত প্রাঞ্জল ও সরস হইয়াছে। রামেন্ত্র বাবু শ্ুরবন্ধোক্ত 
বিষয়গুলি এত প্রাঞ্জজভাবে বুঝাইয়াছেন যে, বাহার! বিজ্ঞানের স্কুল 
তত্বগুলির বিষয় কিছু জানেন শোনেন, তাহারাই এই পুস্তকে তাহাদের 
জ্ঞানপিপা! বছল পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইতে দেখিয়া রামেন্দ্র বাবুর 
নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন, ইহাঢ়ত সন্দেহমাত্র নাই । 
প্রবন্ধগুণি যেমন রর বৈজ্ঞানিক, অপরদিকে তেমনি কবিত্ব- 
পূর্ণ। বোধ হয়, এই বিষয় আহি ঘোষণ। না করিলেও গ্রন্থের নামেই 
পাঁঠকগণের নিকট স্ুব্/ন্ত হইবে। পপ্রক্ৃতি” নাম এক দিকে কঠোর 
বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্লেষণ-গৃহ স্মরণ করাইয়া দেয়, অপর দিকে মঙ্জলময় 


ভগবানের মঙ্গল হস্তের সাক্ষীশ্বরূপ এই অগণা ৃুর্ধা চক্র-গ্রহ-নক্ষত্র- 


খচিত, অনন্ত আকাশে বিধৃত, এই শোভননুনর জগতের কথাও স্মরণ 
করাইয়া দেয়। 

তাহার প্রবন্ধগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি আবার নানাবিষয়ক । 
তাহার প্রবন্ধগুলিতে এক দ্িকে তিনি যেমন সৌরজগতের উত্পপত্তি, 
আঁকাশতরঙ্গ, প্রাচীন জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে লিপিকুশলতা প্রদর্শন 
করাইয়াছেন, অপর দিকে পৃথিবীর বয়স, ক্লিফোর্ডের কীট, মৃত্যু 
প্রভৃতির ব্যাখ্যাকালেও তাহার দিদ্ধহত্ত প্রকাশ পাইয়াছে । লিপি- 
কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রত্যেক প্রবন্ধে গবেষণার এ্রভৃত পরিচয় 
পাওয়া যায় । আমরা তীহার 'পরিশ্রমের ফলে অনেক নূতন তথ্য 
সহজে জানিতে পাঁরিতেছি । ্ ক ক 

পৃর্ধেই বলিয়া আমিরাছি বে, রামেন্্র বাবুর এই পুস্তক খানি 
বিজ্ঞান-গ্স্থ হইলেও নীরস হয় নাই, প্রত্যুত কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে। 
এই কবিত্ব কেমন এক প্রকার ছায়াময় কবিত্ব, অতৃপপ্তর কবিত্ব। 
সমস্ত পুস্তক খাঁনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কেমন এক প্রকার অতৃপ্তির 
ভাব, আতঙ্কের ভাব দুঃস্বপ্নের মত বুকের উপর চাপিয় নৃত্য করিতে 
টাহে। যখন তিনি শেষপ্রবন্ধে গ্রলয়ের ভীষণ গ্রতিক্ক(ত অস্কিত করিয়। 
নিয়লিখিত কথায় উপসংহার ক্রিলেন__"পধ্চাশ বৎসর পুর্বে ভাক্তার 


২ শিশিশাঁ্ে টিটি শিম 
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ছুইবেল তদানীস্তন বিজ্ঞধনের মুখপাত্রন্বরূপ হইয়া বলিয়াছিলেন , ভয় 
নাই। পঞ্চাশ বদ্ধর পরে পঞ্ডিতমগ্ুলী এক রকম একবাক্যে 
বলিতেছেন, ভরসাও নাই৮-_-এ কথা পড়িয়া আমাদেরও কেমন এক 
আতঙ্ক আইসে, শরীর শিহরিয়৷ উঠে, হৃদয় মন গুকাইয়! যায়। আমা. 
দের মনে হয় যে, তবে কেন বৃথ! এত অধ্যয়ন অধ্যাপন, বৃথ! অর্থচেষ্ 
এবং বৃথায় এত স্থার্থত্যাগ । রামেন্ত্র বাবু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক দিগের 
গ্তায় ষেন এক প্রকার ছায়াময় আবরণের মধ্য দিয় চলিয়াছেন-- 
তাহার অধিকাংশ প্রবন্ধে যেন কি একটাস্টপভরমা নাই” এর ভাব, 
সুতরাং অতৃপ্তির ভাব জাগিয়া আছে, এবং আমরাও তাহার অংশ 
পাইয়া! চারিদিক আরও অন্ধকার দেখিবার উদ্যোগ করি--আমাদের 
সেই আতঙ্কের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, স্তরের কথা অস্তরেই 
থাকিয়। যায় । এই অতৃপ্তির ভাব, আমাদের বোধ হয়, কঠোর বিজ্ঞানা- 
লোচনার ফল। বিজ্ঞানরাজো যতই প্রবেশ করা যায়, ততই আরও 
অধিক রাগ্য আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা হয়, স্থুতরাং অতৃপ্তি আস! 
স্বাভাবিক ; এবং আমাদের ইহাও বোধ হয় যে, এই প্রকার অতৃপ্তির 
ভাব অন্ততঃ আংশিকরূপে না! থাকিলে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কীর 
করিপার জন্ত রাশি রাশি বাধাবিদ্ব অতিক্রম কর! ছুরূহ হইয়া উঠে। 
উপসংহারে রামেক বাবুর উপর আমাদের আশা! ভরসার দুই চারিটি 
কথা বলিব। তিনি অবন্ত তাহার পুস্তকে আক্ষেপ প্রকাশ পুব্বক 
লিখিয়াছেন-_''দীন। বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গপাহিত্য ; অন্থদেশে যাহ! 
সম্পাদিত হইয়াছে, এ দেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই ৮, আমরা 
তাহার দুঃখের সহিত গভীর মহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। কিন্ত 
আমাদের কি ইহ। কম আশার কথ। যে, রামেজ্্র বাবু প্রভৃতির স্টায় 
কৃতবিদ। ব্যক্তিগণ আমাদের মাতৃভাষার ভাগার পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছেন ? ইংরাঁজদিগের মধ্যে বদি হঝ্সলি স্পেন্সর প্রভৃতির 
ন্যায় মহত ব্যক্তিগণ ইংরাজি ভাষাকে এত সমুন্নত না করিতেন, তাহা 
হইলে আহ্র তাহার! কিসের গৌরব করিতেন? তেমনি আঁমাদের 
দেশের কৃতাবদ্য ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্ত ষত্্ 
করিতেছেন বলিয়াই আমরা আজ গৌরব করিতেছি যে, ভারতের 
সকল ভাষার মধ্যে বঙ্গতাষা সমধিক পরিপুষ্ট। বিশেষতঃ "আজ 
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কাল কয়েক ব্যক্তির প্রবন্ধীদি পাঠ করিয়! বজভাষায় ও বঙ্গ সাহিতোর 
মৌলিকতা! ও পরিপুষ্টি বিষয়ে সমাধক আশান্বিত হইতেছি। তন্মধ্যে 
পুনরায় উল্লেখ করিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে রামেজ্জ বাবুর স্থায় 
লিদ্ধহত্ত আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমাদের কোন বিলাত- 
প্রত্যাগত স্ুবিদ্বান্‌ বন্ধু আমার সহিত এই বিষয়ের আলাপে বলিয়া” 
ছিলেন যে, রামেন্্র বাবুর অনেকগুলি প্রবন্ধ নাইণ্টীস্থ সেঞ্চরীর ্থায় 
সাময়িক পত্রে হক্সূলি গ্রভৃতির লিখিত প্রবন্ধগুলির সহিত সমান 
আসন প্রাপ্ত হইতে পারে 


... দীসী 


আগষ্ট ১৮৯৭ 
(সম্পাদক লিখিত ) 

প্রকৃতি-_এই শ্রন্থথানিতে বিজ্ঞানের বিবিধ তত্ব সরল ভাষা! ও 
ভাবের সমাবেশে অতি স্ুুখপাঠ্য হইয়াছে, অথচ সাহিত্য-সৌন্দর্ধ্য 
ফিকাঁশ করিতে যাইয়া, মূলতন্বের বিবৃতিকে কোথায়ও অর্গহীন করা 
হয় নাই। বলিতে কি--রামেন্্র বাবুর পপ্রক্ৃতিশর সৌন্দর্যে মোহিত 
হইয়া, আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম-_এ স্বধু প্রকৃতি নয়, প্ররুততির রমা 
কানন। বঙ্কিমন্ত্র বা রবীন্্নাথের উৎকৃষ্ট উপস্ক।স হইতে 
এখানি কোন অংশে হীনতর নঘ্ঘ। বাহার! উপন্াপ পাঠে অজিশয় 
আগ্রহান্বিত, তাহাদিগকে অন্থরোধ করি--একবার তাহার! এই প্র 
তির” উপন্তাসখাঁনি পড়িয়া দ্রেখুন। তীহাদের মনে হইবে_-যেন 
তাহার! কোন জ্ঞানপ্রবীণ খষিমুণ্তির নির্দেশ অনুসারে হঠাৎ সংসার 
কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া, মন্ত্মুগ্ধের ন্যায় প্রকৃতির নিভৃত কক্ষ হইতে 
নিভূততর, নিভূততম নীরব গম্ভীর কক্ষে কক্ষে ভয়চকিত-নেত্রে প্রবেশ 
লাভ করিতেছেন, আর প্রক্কাতির নিয়ম প্রবাহের গম্ভীর নাদে সৌন্দর্যে 
অলঙ্ব্য শক্তিমন্তায় ও মহিমায় প্লাবিত ভুইতেছেন। মানব জাতির 
নিকট এত দিন প্রকৃতি আত্মগোপন করিয়া বাদ করিতেছিলেন, কিন্ত 
অবশেষে তাহাকে ধর! দিয়। আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হুইতেছে। 
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তীহার পাশ্চাত্য ভক্তগণ, উপাসকগণ, তাহার গভীর রহম্ত লীলার 
নিভৃত প্রাসাদে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া কি কি রচনাপ্রণালী কি 
বিচিত্র লীল! সন্দর্শন করিয়াছেন, কি গভীর তন্বকথা শ্রবণ করিয়াছেন, 
রামেন্দ্র বাবু ললিত ভাবে ও ভাষায়, তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাই- 
ফাছেন। আমর! ভসঙ্কোচে বলিতে পারি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গসাহিত্যে 
এই গ্রস্থখানি অদ্িতীয়। আমাদের বিশ্বাস__রামেন্্র বাবুর গ্রন্থখানি 
বজভাষায় এবং বঙ্গীয় পাঠকদিগের রুচি ও প্রীবৃত্তিতে নবধুগ প্রবর্তন 
করিবে । বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত স্কুগানগণ জ্ঞানাভিমানরূপ 
বাঘু-বিকারে অতি অস্বাভাবিক রূপে ক্ফীতোদর । এই বিষম রোগে, 
বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে, ভয়ানক জ্ঞানাগ্রিমান্দ্য উপস্থিত! আমর! বিশ্বাস 
করি__রামেন্দ্র বাঁবুর *প্রকতি*র আশু ফলগ্রদ ম্হীষধিসেবনে অচিরে 
এই অগ্রিমান্দ্য ও অভিমানবিকার প্রশমিত ইইবে। ৮৯ * 
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মাননীয় বিচারপতি শ্রীধুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রকৃতি |__যতদুর পড়িয়াছি তাহাতে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। 
ইহাতে বিজ্ঞান ও দর্শনের কতকগুলি নিগৃঢ় তত্ব বিশদ বাজাঁলা ভাষায় 
এত ন্দরকূপে বিবৃত হইয়াছে যে তজ্জন্য বাঙ্গাল সাহিতা ও ধাঙ্গালি 


[ ৯ ] 


সমাজ আপনার নিকট বিশেষ খণী, একথা অবশ্ঠই শ্বীকার করিতে 
হইবে । এরূপ গ্রন্থপাঠে একদা জ্ঞান ও আনন্দ লাভ হয়। এরূপ 
গ্রন্থের গ্রচার যত অধিক হয় ততই সুখের বিষয় । 





শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি. এল. 
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শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত এম্‌. এ. বি. এল- 

প্রকৃতির কয়েকটি প্রবন্ধ ইতি পূর্বের পড়িয়াি ; দুইটি প্রবন্ধ 

সম্প্রতি পড়িলাম ।  প্প্রক্ৃতি' বাঙ্গাল! সাহিত্যে এক অভিনব গিনিষ। 

ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের, উচ্চতন্ব সকল এরূপ সরল ও সরস ভাষায় ইতি- 

পূর্বে বাঙ্গালায় গ্রকাশিত হয় নাই । প্রকৃতি? প্রকাশ করিয়। আপনি 
বাঙ্গালী পাঠকের ধন্যবাদ হইয়াছেন । 

, আপনার লেখার যখন সমালোচনা করিতেছি, তখন আর একটা! 

কথ বলিয়া লই। আপনার লেখায় কিছু [18511811500 6000506% 


[১০] 


দেখিতে পাই) ইহা! বোধ হয় অতাধিক বিজ্ঞান আলোচনার ফল। 
আপনার প্রতিভায় ইযুরোপীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা 
সন্মিলিত হইলে মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়। এই সংযোগ দেখিবার 
জন্ত আমার হৃদয় লালায়িত। ইতি। 





সময় 
৩০এ মাঘ, ১৩০৪ সাল 

প্রকৃতি | এখানি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকুন্ুমের একটি সুন্দর 
গুন্ছ। গুচ্ছকার মালী বিজ্ঞান-শৈলে আরোহণ করিয়া তজ্জাতি বৃক্ষ- 
রাজির পুষ্প চয়ন করপ্ঠঃ এই পুরপগুচ্ছ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করি- 
য়াছেন। যোগ্য হইলেই যোগাতা প্রকাশ হইয়া পড়া অস্বাভাবিক নহে। 
এই পুঙ্গগুচ্ছের সংগ্রহ ও সমাবেশে মালীর যোগাত। প্রীকাশ হইয়াছে, 
এবং মালী যে একজন উত্তম কারিকর, তাহাও ইহার রচন! চাতুর্ধ্ 
উপলব্ধি হয় স্থ্ বুদ্ধির লোকের বিশ্বাস, বিজ্ঞান নিতান্ত নীরস ; কিন্ত 
বিজ্ঞানীমোদী লোকে বিজ্ঞানে কত রস পান, তাহা অন্য কি প্রকারে 
জানিবে ? আমাদের বিশ্বাস যাহারা বিজ্ঞান চর্চার দারা বিজ্ঞানের স্বরূপ 
পরিজ্ঞাত নহেন, তাহারা রামেন্দ্র বাবুর পপ্রুকৃতি” পাঠ করিয়া বুঝিতে 
পারিবেন, বিজ্ঞান সরস কি নীরস, বিজ্ঞান মিষ্ট কি তিক্ত, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
গ্রন্থ নভেল নাটক অপেক্ষা কতগুণ অধিক আমোদ গ্রদ ও হ*্)াবাহক | 
বঙ্গীয়-সাহিত্য ভাস্তারে গ্রক্কৃতির ন্যায় প্রকুহিবিশিষ্ট পুস্ত* অতি আদ- 
রের সন্দেহ নাই। “প্রন্কৃতি” মধ্য এক স্থলে রামেন্দ্র বাবু দুঃখ প্রকাশ- 
করিয়। বলি্লাছ্েন যে, “দীন বঙ্গভাষা ও দান বর্গ-সাহিত্য ; অন্য 
দেশে যাহ সম্পাদিত হইয়াছেঃ এদেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই |” 
যে অভাব অন্ুতব করিয়। রামেন্ত্র বাবু, এই আক্ষেপ করিয়াছেন, সে 
অভাব মোচন করি 1 করিলে আমর! সুখী হইব। তিনি 


ঘা 





